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কল্যাণীয়া ঈশাণী ( লালটু ) 
ও তার মত ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রী ও ছাঝেদের হাতে 


দিল্লীর গান্ধী সংগ্রহীলয়ের নির্দেশক আমার সহকমী ডঃ রেজি আহ'খ্দ ও তার 
সহায়কদের বদান্যতায় এই পুস্তকে উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ পাঠের স্থযোগ ঘটেছে। 
এই গ্রন্থে ব্যবহৃত জিন্নার চিত্র দুটিও তার সৌজন্যে প্রাপ্ত । মিত্র ও ঘোষের সুহৃদ 
মণীশ চক্রবতী গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন। শ্রমান নৃপেন চক্রবর্তী যত্ব সহকারে 
মুদ্রণকারষের ব্যবস্থা করেছে। পরম অদ্ধাভাজন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় 
মহাশয় তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কেবন আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ: এই গ্রন্থের ভূমিকা 
লিখে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এদের সবাইকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা 
জানাই । 

এক বিচ্ছিন্নতাবাদের আঘাতের উপশম হতে না হতেই ভারতবর্ষ আরও 
একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার । অতীতের ভুল-ত্রাট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে 
সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদের আক্রমণের সন্মুখীন হবার বুদ্ধি ও সাহসের 
সন্ধান দিতে যদি এ গ্রন্থ সহীয়ক হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব । 


“চারু-নীড়”, কামডহবি, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
গড়িয়া, কলিকাতা ৭০০৮৪ 


ভূমিকা 


গুজরাতী প্রথা অনুসারে পুত্রের নামের সঙ্কে পিতার নাম যুক্ত করে পরিশেষে 
যোগ করতে হয় বংশের পদবী । যেমন গান্ধী বংশের করমটাদের পুত্র মোহনদাস। 
যেমন তাতা৷ বংশের নাপরবানজীর পুত্র জামশেটজী । তেমনি খোজানী বংশের 
ঝীণাভাইয়ের পুত্র মহন্মদ্ালী | বড়ো হয়ে মহম্মদালী তার নামটাকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করেন। মহম্মদ আলী । তার পিতার নামকেও ছুই ভাগে বিভক্ত করে প্রথম 
ভাগটাকেই করেন তীর পদবী | দ্বিতীয় ভাগট! বর্জন করেন। বাদ যায় বংশ 
পদবীও | বিলিতী কায়দায় বানান করতে গিয়ে ঝীণা হয়ে যায় এমন একটি 
শব্দ যার উচ্চারণ সাহেবদের মুখে জিনা, ভারতীয়দের মুখে জিন্না, আরবদের মুখে 
জিন্নাহ । যেমন আল্লাহ্‌ । ইংরেজদের বানানে মহারাজা শব্দটির অস্তেও এইচ জুড়ে 
দেওয়া হতো । বার্মার অন্তেও | হাওডার অন্তে এখনে। হয় | 

জিন্না সাহেব যে সম্প্রদায়ের মুসলমান তার নাম ইসমাইলিয়া খোজা । একবার 
এক আইনের কেতাবে দেখেছিলুম, "1115 (610) '1710007 10010095 [91021119 
701০918.৮ আইনট। উত্তর[ধিকার সংক্রান্ত । তাই যদি হয় তবে জিন্না সাহেৰ 
উত্তরাধিকারশ্থত্রে হিন্দু | কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে মুমলমান | ধর্ষ যত সহজে বদলানো 
যায় উত্তরাধিকার তত লহজে নয় । 

গুজরাতী হিন্দুদের অনেকের নাম বীণা । তার মানে “ছোট” । কেজানে 
“ছোট” থেকে বডো হওয়।র আকাজ্া মহম্মদ আলীর অন্তরে কাজ করছিল কি না। 
নিজের প্রতিভার জোরে তিনি বড়ো ব্যারিস্টার হয়েছিলেন । বড়ো রাজনীতিক 
হওয়াও স্বাভাবিক । হলেন শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর 
জেনারেল। বেঁচে থাকলে প্রেসিডেণ্টও হতে পারতেন । তার মতে পাকিস্তানই 
নাকি বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্রী। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা__এটা তাঁর একার 
সষ্ি। গান্ধী না থাকলেও ভারত একদিন ন! একদিন স্বাধীন হতো । কিন্তু জিন্ন 
না থাকলে পাকিস্তান কি আদৌ সম্ভব হতো? ভারতকে স্বাধীন করার দাবীদার 
আরো! একজন কি দু'জনের নাম শোনা যায়, কিন্তু পাকিস্তানকে হ্বতন্্ব করার 
দাবীদার আর একজনও নেই । লা শরিক জিন্নাহ । যেমন লা! শরিক আল্লাহ্‌। 

এমন এক ইতিহাস-নির্মাতার ইতিকথা লিখেছেন শ্র| শৈলেশকুমার বন্দ্যো- 
'পাধ্যায়, যিনি স্বয়ং একজন গান্ধীপন্থী | গাদ্ধীপন্থীর পক্ষে জিন্না লাহেবকে বোঝাও 
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সহজ নয়, বোঝানোও সহজ নয়। তবে গান্ধীপন্থীদের আদর্শ হলো খ্রীষ্টপনস্থীদের 
মতো শক্রকেও ভালোবাসা, অপরাধী হয়ে থাকলে ক্ষমা করা, বিদ্বেষ পুষে না রাখা, 
মন্দের ভিতর থেকে ভালো৷ আসে এই তত্বে বিশ্বাস বজায় রাখা । চল্লিশ বছর পরে 
জিন্না সম্বন্ধে সহদয়ভাবে বিচার করার সময় এসেছে । সে ভার নিয়েছেন গ্রন্থকার । 
এতিহাসিক পুরুষরা ইতিহাসের হাতের যন্ত্র হিসাবেই কাজ করে যান। কখনো 
জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসাব্রে । তারা যে কোথা থেকে শুর করে কোথায় গিয়ে 
শেষ করবেন তা তারাও আগে থেকে জানেন না। দাবাখেলায় একপক্ষের চাল 
নির্ভর করে অপরপক্ষের চালের উপরে । ব্রিটিশ শাসকরা একটা চাল দিলে 
গাক্ধীজী দিতেন তার পাণ্টা চাল। আর গাম্ধীজী একটা চাল দিলে জিন্না সাহেব 
দিতেন তার পাণ্টা চাল। মনে হতে জিন্না সাহেব যেন ব্রিটিশ পক্ষের ডামি £ 
সেটা কিন্ত ঠিক নয়। তিনিও ছিলেন স্বাধীন খেলোয়াড । ব্রিটিশ শাসকরা 
তাঁকে পদ দিয়ে বা উপাধি দিয়ে কিনে নিতে পারেননি । তিনি ছিলেন আনপাব- 
চেজেবল । ইনকরাপটিবল। অবিকল গাদ্ধীজীর মতো । তবে শেষের দিকে 
তীর ধারণা জন্মেছিল তাস খেলায় ব্রিটিশ পক্ষই তার ডামি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
আযাটলী, ক্যাবিনেট মিশনের নেতা পেথিক-লরেন্স, বডলাট ওয়েভেল বা মাউণ্ট- 
ব্যাটেন তার খেলাই খেলবেন, তীদের নিজেদের খেলা নয়। দারুণ, নিদারুণ ভ্রম | 
ইংরেজ আর কারো! খেলা খেলে না। সে করাসীর কাধে বন্দুক রেখে জামানের সঙ্গে 
লড়ে । মুসলমানের কাঁধে বন্দুক রেখে হিন্দুর সঙ্গে লড়ে, মুসলিম লীগের কাধে বন্দুক 
রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ে । মিটমাটের সময় যখন আসে তখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে 
করমর্দন করে। মিত্রকে তেমন পাত! দেয় না। তবে একেবারে পথে বসায় না। 
জিন্না সাহেব পেলেন ঠিক ততখানি, যতখানি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মাউণ্টব্যাটেন 
মানে মানে সাআজ্য গুটিয়ে নেবার সময় কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে দিতে সক্ষম । 
গাক্ধীজীকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারতেন না, সেটা তিনি জানতেন । কিনব 
গাক্ষীজী যদি তীর প্রস্তাবে বাধা দিতেন তা হলে তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
পূর্বেই প্রদেশওয়ারি ভাবে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়ে যেতেন। ফলে কংগ্রেস পেত 
আটটি প্রদেশ, সেই আটটিকে নিয়ে কেন্দ্র গঠন করতে পারত, কিন্তু আসামে সৈন্য 
পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুললিমশাসিত বঙ্গ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
সৈন্ত পাঠাতে পারত না, মাঝখানে পড়ত মুসলিমশী সিত পাঞ্জাব । তিনটি প্রদেশ 
নিয়ে গঠিত পাকিস্তান আরো ছুটিকেও কুক্ষিগত করত। গান্ধীজী কি আরো এক 
দ্বক। সত্যাগ্রহ্র সাহায্যে ভারতের অথণ্ডতা রক্ষা করতে পারতেন? না, তার জন্তে 
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আবস্ঠক হতো! মাউণ্টব্যাটেনের মতি পরিবর্তন নয়, মুসলিম লীগের নীতি পরিবর্তন । 
তার জন্যে জিন্না সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে প্রত্যেকটি প্রদেশে তথা কেন্দ্রে কংগ্রেস 
লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন | সেটার জন্যে কংগ্রেকে তথা হিন্দু সম্প্রদায়কে 
এত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হতো! যে কংগ্রেস তো নারাজ হতোই, হিন্দু জনমতও 
বিদ্রোহী হতো। গান্ধীজী আপনাকে শূন্যে পরিণত করেন । কিন্তু জাত বেনিয়া 
তিনি, যাচাই করে দেখেন ভারতের মুক্তি নামক মুক্রাট1 সাচ্চা না ঝুটা। সেট 
সাচ্চাই বটে । মাউণ্টব্যাটেন ঠকাননি। ভারত সত্যিই মুক্ত, যদিও বিভক্ত । 

জিন্না সাহেব যেটা পান সেটাও সাচ্চা । যা মোগল আমলে সম্ভব হয়নি, 
যা ব্রিটিশ আমলে সম্ভব হতো না, তাই সম্ভব হলো জিন্না-নেতৃত্বে। এই উপমহা- 
দেশের এক-চতুর্থাংশ হলো “দারুল ইসলাম” । বাকীটা থেকে গেল “দারুল হরব? | 
যেমন বরাবর ছিল। মুসলিম দুনিয়ার দিক থেকে কত বড়ো জয়। কৃতজ্ঞ 
মুসলিম নেশন জিন্নাকে বাদশাহ বানাতেও পারত । কিন্ত স্যাশনালিস্ট হিসাবে তিলি 
অস্থিরমতি হলেও ডেমোক্রাট হিসাবে স্থিরমতি ছিলেন | 

তার মানে তিনি ব্যালটে বিশ্বাস করতেন, বুলেটে নয় । নিতান্ত মবীয়। ন। হলে 
তিনি বলতেন না যে তার হাতেও একটা পিস্তল আছে। সেই পিস্তলের নাম 
ভাইরেক আকশন | রাশ টানার সাধ্য তার ছিল না, থাকলে মহামারী ঘটে যেত 
না। খতিয়ে দেখলে মুসলমানই মারা পড়ল বেশী। তারতবর্কে দু'ভাগে বিভক্ত 
করার ফলে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজও ছু'ভাগে বিভক্ত হলো! । চার কোটি 
মুসলমানকে বিপদে ফেলে তিনি পাকিস্তানে নিক্ষমণ করলেন । কংগ্রেস যদি 
প1কিস্তানের অনুকরণে হিন্দু রাষ্ট্র পত্তন করত মুসলমানদের দশ! হতো! যাকে বলে নন: 
ঘরক] না ঘাটকা” | যেমন দশা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পাঞ্জাবী মুসলমান 
ফৌজের দ্বারা পরিতাক্ত বিহারী মুললমানদের | বাংলাদেশ তাদের রাখতে চায় না, 
পাকিস্তান তাদের নিতে চায় না। কংগ্রেস স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কনে 
তার্দের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের অধিকার দিয়েছে । জিন্না সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও 
পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্রের প্রথম শ্রেণীর নাগর্িকত্্‌ 
দিয়ে যেতে পারেন নি। হয়ত্তো দিতেন, যদ্দি আরো কিছুদিন বেচে থাকতেন । কিন্তু 
যাদের মদত নিয়ে তি.ন তখ.তে বসেছিলেন সেই মোল্লারাই তাকে শাসিয়ে রেখেছিল । 
আর তার আসল ক্ষমতা চলে গেছল তার প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের হাতে । 

পাকিস্তানী পার্লামেণ্টেব্র কাছে, কার্যত প্রধানমন্ত্রী দায়ী । গভর্নর জেনারেল 
জিরা ৷ বিষ্যমান ভারত শাসন আইন অন্থপারে তার পাকিস্তানী পার্লামেণ্টের কাছে 
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দায়ী নন। ভার উধ্ব্তন কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি অভ. স্টেট ফর 
ইপ্ডিয়।। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সেই কর্তৃপক্ষই বা কোথায়? গভর্নর জেনারেল 
অভ. পাকিস্তান কারো কাছে দায়ী নন। অথচ নামেই সর্বক্ষমতাবান | 
জিন্নাকে পাঠিয়ে দেওয়। হয় কোয়েটার কাছে এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসকের 
হেফাজতে | সেখানে নাকি তিনি তার চিকিৎসককে বলেন পার্টিশন হচ্ছে তার 
জীবনের বুহত্তম ভূল । সেখান থেকে যখন তীকে করাচীতে ফিরিয়ে আনা হয় তখন 
তাকে অভার্থনা করতে কেউ বিমান বন্দরে আসেন না। মাটিতে শুইয়ে রাখা হয় 
তাকে । তার দেহের উপর পিপডের ঘুরে বেভায় | লক্ষ করেন এক বাঙালী মুললমান 
বিমানবন্দর ক্মী। মিনিট দশেক পরে তার মন্ত্রীরা আসেন ও তাকে সরানো হয় । 
করাটীতে জন্ম, করাচাতেই মুত | কিন্তু ভারতীয় হিসেবে নয়, পাকিস্তানী হিসাবে। 
তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্যতম সভা, দাদাভাই নওরোজীর রাজনৈতিক শিষ্য । ভারতীয় জাতির জাতীয় 
স্বার্থের প্রহরী | মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন বাবস্থা তিনি সমর্থন করতেন না, 
তাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুগ্ন হয়। মুসালম লীগের গোড়ার দ্দিকে তিনি তার সভ্য 
হননি । মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভার মদস্য 
হওয়ার পর মুসশিম লীগের সভা হন ! তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কংগ্রেস 
ও লীগ দুই প্রাতি্ানের সভা হন কী মনে করে, তখন [তনি উত্তর দেন, “আমি 
ভারতের জাতীয় স্বাথের খাতিরে কংগ্রেসের সভা, আর মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্র- 
দায়িক স্বার্থের থাতিরে মুসলিম লীগের সভ্য । তখনকার দিনে মালবীয়জী প্রমুখ 
কংগ্রেস নেতারা হিন্দু মহাসভাতেও ছিলেন ৷ বৃহত্তর স্বাথের সঙ্গে ক্ষুদ্ধতর স্বাথের 
বিরোধ ছিল নাঁ। বুহত্তর স্বার্থ ভারতের স্বরাজ বা হোম রুল। তার প্রথম কিস্তি 
প্রোদেশিক স্বায়ত্ুশাসন | তাতে হিন্দু মুশলমানের স্বার্থ ক্ষুদ্রতর | 
তার জীবনের দ্বিত য় পর্বে তিনি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন । 
'লোকমান্য টিলকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তিনি লখনউতে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস 
লীগ চুক্তি সম্পাদনে ভগ্রণী হন। তখন তার উপর আস্থা জাগে হিন্দু মুসলিম উভয় 
সম্প্রদায়ের । সরোজিনী নায়ডু বলেন, তিনি হিন্দু মুসলিম এঁক্যের রাজদূতি। 
ংগ্রেসের চেয়ে আরো এক পা এগিয়ে তিনি হোম রুল লীগের সভাপতি হন, যার 
জন্তে আনী বেসাণ্ট অন্তরীণ হন। জিন্নার প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে । মডারেটদের 
“চেয়ে উচ্চে। এই পর্বে ছেদ পড়ে কংগ্রেস যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহ- 
যোগ নীতি গ্রহণ করে। জিন্নার নীতি ননকোঅপারেশন নয়, রেসিপ্রোকাল 
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কোঅপারেশন । ননভায়োলেন্ট নয়, কনস্টিটিউশনাল | গান্ধী-নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ 
করতে পারেন না নীতিগত পার্থক্যের দরুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। 
গান্ধীজী যখন গণসত্যাগ্রহ আরম্ত করতে উদ্ভত তখন তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 
বারদোলি গিয়ে রাত্রিবেল। গাদ্ধীজীর শিবিরে উপস্থিত হন। বলেন গভর্নমেন্ট সৈন্য 
আনিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে, আন্দোলন শুরু হলেই গুলী চলবে । স্থতরাং 
আন্দোলনে ঝপ দেবার আগে বডলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই শ্রেয় । তাঁকে নিয়ে 
'জিন্না ও মালবীয় লর্ড রেডিঙের সঙ্গে বসবেন | যদি তিনি বাজী হন । গান্ধীজী রাজী 
হন না। কিন্ত গণ সত্যগ্রহের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করেন । যেহেতু যুক্তপ্রদেশে 
চৌরী চৌরা থানা আক্রমণ করে ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছে সেহেতু দেশ 
গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত নয় । সিদ্ধান্তট] জিন্নার পরামর্শে কি না অন্থমানসাপেক্ষ । 

তৃতীয় পর্বে জিন্না কংগ্রেসের সভ্য নন, অথচ মুলিম লীগের সভা থেকেও তার 
মভারেটদের একজন নন। তিনি তার স্বকীয় ইপ্ডিপেত্ণে পার্টি গঠন করেন 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় | সভ্যদের কেউ বাঁ হিন্দু, কেউ বা পারশী। সবাই যে মুললমান 
তানয়। ইগ্ডিপেণ্ডেটে বলতে বোঝায় সরকারের থেকে ই্ডিপেণ্ণ্টে তে। বটেই, 
কংগ্রেসের থেকেও ইগ্ডিপেণ্ডে্ট । স্বরাজ পার্টির সভ্য ছিলেন কংগ্রেসের লোক । 
কংগ্রে কেবল বিরে।ধিতাই করে । ইগ্ডিপেণ্ডে্ট পার্টি কখনো কংগ্রেসের পক্ষে ও 
সরকারের বিপক্ষে ভোট দেয়, কখনো সরকারের পক্ষে ও কংগ্রেসের বিপক্ষে | তৃতীয় 
পর্বে জিন্না একবার লগুনের এক ডিনারে পাকিস্তানের প্রবন্তা চৌধুরী রহমত আলীর 
দ্বার! নিমন্ত্রিত হন । তীঁকে অনুরোধ কৰা হয় পাকিস্তানের উদ্যোক্তা হতে । জিন্না 
বলেন ওটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন | তিনি তার পক্ষপাতী নন | ঘটনাটা ১৯৩৪ সালেব্। 

চতুর্থ পর্বে তিনি ইগ্ডিপেণ্ডেপ্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম 
লীগ পার্টি গঠন করেন। ব|ইরেও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন । 
ভারতের জাতীয় স্বার্থের চেয়ে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বাথই ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর 
হতে থাকে । মুসলিম স্বার্থের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবী করে মুসলিম লীগ । 
মুসলিম লীগ একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান হলে কংগ্রেসকে হতে হয় অমুসলিম 
বা হিন্দু প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান । কংগ্রেস লীগ চুক্তি যদি নতুন করে সম্পাদন করতে 
হয় তবে কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হয় নিছক সাম্প্রদায়িক ভূমিকা । তার কাছে 
সাম্প্রদায়িক স্বাথই হয় বৃহত্তর | কংগ্রেপ কেমন করে রাজী হয়? তাই কংগ্রেস লীগ 
চুক্তি সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেপ একাই অধিকাংশ প্রদেশে সরকার গঠন করে । 
লীগকে অংশ দেয় না । তাছাড়া লীগের পলিমিও কংগ্রেসের সঙ্গে মেলে না। 
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কংগ্রেস সব সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগী, লীগ সব সময় নম্ন। কখনে। 
সহযোগী, কখনো অসহযোগী | 

জিন্না তখন থেকেই দুপ্রতিজ্ঞ যে কংগ্রেসকে কিছুতেই কেন্দ্রীয় স্তরে একক 
সরকার গঠন করতে দেবেন না । করতে হবে লীগের সহযোগে ও লীগের শর্তে । 
নতুবা তিনি দাবী করবেন পাকিস্তান ও তার জন্যে লডবেন কংগ্রেসের সঙ্গে | 
ইংরেজ যা কংগ্রেসের পক্ষ নেয় তবে ইংরেজের সঙ্গেও | বক্তপাত হয় হবে । তার 
ভয়ে তিনি নিরস্ত হবেন না। কাজট| কি সংবিধানসম্মত হবে? না হলেও তিনি 
পেছোবেন না। তবে তার আগে পাকিস্তানের ইস্থাতে নির্বাচনে লড়বেন অন্যান্য 
দলের মুসলমান প্রার্থীদের সঙ্গে । কংগ্রেসপন্থী মুমলমানদের সঙ্গে তো আলবৎ। ওরা 
হিন্দুর দলে ভিডেছে। কংগ্রেসের শো বয়। 

ভারতের জাতীয় স্বার্থ? সেটার কি কোনো মানে হয়? ভারত একটা 
ভৌগোলিক অভিবা। সেখানে ছুই নেশনের বাস । হিন্দু আর মুসলমান । মুসলিম 
নেশনের স্বার্থে চাই স্বতন্ত্র বাসভূমি | হিন্দুস্থানের বাইবে পাকিস্তান। দুই স্বতথ 
নির্বাচকমণ্ডসীর মতো! ছুই স্বতন্ত্র রাষ্ট । পাকিস্তানের বুহত্তর স্বার্থই মুললিম লীগের 
ও তীর অনিষ্ট । তখনে! তিনি জাতীয়তাবাদী, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নন | 
তখন তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদী । যেনব মুসলমন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তার! 
মুসলিম স্বার্থবিরোধী | ধর্মে মুসলমান হওয়া যথেষ্ট নয়. হতে হবে মুসলিম লীগের 
সত্য । তাও যথেষ্ট নয়, হতে হবে ছুই নেশন তত্বে বিশ্বাসী । বিশ্বাস করতে হবে 
যে হিন্দু মুললমান ছুই সম্প্রদায় নয়, ছুই নেশন । যেমন ইংরেজ ও ফরাসী | 
ফরাসীদের দেশে ইংরেজর1 বিদেশী, ইংরেজদের দেশে ফরাসীরা বিদেশী | সেই যুক্তি 
অশ্ুসারে পাকিস্তানে হিন্দুরা বিদেশী, হিন্দুস্থানে মুসলমানর] বিদেশী । বিদেশাদের 
পাইকারী হারে বিনিময় করতে হবে । যেমন গ্রীস থেকে তুরস্কে, তুরস্ক থেকে 
গ্রীসে । হিন্দু মুদলিম সমস্তার সমাধান তা হলে পরম্পরের মূলোচ্ছেদ কর]। 

জিন্ন! যে প্রতায়ে এসে পৌঁছেছিলেন সেটা প্রত্যক্ষ অসত্য । অসত্যের সঙ্গে 
যে।গ দিয়েছিল হিংসা । সাত-আটশে! বছর একসঙ্গে বসবাসের ইতিহাসে এমনতর 
মহামারীর নজীর একটাও নেই ৷ যত দৌষ নন্দ ঘোষ ইংরেজও এর জন্যে দায়ী নয়। 
ইতিহাসের কাঠগড়ায় জিন্নাকেই জবাবদিহি করতে হবে । 

তবে তার দিক থেকেও বলবার আছে যুক্তিযুক্ত কিছু কথা । সরকার থাকলেই 
তার বিরোধীপক্ষ থাকে | নেই বিরোধী পক্ষের অভাব পূরণের জন্যেই স্ষ্টি হয়েছিল 
কংগ্রেসের | অগ্রণী হয়েছিলেন আযালান অক্টাভিয়ান হিউম প্রমুখ কয়েকজন, 


[১ 


ইউরোপীয় তথা ভারতীয় নেতা । তাদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু মুসলমান পার্শা গ্রীষ্টান। 
পার্পামেপ্টারি কেতা অনুসারে বিরোধী পক্ষই বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী । 
বিকল্প সরকার গঠনের স্থযোগ পেলে কংগ্রেই সরকারের মসনদে বসবে । সেই 
স্যোগটা জোটে ১৯৩৭ সালে ছয়টি প্রদেশে । পরে আরো ছুটি প্রদেশে । তখন 
কংগ্রেস সরকারেরও বিরোধী পক্ষ দেখা দেয়। প্রধানত মুসলিম লীগ। পার্লামেপ্টাব্রি 
রীতি অন্ুসারে কংগ্রেস সরকারের বিকল্প সরকার গঠনের অধিকারী নুসলিম লীগ । 
কিন্তু মুসলিম লীগের যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানে সে বিকল্প সরকার গঠন 
করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হবে কী করে? কংগ্রেস যখন মসনদ ছেড়ে জেলে 
চলে যায় তখন মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করতে ডাকা হয় না । সরকারা 
কর্মচারীরাই মন্ত্রীর পরিবর্তে পরামর্শদীতা হন। স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মুপলিম 
লীগ। প্রাদেশিক শুরেই যদ্দি এ রকম বঞ্চনা ঘটে তবে কেন্দ্রীয় স্তরেও তো সেই 
রকম ঘটবে । ইংরেজ সরে গেলে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে কংগ্রেস, যেহেতু তারই 
পালামেণ্টারি মেজরিটি । কংগ্রেস সরে গেলে লীগকে কি দ্বি্লীর সিংহাসনে বসতে 
দেওয়! হবে? সেটা সম্ভব নয়, কারণ তার পার্লামেণ্টারি মেজরিটি থাকবে না, 
থাকা অসম্ভব | তা বলে কি সে চিরকাল বিরোধী পক্ষে থেকে যাবে? আর কোনো 
বিকল্প কি নেই? এর উত্তর, আছে, যদ্দি একটি কেন্দ্র না হয়ে ছুটি কেন্দ্র হয়। ছুই 
কেন্দ্রের খাতিরে ছুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্ী। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান । ইংরেজর[ই সেটা সম্পন্ন 
করে যাক । অন্যথা গৃহযুদ্ধের দ্বারা সেটা রূপায়িত হবে । গৃহযুদ্ধে মুসলিম রেজিমেণ্ট- 
গুলো যোগ দেবে । মুনলিম জনতাও | হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু ও মুস্লমানর। 
সংখ্যাগুরু সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবে তলোয়ারের জোরে । তার চেয়ে ভালো 
হচ্ছে ভদ্রভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দেওয়! | ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় । 

ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় পাকিস্তান গান্ধীজীর মুলনীতিবিরুদ্ধ। তরোয়ালের জোরে 
পাকিস্তান, সেটাও তাই । কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে যদি ভারত ভাগ করত 
তবে তিনি বাধা দিতেন না। সেটা কিন্তু ব্রিটিশ অপসরণের পরে । আগে নয়। 
জিন্নার জেদ কিন্তু পরে নয়, আগে | শেষ পর্যস্ত যেটা ঘটে সেটা আগেও নয়, পরেও 
নয়, একই কালে । ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় । পনেরোই আগন্ট গান্ধীজী অনশন করেন । 
মার কংগ্রেস করে উৎসব । সম্ভবপর হিন্দু রাজত্বের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে লীগও 
করে ধুমধাম । | 

ব্রিটিশ রাজের একমাত্র উত্তরাধিকারী কংগ্রেস নম, অন্যতর উত্তরাধিকাক্ী 
মুঘন্গিম লীগ, এটাই স্বীকার করে নিল উভয় পক্ষ । ক্ষমতা ভাগ করে নয়, ভুমি 
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ভাগ করে। যে যার ভূমিতে স্বাধীন। এই মীমাংসাই চূড়ান্ত। গাম্ধীজী একে 
রোধ করতে পারতেন । কিন্তু উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো মীমাংসা নির্দেশ 
করতে পারতেন না । দুর্বলতর কেন্দ্র আর প্রবলতর প্রদেশে কোনো! কাজের নয় । 
কেন্দ্রেও কংগ্রেস লীগের ছ্ৈরাজ্য । দ্বৈরাজ্য পরিণত হতো দুই রাজ্যে । গান্ধীজী 
তাই নীরবে সায় দেন। মৌন সম্মতি। কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের তে! সেইখানেই 
যবনিকাপতন নয় | ট্র্যাজেডির অন্তিম দরশ্ট মহাগুকনিপাত | ছুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
ছুই সম্প্রদায়ের দুঃসহ বেদনাই তাঁকে কাতির করেছিল । ভিতরে ভিতরে তিনি 
মৃত্যুর জন্যে আকুল হয়েছিলেন । 

আর জিন্না? আমার তো মনে হয় তিনিও মৃত্যুর জন্যে অধীর হয়েছিলেন । 
মৃত্যুর শয্যায় কে একজন স্তাবক তকে স্তোক দেন, “কায়দে আজম, আপনি অনেক 
দিন বাচবেন |” তিনি উদ্মার স্থুরে বলেন, “ন1।” তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে 
তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তিনি ব্যবহারকত্তা নন । অত্যন্ত অহঙ্কারী পুরুষ, অন্যের 
দ্বার! ব্যবহৃত হতেন তিনি ! তার নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষ । আযুও নিঃশেষ । 

পাকিস্তানে তার বিশ্বাস ছিল না। খেলায় বাজী ধরে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্টা 
করেন। সেট! কংগ্রেসেরই কৌশলে । কংগ্রেস চেয়েছিল পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ । 
নইলে দিল্লী নিরাপদ হতো! না, কলকাতা! লাভ করা যেত না। কংগ্রেস চেয়েছিল 
দিল্লীর একা ধপত্য। স্ংবিধান সভায় স্বতন্ত্র নিবাচন পদ্ধতি তথা ওয়েটেজ প্রথা 
বিলোপ । সরকারী চাকরিতে স্বতন্ত্র কোটা তথা ওয়েটেজ বর্জন । মুললিম লীগকে 
দেশের ও প্রদ্দেশের একাংশ ছেড়ে না দিলে তো৷ লীগ এসব ছেডে দিত না। ইংরেজ 
ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল এটাও 
অনেকটা সত্য | কংগ্রেস নেতারাই গান্ধীজীকে বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে বাধাদানে নিবৃত্ত 
করেন। রাজাগোপালাচারী, বল্পভভাই, জবাহরলাল, রাজেক্জগ্রসাদ, কপালানী । 
আজাদ বাদে । তিনিই এ কাব্যের উপেক্ষিত। থান্‌ আবদুল গফকার খান্‌ তো 
বিড়ম্বিত। আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি। ইংরেজকেও না। 

গাক্ধীজীর দুটবিশ্বান ছিল ইংরেজ থাকতে হিন্দু মুসলিম সমস্তা মিটবে না, ইংরেজ 
চলে গেলেই মিটবে । এটাও পূর্ণ সত্য নয় । ক্ষমতার ছন্দ মোগল ও মারাঠার মধ্যেও 
ছিল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা ছিল শিয়া রাজ্য, মোগল সম্রাটরা স্ুন্ী। 
'ব্জাপুর ও গোলকোগ্ডা সরাসরি ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখত, দিল্লীর 
আধিপত্য মানত না । ওদের পদদানত না করে আওরংজেবের হ্বস্তি ছিল না। একচ্ছত্র 
হতে কেউ পারেননি, অশোকও না, আকবরও না, আওরংজেৰও না। এমন ফে 
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দেশ তাকে এক শাসনাধীন করা ভারতীয়দের সাধ্য নয় বলেই ব্রিটিশ শাসন কায়েম 
হয়েছিল। ব্রিটিশ অপসরণের পর আবার সাধ্যাতীত হতো । এটাই আমাদের 
ইতিহাসের লিখন । মোগল ও মারাঠার স্থান নেয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ । 
ইংরেজ গেলে ওরা লড়তে লড়তে দুর্বল হতে, তখন তৃতায় কোনে! এক শক্তি গজ- 
কচ্ছপের যুদ্ধ থামিয়ে নিজে গরুড় হতো । মুসলমানরা সবাই ন্বেচ্ছায় কংগ্রেসে 
যোগ দেবে এটা গান্ধীজীর মোহ। তেমনি জিন্ন৷ সাহেবের মোহ মুসলমানরা 
সবাই স্বেচ্ছায় মুসলিম লীগে যোগ দেবে । কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতবর্ষ এটা সত্য নয় । 
তেমনি লীগই হচ্ছে মুদলিম ভারত এটাও নয় সত্য । 

হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুঘলমান মুঘলমানই থাকবে, ছুই জুড়ে গিয়ে এক ভাব্রতীয় 
হবে এ তত্ব কাধত পরাহত হয়েছে । হিন্দুকে সেকুলার হতে হবে, মুসলমানকে 
সেকুলার হতে হবে, সেকুলারের সঙ্গে সেকুলার মিলে এক হবে, এর জন্যে যদি 
ছু'তিন শতক সময় লাগে তে! সেটাও এমন কিছু বেশী সময় নয় আমাদের পাচ 
হাজার বছরের ন্দীর্ঘ ইতিহাসে । ব্যক্তিগত জীবনে যে যা খুশি হোক, কিন্তু 
সমট্টিগত জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাই শ্রেয় । জিন্নাও এট! জানতেন, কিন্তু তার দলবলের 
হিন্দু ভাতি ও ইংরেজ প্রীতি ত্বকে মুখ্য সতরোত থেকে পৃথক শোতে চালিত করে । 
দেশভাগের পর চেতনা হয়, কিন্তু সেই পৃথক স্রোতের শক্তি তার ব্যক্তিগত শক্তির 
চেয়ে প্রবল । গাদ্ধীজীর কাছে যিনি হার মানলেন না তিনি, মোলাদের কাছে 
মানলেন। বেঁচে থাকলে মিলিটারির কাছেও মানতেন । পাকিস্তান পড়ে মোল্লা 
মিলিটারির যৌথ কধলে। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি পায়। কিন্তু পরে তারও একই 
পরিণতি । মুক্তিদাতা মুজিব নিহত । 

ভারতীয় মুসলমানদের শিকড় যে ভারতে, পাকিস্তানে নয়, আরবে নয়, ইরানে 
নয়, মধ্য এশিয়ায় নয়, এটা উপলব্ধি করতেও আরো সময় লাগবে । আর হিন্দুদেরও 
হদয়ঙ্গম করতে হবে যে ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, 
হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্ধের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার । অগ্রাধিকার 
যদ্দি কারো থাকে তবে তা আদিবাসীদের ৷ তারাই এদেশের রেড ইত্িক়ান | তারাই 
আদি ভারতীয় । হিন্দু নয়। সবাইকে হিন্দু বানাবার উদদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তা* 
বাদ নয়। জিন্না প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না কৰে পর করে দেয় 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনকামী শাখা । প্যান-ইসলামিজমের মতো 
প্যান-হিন্দুইজম্‌। জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল । ভারতীয় 
হতে হলে হিন্দু হতে হবে এমনতর দাবী কেউ করেনি, কিন্তু “বন্দে মাতরম্” গাইতে, 
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হবে, অভত গানের সময় উঠে দাডাতে হবে, এটাও ভারতীয়তার নামে হিন্দুত্ চাপা- 
নোর দাবী । অধিকাংশ বাঙালীর বাসভূমি আজ যার নাম বাংলাদেশ । পে দেশে 
“বন্দে মাতরম্” কেউ গায় না। প্রায় দশ কোটি বাঙালী তাকে অস্বীকার করেছে । 
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি 
ধারাবাহিক ও পুঙ্ানুপুজ্ঘ বিবরণ দিয়েছেন । রোম যেমন একদিনে নিমিত হয়নি 
পাকিস্তানও তেমনি একদিনে সংস্থাপিত হয়নি । তার শিলান্তাস হয় গৃহপ্রবেশের 
চল্লিশ বছর পূর্বে । মুমলিম দরবারীরা যখন বড়লাটের সকাশে গিয়ে শ্বতন্ত্র নির্বাচন 
পদ্ধতির আজি পেশ করেন জিন্না তখন তার বিরোধী ছিলেন। অথচ সেদিন- 
কার সেই জিন্নাই বিশ বছর বাদে কট্টর স্বতন্ত্র নির্বাচনবাদী। সার আলী ইমাম 
ইতিমধ্যেই অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন, “এই হতভাগা হাত দিয়ে আমি সেই কাগজে সই 
করেছিলুম |” জিন্নার মনেও দ্বিধা ছিল । তিনি বার বার প্রস্তাব করেছেন যে তিনি 
যৌথ নির্বাচনে রাজী হবেন, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের আরো! 
ওয়েটেজ দেওয়া হয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওয়েটেজ লোপ 
কর হয়। হিন্দুরা রাজী হবে কেন? হিন্দুদের খরচে কংগ্রেসই বা রাজা হবে 
কা করে? জিন্না নিজেই ১৯১৬ সালে যে চুক্তি সম্পাদদনে সাহায্য করেছিলেন এটা 
সেই চুক্তির খেলাপ | তবে এর একটা! ভালো দিক ছিল । যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত 
হলে হিন্দু ও মুসলমান পরম্পর-নির্ভর হতো । মুসলিম লীগ হয়তো ১৯৪৬ সালের 
নির্বাচনে অবিভক্ত বঙ্গে জয়লাভ করত না। ফলে বঙ্গভঙ্গ হতো! না । এটা সম্ভব 
হলে! ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার রোয়েদাদে ব্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি বহাল 
রেখে বাঙালী হিন্দুদের ওয়েটেজ রদ করায় । শুধু তাই নয়, তাদের আসনসংখ্যা 
কমিয়ে দেওয়ায় । বাঙালী হিন্দুরা ওয়েটেজও হারাল, যৌথ নির্বাচনও পেল না। 
পার্টিশনের পূর্বাহ্ন বঙ্গকে অবিভক্ত রেখে ভারতের তথ! পাকিস্তানের বাইরে 
রাখার একটা প্রস্তাবও উঠেছিল । হিন্দুরা মুসলিম মেজরিটি মেনে নিত, ওয়েটেজ 
চাইত না, যদি লীগপস্থী মুসলমানরা৷ যৌথ নিবাচনে রাজী হতো । তার! নারাজ, তাই 
কথাবার্তা ভেস্তে যায়। জিনা স্বতন্ত্র বঙ্গে রাজী ছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন ছাড়তে 
নারজ | তা হলে কি স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব? বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র 
নির্বাচন, স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকে স্বতন্ত্র বাষ্ট্র। আবার বঙ্গভঙ্গ | মাঝখানে চলিশ বছর । 
শৈলেশকুমারের এই বাংলা গবেষণা! গ্রন্থ আমার্দের রাজনৈতিক সাহিত্যে একটি 
মূল্যবান সংযোজন । আমার নিজের পরিমিত" জ্ঞান এই গ্রন্থ পাঠ করে সমৃদ্ধ 
হয়েছে । কোনো কোনো বিষয়ে ভ্রান্তিরও অপনোদন হলো । আশা করি আমার 
মতো আরো! অনেকের চোখ খুলে যাবে । আমরা সকলেই স্বখাত সলিলে মজ্জমান । 
অন্পদাশক্কর রায় 
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নতুন ভাবনা 








এই লেখকের অন্যান্য বই 
সর্বোদয় ও শাসননুক্ত সমাজ, গান্ধাজার গঠন কম, সত্যাগ্রহের কথ।, বিপ্রবা বন্ধুর প্রত 


অনুবাদ গ্রন্থ 
মহাত্ব। গান্ধীর_-আমার ধ্যানের ভারত, ছাত্রদের প্রতি, সত্যাগ্রহ, আমার ধম, 
সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, পল্লী পুনর্গ ঠন, শিক্ষা, আমার জাবন 
কাহিনা 


আলবার্ট আইনস্ট।ইনের _জাবন-জিজ্ঞাসা 
আলডুস হাকসলের বিজ্ঞান স্বধ'নতা ও শান্তি, এপ আ্যাণ্ড এসেন্স 


কিশোরলাল মশরুওয়ালার __-গান্ধী ও মার্কস 


সম্পাদিত গ্রন্থ 


মহাত। গ্বাক্ধার__14) 1০-৬1০150০6 
আলবার্ট আইনস্টাইনের_১ ৮1০5৪ 
গান্ধী পরিক্রম! ইত্যাদি 
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গাদ্ধা আমার জীবনের প্ুবতারা | জিন্না রাজনা তির ক্ষেত্রে কেবল তীর প্রতিপক্ষই 
ছিশেন না, জাবনচর্ধার দিক থেকেও এক ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা । তবুও কেন যে আমি 
পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এআজম মহম্মদ আলি জিন্নার সম্বন্ধে আলোচনা করতে 
মনস্থ করেছি, তার কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে পলে মনে করি | 

এর কারণ গান্ধীর শিক্ষাতেই নিহত, তিনি ছিলেন সতা-সাধক । সতোর 
সন্দানে নিজর জাবনের গোপনতম হুর্বলতামমৃহকেও লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরতে 
তিনি দ্বিধ।বোধ করেননি । তার শাত্মকথার পাঠক সত্যের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন | 
জননেতা-_বি.শষ করে রাজনৈতিক কমী নিজের তাবৎ কাধকলাপকে সমালোচনার 
উপেব মনে করেন । নচেৎ ভার জনপ্রিয়তা কুন্তিত বার আশঙ্কা । আর জনপ্রিয়তা 
ও জনসমর্থনই তো! রাজনৈতিক নেতার সর্বাপেক্ষ! শক্িশালী মাঅয়। গান্ধী বোধয় 
পথবার এক্মাজ রাজনৈতিক নেতা- -যিনি পরবতী কালে নয়--নিজের প্রবতিত 
'আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য বপশতে পারেন যে তার এ কাধ “হিমালয় সদশ 
শ্রান্তি”র গ্যোতক | গাদ্ধার জীবন ও উক্তি থেকে এরকম অজশ্স উদাহরণ দেওয়। 
যেতে পারে । 

বর্তমান লেখকের রাজনৈতিক চেতনার স্ত্রপাত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্ার্ধের আশে- 
পাশে। নুসলিম লাগ এবং তার নেত৷ জিন্না তখন স্বারানতাপ্রেমী দেশবামীর আশা- 
আাকাজ্ফার প্রতীক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতায়তাবাদী পত্র-পত্রিকা কর্তৃক 
তীত্রভাবে সয়ালোচিত। তার ছাপ অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরও 
পড়েছিল। ধারে ধীরে মনে এই ধারণার হ্ষ্টি হয়েছিল যে জিন্না আগ্যন্ত সাম্প্রদায়িক 
এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদাদের অঙ্গুলিহেলনে পারচালিত, তাদেরই স্বাথসিদ্ধির যন্ত্র । 
প্রত্যুত ১৯৪১ গ্রীষ্টাবে বর্তমান লেখক যখন ঘথামাধা আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিল, নুমলাম লীগের তখনকার ভূমিকার জন্য তার নেতা জিন্নাকে দেশদ্রোহী 
মনে হত। তারপর ১৯৪৬-৪৭ শ্রীষ্টাকে যখন আমি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের কমী 
এবং দেশে যখন এক মহা নাটকের-_বভক্ত ভূষে স্বাধীনতা অজনের- অনুষ্ঠান হচ্ছে, 
তখন তো মারও অনেক দেশবাসীর মত নোঁতবাদা জিন্নাকে এর খল নায়ক ছাড়া 
আর কিছু ভাবতে পাকিনি । 

প্রায় এ সময়েই আমি অবশ্ঠ জিন্না সন্বদ্ধে জওহরলালজার নিম্নোক্ত মন্তব্য পভার 

১ 
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“যাই হোক, কিছু কিছু পুরাতন নেতা কলকাতা১ কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং তাদের মধো জিন্না ছিলেন এক জনপ্রয় ও বিখ্যাত ব্যক্তি | 
সরোজিনী নাইড়ু তাকে “হিন্দু মুসলিম এঁক্যের রাজদূত” আখ্যা দিয়েছিলেন । 
অতীতে মূসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার কাতিত্ব বহুলাংশে ছিল 
তারই |”২ 

[কন্ জওহরলালজীর পূর্বো্ত স্বীক্কাতর তাৎ্পধ তখন আমি অনুধাবন করতে 
পারনি । সম্ভবতঃ সেই চল্লিশের দশকের 'আবেগম।ওুত পরিস্থিতিই ছিল এর কারণ। 
সুতরাং আমার কাছে জিন্না প্রাতাক্রয়। শীন সান্প্রদ।/য়িকতাবাদাই রয়ে গেলেন । 

মনের বন্ধ অর্গলে প্রথম আঘাত পডল পঞ্চাশের দশকে । আচাধ ক্পালনী 
প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী “ভজিল” পাত্রকায় হান্থু কেবলরমানার “পাকিস্তান এক্ন্রেইভ” 
প্রবন্ধমাপায় ১১ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টা অর্থাৎ হিণ্দু-মুসলমানদের উত্তাল ক্রন্দন- 
কোলাহলের মধ্যে স্থায়াভাবে ভারতপর্ধ ত্যাগ করার চতুথ |দনে পাকস্তান 
গণপরিধদের সদন্তাদের সামনে জিন্নীর প্রথম বক্তৃতার অংশ।বশেষ পড্লাম । পরে 
এ বন্তৃতা জিন্নার এক জীবনীতেও উদ্ধত হয় । তিনি বলেছিলেন £ 

“আপনারা স্বাধান। এই পাকিস্তান রাষ্টে আপনাদের ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ 
অথবা অপর যে কোন উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে । আপনাদের 
ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে এই মূল নীতির কোন সম্পর্ক 
নেই যে আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী । আমার মতে এই মূল নাতিঝে আমাদের 
আদর্শ রূপে শদাজাগরূক রাখ! কর্তব্য । তাহলে আপনার! দেখবেন যে কালক্রমে 
হিন্দুরা আরা হণ্দু এবং মুসলমানরা আর মুপলমান থ।কবে না-ধর্মবিশ্বাসের দিক 
থেকে নয়, কারন সেটা হল প্রত্যেক মান্তষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন এ হল 
রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ।৮৩ 

আমি যেন জিন্নাকে নৃতন করে আবিষ্কার করলাম । জিন্নার বক্তৃতার এ অংশ 
আমি অন্ততঃ যেসব বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদা সংবাদপত্র পড়তাম তাতে 
প্রকাশিত হয়নি । আর হলেও আমার নজরে পড়েনি । তাই হাসু কেবলরমানীর 
রচনায় এ উদ্ধত পডে চমকিত হলাম । এতো কোন সাম্প্রদায়িকঘাবাদার উক্তি 
»তত পারে না। 

এ পর্যায়ের অপর একটি প্রবন্ধে হাস্্র কেবলরমানী জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান 
সষ্টি হবার ।কছু।'দনের মধ্যেই জিন্না৷ সীমান্ত গান্ধা খ| আবদুল গফুর খার সঙ্ষে 
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বিবাদ মিটিয়ে নেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন । কারণ নবহঞ্ রাষ্ পাকিস্তানের 
প্রধ।ন হবার পব ।তন্ন ধাদের দ্বারা প।রবেষ্টিত হয়েছিলেন, তাদের সান্নিধ্যে জিন্নী 
স্বস্তিবোধ কর,ছলেন না। ।কন্ত ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে তার স্বাস্থ্যের 
অপন। ত এণং তার পরিণতিতে ১১ই সেপ্ট্সরে তার মৃত্যু জিন্নাব্র এই ইচ্ছার পরি- 
পৃতির পথে বাধ। হয়ে দাঙাল । 

খৌল।ন। আবুন কালাম আ|ঞাদের আত্মন্থতি “হীওয়া উইন্স্‌ ফ্রিডম” ১৯৫৯ 
খ্রাাপধে প্রক।।শত হয় । সেই গ্রন্থটি পডার পর ভারত বিভাজনের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
চন্তা করার খোলাক পেলাম । শৌলান। ।লখেছেন যে উত্তর ( তখন সংযুক্ত ) 
এদেশে ১৯৩৭ শ্রী2াত্দর নিবাচন কংগ্রেম ও লীগ একরকম সাম্ম।লত ভাবে লড়ে। 
ছুই দলের মধো মোটাণুটি এই বোঝাপডা ।ছল ঘে সন্মিপত ভাবে উভয় দল সংখ্যা- 
গ।রচত। পেলে নাগকেও মান্ত্রমভায় উপণুক স্থান দেওয়৷ হবে। কিন্তু সময়কালে 
জণওহরপ।শঞজী।সহ উত্তর 'প্রদেশের কংগ্রেণা নেতৃবর্গ পৃর্ব-প্রাতশ্র, ত মানতে চাইলেন 
না। তাব। দাপ করলেন থে মাগ্রগভায় স্থান পেতে হলে বিধান সভার লাগ সদস্ত- 
দের স্বতন্ত্র আস্তত্র বজন করতে হবে । তই ম্বভাপতহ আলোচনা ভেঙে গেন। এ 
সন্ধে মন্তবা করতে ।গয়ে মৌলান। আজাদ বলেছেন : 

“উতর প্রদেশের নাগের সহযোগিতার প্রস্তাব যদ গ্রহণ করা হত, তাহলে 
ক[দতঃ এুখলম পাগ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ঘেত। জওহরলালের কাজের 
ফলে উত্তর প্রদেশের লাগ যেন নবজাবন পেল । ভারতবর্দের রাজনীতির প্রত্যেক 
ছাত্রই জানেন যে উত্তর প্রদেশ থেকেই লাগ পুনঃমংগঠিত হয় । শ্রীযুক্ত জিন্না এ 
অবস্থার ন্ুযোগ পণমাত্রায় নিগেন এবং এমন এক আক্রমণ শুরু করলেন যার পরি- 
ণামে পাকিস্তানের জন্ম হল ।”5 

মৌলানার গ্রন্থ ভার “বন্ধু ও সাথী” জওহরলালকে উৎসর্গীকৃত এবং নেহেরুর 
জসদ্দশায় প্রকীশত । (তান কখনও মৌলানার এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তির প্রকাশ্ঠ প্রতি- 
বাদ করেছিলেন বলে জানা নেই । ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ধে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মকথা 
পড়ার সময়ও এই ঘটনার উল্লেখ পাই, যদিও এ আত্মকথারই এক অংশে সৌমাভাষী 
রাঁজেন্দবাবু জগহরলালজীব কাজের সপক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন । ১৯৪৬ 
গ্র্টাব্দেও জওহরল।ল এরকম আর একটি মারাত্মক ভুল করেন যার ফলে জিন্না 
সামাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবও আর মানতে অস্বীকার করেন। 
কিন্তু এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের কথা পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। 

যাই হে।ক, জিন সম্বন্ধে নৃতন করে মূল্যায়ন করার আগ্রহের স্ষ্টি হল গান্ধী 
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শতবাধিকীতে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে । কলকাতার স্টেটসম্য।ন পত্রিকায় প্রবীণ সাংবাদিক 
বি. শিবরাও-এর জিনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম, পরে যা তার একটি গ্রন্থের? 
অন্তভুক্তি হয়ে গ্রকা।শত হয়। শিবরাও-এর জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ- 
কাস ঘনিগ পারচয় ছিল। 

বিশের দশকের জিন্নার সঙ্গে আলাপচ।রির উল্লেখ করে শিবরাও জানাচ্ছেন £ 

“আমতী বেসান্ত এবং অন্যান্য লিবারালরা৷ যে কারণে গান্ধার অসহযোগ আন্দো- 
লনকে বিপজ্জনক মনে করতেন জিন্নাও সেই কারণে তার বিরোধা ছিলেন । বিশেষ 
করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর খিলাফ আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে 
উর মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না| । অজ্ঞ এবং ধঞ্ান্ধ এমলমানদেপ আন্দোলনের সহ- 
কর্মী করাকে তিনি একা স্তভাবে অববেচনা প্রঙ্ছত বপে মনে করতেন ।”৬ 

১৪২৫ খ্রীষ্টাক্জে মোতিলা'ল নেহেরুর গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের সমর্থনে 
শাসকদের উদ্দেশে তিনি বলেন £ “ভারত এক জাতি নয়, এখন একথা আমাদের 
বলা হচ্ছে । যখন মহাযুদ্ধ চলছিল এখং ভারতবাসাকে রক্ত ও অর্থ দেবার আবেদন 
জানানো হয়োছল, তখন আমরা এক জাতি ছিলাম 1. যখন আমরা দী।য়ত্রশীল 
সরকার, সংসদায় প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তির দিকে যথোচিত পরিমাণে অগ্রসর হবার দাবি 
জানাচ্ছি তখন শুনতে পাচ্ছি যে আমরা এক জাতি অথব। এক রাষ্ট নই ।”৭ 

একথা সর্জনবিদিত যে লিবারাল ও সংবিধানপন্থ। জিন্না গান্ধার অসহযোগ কহ- 
সুচির সঙ্গে সহমত হতে না| পেরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ স্বন্ধে বাঁতশ্রদ্ধ ভয়ে ১৯২১ 
্ীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেমের পর প্রতিানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন | কিছু 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেও মাহনুদ্াবাদের রাজা (যনি নিজেকে প্রথমে মুসলমান মনে কবতেন. 
তাকে জিনা! কঠোরভাবে বলেছিলেন যে “না, তিনি প্রথমে ভারতবাসা পরে নিজেকে 
মুসলমান”৮ বিবেচনা করবেন । অন্ততঃ ত্রিশের দশকের গোডার দিক পর্যন্ত তিনি 
যে জাতীয়তাবাদা ছিলেন একথা তার সমালোচকের পক্ষেও অন্বাকার করা সম্ভণ 
নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন অতি প্রবীণ গাদ্ধীপন্থ। শিক্ষাব্রত। এবং গঠন- 
কর্মীর কাছে শুনেছি যে তাদের যৌবনে অর্থাৎ ১৯১৫-১৩ খ্রীষ্টান জাতায়তাবাদের 
প্রেরণা তারা পেয়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার বক্তৃতায় । সেসব 
সেকালে মাদ্রাজের নটেশন কোম্পানী পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করে প্রচার করত । 

দাদাভাই নৌরজী ও ফিরোজ শা মেটার শিষ্য জিন্না কেবল বিলাত-ফেরত 
বিখ)াত ব্যারিস্টারই ছিলেন না, চলন-বলন, পৌশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার এবং 
মানসিকতার দিক থেকেও ছিলেন সেকালের প্রথা অনুষায়ী পাক্কা সাহেব । নিয়মিত 
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নমাজ পড়! অথবা দাড়ি রাখা ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানের বাহ অভিজ্ঞানের তিনি 
ধার ধারতেন না। পাঞ্জাবী মুসলমানদের সালোয়ার কুত্তা অথবা যাকে জিন্না টরপি 
বলা হয়, সেপব পরা ( তাও কালেভদ্রে, কোট-প্যাপ্টেই তিনি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করতেন ) শুক করেন তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । গোখলে জিন্না সম্বন্ধে বলতেন 
যে তিনি হলেন হিন্দু-মুসলমান একোর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি | জিন্নাও গোখলে এবং 
তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তিলকের বিকদ্ধে সরকার যখন 
রাজদোহের অভিযোগ আনে তখন আদালতে জিন্ন! অতান্থ প্রবলভাবে তার পক্ষ 
সমর্থন করেছিলেন ।৯ জন্নার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকের কার্যকলাপ দেখে 
সরোজিনী নাইডুও অনুরূপ মন্তব্য করেন । এরকম মানুষ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে 
মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বিজাতি তন গ্রচার করবেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত 
বাসভুমি__ভারত বিভাজন করে স্থাপিত পাকিজ্ঞানবপী সার্বভৌম বাষ্ট্রের অষ্টা হবেন 
ভাবতে বিস্ময় বোধ হয় । 

জিন্না সেকালের মুসলমান সমাজের গোৌঁডামিকে অগ্রান্ করে পর্দাবিহান নিজ 
পত্রীকে১০ সভা-সমিতি এবং এমন কি লাটভবনেও নিয়ে যেতেন । মানসিক বিষাদ 
রোগে শীক্রান্ধ বেগম জিন্নার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়ে গেলে এবং অকালে তিনি 
জিন্নংবামিনী না হলে হয়ত বা ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধো আধুনিকতা 
প্রবর্তনের নেত্রীও হতে পারতেন | বি. শিবরাঁও শুনেছেন যে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক- 
দিন জিন্ন। “বোস্ে ক্রনিকাল” দৈনিক পর্রিকাঁর তদানীস্তন সম্পাদক হনিম্যানকে 
বলছিলেন, “মুসলমানদের যে সম্প্রদায়ে তার জন্ম তীরা দশাবতারে বিশ্বাসী এবং 
উত্তরাধিকার আইন ও সামাজিক প্রথার দিক থেকেও হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বন্ুল 
সামন্ত আছে 1”১১ আর এটা আদৌ অবিশ্বাস্ত নয় । কারণ অধিকাংশ ভারতীয় 
মুনলমান হিন্দ থেকে ধর্মান্তরিত বলে হিন্দুসমীজের চালচলন ও প্রথার রেশ তাদের 
মধ্যে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক । জিন্না এই পরিমাণ ধমীয় গৌঁডামিবজিত ছিলেন 
যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একবার দিল্লীতে স্লার তেজবাহাছুর সপ্রুকে হালকা মেজাজে 
বলেছিলেন, “আমার মনে হয় আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সমাধান বাতলাতে 
পারি। আপনারা আপনাদের গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণীকে উৎসাদন করুন এবং 
আমরাও আমাদের মোল্লাদের ধ্বংস করি-_তাহলে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হবে ।”১২ 

সমসাময়িক লেখকেরা! জিন্নার যে বর্ণনা! দিয়েছেন তাতে তীকে চূড়াম্থ বাস্তবতা- 
নিষ্ঠ, অহমিকাপূর্ণ, রগচটা, উন্নাসিক ও গজদন্ত-গোপুরম্-নিবাসী মনে হয়। অনেকে 


€ 


বলেন যে তার ভিতর মানবীয় আবেগের ন্নতা ছিল। এমন কি তার এককাঁলের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী চাগলারও অভিমত হল £ “জিন্নার মত এমন মানবীয় সংবেদনশীলতা- 
বিবজিত আর কোন মানুষের সম্পর্কে আমাকে আসতে হয়নি। তাঁর আচরণ ছিল 
হিমশীতল এবং ভাবাবেগবিহীন । আইন এবং রাজনীতি ছাড়া অপর কোন বিষয়ের 
প্রতি তার অভিরুচি ছিল না ।”১৩ কিন্তু সতাসতাই কি তাই? এমন ঘটনার কি 
নজীর নেই যখন তিনি সাধারণ মানুষের মত আচরণ করছেন, যে মানুষ আবেগ- 
তাড়িত এবং ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে চায় ? সম্প্রতি এমন কতকগুলি ঘটনার 
কথা জান! গেছে যার কারণ জিন্নার হিমশীতল এবং মানুষের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন 
ভাবমূতি সন্ধে পুনবিচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 

জিন্নার ক্র শেষকত্যেব সাক্ষী হবার বিরল সুযোগ চাগলা পেয়েছিলেন । 
জিনার সেই সমনপ্।এ অবস্থা সক্বন্ধে (তিন লিখেছেন £ “সেই একবার মাত্র আমি 
জিন্নার আচরণে মানবীয় দুর্বলতার ছায়া প্রতাক্ষ করেছিশ।ম £ প্রভাত তার চক্ষে 
জলধার! প্রবাহিত হয়েছিল 1১৪ ই।গয়ান এক্প্রে পত্রিকার এক প্রবন্ধে১৫ 'ই 
ঘটন। ব্যক্ত হয়েছে যে মাঝে মাঝে গভার রাত্রে পাকিস্ত/নের রাষ্পতি ।জন্না তার 
মোটরগাডির বিশ্বস্ত চালক মহম্মদ হানিফ আজাদকে নিজের কামরায় ডেকে একটি 
বিশেষ আলমারি খুলে ভার পরলোকগত পত্বীর ব্যবহৃত কীপডচোপড বার বরে হার 
সামনে সাজিয়ে রাখতে আদেশ করতেন | “দার্ঘকাল নিঃশব্দে সেই বন্গুলির দিকে 
নিনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার চক্ষু সজল হয়ে উঠত ।” 

জিন্নার অন্যতম জাবনাকার হেক্টুর বলিথো তার তরুণদের সান্নধ্যপ্লেমের কথ। 
লিখেছেন, যা “এক নিঃসঙ্গ বয়ঞ্ক বাক্তির বার্থ পিতৃমানসিকতার পরিচায়ক 1” একটি 
ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে কোন এক নিশীথে জিন্না, “এই কারণে ঘুমোতে 
পারেননি” যে তার বাড়িতে অতিথি ত।র এক বন্ুপুত্র এএং তার সঙ্গ। “তার পরদিবস 
চলে যাবে ।” তার জীবনাকার আরও লিখেছেন যে |বখ্যাত হবার বহুদিন পরও 
জিন্ন৷ একবার কোন এক বন্ধুর শিশুপুত্রের জন্য দোল খাওয়া কাঠের ঘোডা কেনার 
উদ্দেশ্যে কেমন ভাবে কোন দিকে দুক্পাত না করে (ভড়ের মধ্যে (দিয়ে খেলনার 
দৌকানের দিকে ধাওয়া করে(ছলেন। 

ইও্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি গ্রবন্ধে১৬ লেখক জানাচ্ছেন 
মে ন্দানীন্তন বিখাযাত নেতা জিন্না কি ভাবে তার ব্যস্ত কার্যক্রমের ভিতর থেকে পময় 
বার করে আগ্রীয় ।গয়ে এক নগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদীলতে একটি হিন্দু যুবকের পক্ষ 
সমর্থন করে তাকে বিপনুক্ত করেছিলেন । বোদ্ধের বিখ্যাত ব্যা/রস্টার এই ঘটনার 


শু 


গাচ বংসর পূর্বে আইনের পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও একটি যুবকের ভবিষ্যৎ 
এবং তার পিতার মনোভাবের কথ] উপলব্ধি করে জিন্না আপাতত্রষ্টিতে অস্বাভাবিক 
এঁ কার্য করেছিলেন । জিন্নার ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু উল্লেখযোগা দিক বসন্ত 
কুপালনীর আত্মস্মতিমূলক এ রচনায় ফুটে উঠেছে । 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবরের শেষভাগে (জন্না যখন হিন্দুবদ্ধেষীরূপে তীব্র- 
ভাবে নান্দত তখন তার জন্মস্থান করাচীর এক হিন্দু বন্ধুর পুত্র বসন্ত কপালনীর 
সনির্বন্ধ অন্তরোধে আগ্রার জনৈক হিন্দু বাবসায়ীর প্রতি ককণীপরবশ হয়ে আদালতে 
তার পুত্রের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তিনি আগ্রা যান ৷ যুবকটির বিরুদ্ধে সেখানকার 
সামরিক ও বেসমরিক কর্তৃুপক্ষ এইজন্য সাজানো মামল! দায়ের করেছিল যে সে 
তাদের উৎকোচ 1দতে অস্বীকার করেছে । হিন্দু ভগবান ধো্ডে তথন জিন্নার ব্যক্তি- 
গত পরিচারক এবং কুপালনীর মতে কায়েদ-এঅ।জম “তার প্রতি অতান্থ নির্ভরশীল 
ছিলেন এবং সে ছিল তীর প্রায় সব সময়ের সহচর |” কুপালনা আরও জানিয়েছেন 
যে কেবল তীকে আথিক দিক থেকে সাহাযা করার জন্য জিন্না লাকে নিজের বাক্তি- 
গত সহায়কের পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে রুপালনা স্বেচ্ছায় সে 
কাজ ছেডে দেন । 

আমার দৃঢ় বিশ্বীস যে জিন্নার মানবীয় দিক সম্বন্ধে এরকম আরও বহু ঘটনা খুঁজে 
বার করা যেতে পারে । কিন্ধ বর্তমান আলোচনার পক্ষে সে সব বড একটা প্রাসঙ্গিক 
নয়, কারণ আমাদের মূল জিজ্ঞাসা ভিন্ন । জিন্নার মত মানসিকতা ও পুষ্ঠভূমির 
একজন কুশাগ্র বুদ্ধির মান্তষ ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদধাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে 
পাকিস্তীন নামক এক ধর্মভিত্তিক রাষ্টের জনক হবেন--এ যেন ইতিহাসের এক পরম 
বিস্ময়জনক রহস্য | 

ইতিহাসের এই আপাত-অবিশ্বীস্তা অথচ সত্য ঘটনার কারণ আবিষ্কারের প্রয়াস 
আমার কাছে অত্যন্ত চিন্তাকর্কক মনে হয়েছিল। সুতরাং শিবরাও-এর প্রবন্ধাটি 
পড়ার পর থেকেই জিন্না সন্বদ্ধে অধ্যয়ন আমার প্রায় একটা! বাতিকে পরিণত হয় । 
পরবর্তী পৃষ্টাগুলি বর্তমান লেখকের সেই জিন্না-জিজ্ঞাসার পরিণাম । 


॥২॥ 
জিন্নার ধারাবাহিক জীবনী অবলম্বন করে আমরা প্রথমে অগ্রসর হব। তবে 
ভারতবর্ষে জিন্নার জীবনী নিয়ে গুরুতর আলোচনা তেমন হয়নি বললেই চলে । 
অথচ তার পরলোকগমনের এতগাল বছর পর অন্ততঃ তীর প্রথম জীবন অর্থাৎ 
থ 


যখন তিনি নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসের স্তশ্ুস্বূপ ছিলেন, তার সম্বন্ধে 
আলোচনা হওয়া উচিত ছিল । সুতরাং আমাকে তার প্রথম জীবন অর্থাৎ ১৯২১ 
গরীষ্টাব্দের স্থচনায় তার কংগ্রেস ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত কালের তথ্যের জন্ প্রধানত; 
পাচটি১ গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে । জিন্নার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বু তথ্য 
সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। যথাস্থানে সেসব গ্রন্থের 
উল্লেখ করা হবে । 

ঝিনাভাই পুগ্তার প্রথম সন্তান মহম্মদ অলী জিন্নার জন্ম ১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
ডিসেম্বর করাচী শহরে | সিন্ধু প্রদেশে ভূমিষ্ঠ হলেও তীরা গুজরাতের বাসিন্দা 
( কাঠিয়াওয়াডী ) শিয়াপন্বী খোজা মুসলমান এবং শর পদবী ছিল ঝিনাভাই৩ | 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লগ্ডনে থাকাকালান আধুনিক হবার উদ্দেশ্টে পদবার “ভাই” 
অংশ বর্জন করে তদানীন্তন ইংরেজ সমাজের রীতি অনুসারে নিজের নাম এম. এ. 
জিন্ন৷ ৰপে লেখা আরম্ভ করেন । জন্না নামেই তিনি সমধিক পরিচিত । 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে করাচীর এক মাডরাসায় তার বিছ্যারন্ত হয় ।৪ পরবর্তী বংসরে 
তিনি মাদ্রাসা-তুল-ইসলামে ভি হন । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বোদ্বেতে তীর পিসিমার 
বাডিতে থেকে গোকুলদীস তেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পডলেও পরের বছর আবার 
করাচীতে ফিরে এসে পুরাতন মাদ্রাসাতেই ভতি হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ে করাচার 
ক্রিশ্গান মিশনারী সোসাইটির হাইস্কুলে ভতি হন । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্বের ৩০শে জান্ু- 
্লারী৫ ইংলণ্ডে রওনা হন । পিতার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়স্থত্রে পরিচিত তার এক 
ইংরেজ বন্ধুর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তাকে শিক্ষানবিশী কম্সিয়ে এদিকে অভিজ্ঞ করে 
তোলা । কিন্তু সে পেশা তার ভাল না লাগায় বিলাতে পৌছবার কয়েক মাসের 
মধ্যেই ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য লিঙ্কনস ইনে যোগদান করেন। এ অল্প বয়সে দূর 
দেশে ভিন্ন পরি স্থৃতিতে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া 
কম মনোবলের পরিচায়ক নয়। গান্ধীও মোটামুটি এসময়ে এ লিঙ্কনস ইন থেকে 
ব্যারিস্টার হবার জন্য প্রস্ততি করছিলেন । তবে বিলাতে ছাত্রাবস্থায় ছুই গুজরাতী 
এবং কাঠিয়াওয়[ডী ছাত্রের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল কিনা তা জানার কোনো উপায় 
নেই। 

অবশ্য পরিচয় না হবার সম্ভাবনাই অধিক | ভবিষ্যৎ মহাত্মা যখন সেখানে 
পড়াশুনার ফাকে ফাকে নিরামিষ আহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং এডুইন 
আনচ্ডের গীতা, বুদ্ধচরিত এবং নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে মগ্ন, ভবিষ্যৎ কায়েদ-এ-আজম 
তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভবনে দর্শকের আসনে বসে মুগ্ধচিত্তে আইরিশ হোমরুল এবং 


৮ 


নারীমুক্তি সম্ঘদ্ধে দাদাভাই নৌরজীর (তিনি তখন পার্লামেপ্টের সান্ত ) বন্তৃত৷ 
শুনছেন । জিন্নার অপর ছুটি অবসর বিনোদনের কেন্দ্র ছিল ব্রিটিশ মিউ।জয়ামের 
পাঠাগার এবং রবিবারের হাইড পার্ক যেখানে নানা বক্তা বিচিত্র সব বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতেন । ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম তরুণ ভারতীয় ছাত্রর্ূপে জিন্না বারিস্টারী পাস 
করলেন । তবে ইতিমধ্যে তিনি ভারতবর্পের পগ্র্যাণ্ড ওল্ড মান” দাদাভ।ইকে মনে 
মনে গুরুবূপে বরণ করে নিয়েছেন । ইচ্ছা ভারতে ফিরে ।গয়ে তি।ন গুরুর মতোই 
'লবারাল এবং সংবিধান অন্ুসারা পালামেণ্টারিয়।ন হবেন | 

১৮৯৬ শ্রীষ্টা্ের আগনট মাসে জিন্না বোম্বের হাইকোটে ব্যারিস্টারী আরম্ত 
বরলেন | ইতিমধ্যে দাদ1ভাই-এর সঙ্গে বিলাতের সম্পর্ক ঝা'লয়ে নেওয়া ছাড়া 
তিনি তদানান্তন কংগ্রেসের অপর গ্রথম সা'রর নেতা গোখলের ঘণিষ্ঠ সম্পর্কে 
এসেছেন | কিন্তু । গান্ধারই মত ) প্রথম দিকে পশার না জমায় ১৯০০ গ্রীষ্টাবের 
মে মসে ততীয় প্রোসডেন্স। ম্যাজস্টেটের চাকর নেন। মাত্র তেসরা নভেম্বর 
পর্যন্ত সরকারী চাকরি করলেও এ অল্প সময়ের মধ্যে হার কৌজদারা "আইনের জ্ঞানের 
খ্যাতি রটে যায়। ছয় মাসের মধ্যে চাকরি ছেন্ডে আবার তিনি স্বাধীন আইন 
বাবসায়ে ণিরে এলেন | এবারে ভাগাদেণ। তার 'প্রতি সদয় | ছুই বছরের ভিতর 
নার মাসিক আয় দুই হাজার টাকার উপর দাড়াল । সেকলের হিসাবে সেটা 
প্রভৃত আয়। আঘথিক দিক থেকে নাশ্চন্ত হয়ে এবারে তিন রাজনাতিতে মন 
দিলেন | 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে অন্স্থ স্/র ফিবেজ শ। মেটার স্থলাভিষিক্ত হয়ে 
কংগ্রেসের প্র।তনিধরূপে তিনি গোখলের সঙ্গে :বলাত যাআ করেন । উদ্দেশ্য 
নির্বাচনের প্রাক্কাণে ভারতের স্বায়ন্তশাসনের দাবির মপক্ষে ব্রিটেনের জনমত হ্ট্ি। 
১৯০৬ শ্রী্াব্দের ২৬ -২৯শে (ডিসেম্বর কংগ্রেসের সে বছরের সভাপতি দাদীভাই 
নৌরজার একান্ত সচিব হমাবে কংগ্রেসের কলক।তা অধবেশ.ন যোগদান করেন এবং 
ছুই দিন ছুটি প্রস্তাবের উপর বন্তৃতা দেন । ১৯০৭ গ্রীাৰের ৮ই জানুয়ারী কলকাতা- 
তেই ই।গয়ান মুসলমান আসো।সয়েশনের সহ-সভাপতি নিবাচিত হন । এই স্বল্পজবা 
প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্ ছিল “মুললমানদের বিশেষ অভাব-অভিযোগ লোকচক্ষুর সামনে 
তুলে ধরা ও তাদের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও আথিক 
উন্নতির জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা” । সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠানটি তার 
কয়েক দিন পূর্বে ( ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর ৩০-৩১ ) ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত নিখিল 
ভারত মুপলিম লীগের পাণ্টা জবাব, য| ছিল কেবল মুসলমানদেরই প্রতিষ্ঠান এবং 


যাতে জিন্না জেনেশুনেই যোগ দেওয়া! থেকে বিরত ছিলেন । জিন্নার প্রথম যুগের 
লীগের বিরোধিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পরবর্তীকালে লীগের প্রথম দিকের নেতাদের 
অন্যতম আগা খাঁ মন্তব্য করেন যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাদের কঠোরতম বিরোধী “ছলেন 
জিন্না যিনি জামি এবং আমার বন্ধু যা কিছু করেছি এবং করার চেষ্টা করছিলাম তার 
প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন ।...।তনি বলেছিলেন যে আমাদের পৃথক নির্বাচন 
প্রথার নতি জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড কর।ছল ।”৬ 

এই প্রসঙ্গে লীগের জন্মের নেপথা ইতিহাস? ব্যক্ত করা প্রয়োজন-__যাঁ অতীব 
চিত্তাকর্কক। ।সপাহী বিদ্রোহ শেষ মোঘল সম।ট বাহাদুর শাহের নৈতিক সমথন ও 
নেতৃত্ব পাবার ফলে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক 
শক্তি হিসাবে দানা বাধে | বনু অভিজ।ত মুসলমান আবার মুসলিম শাসন প্রবর্তন 
করা সম্ভব হবে--এই আশায় ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহে যোগ দেন। বিদ্দোহ দমনেব 
পর ইংরেজরা তাই মুসলমানদের প্রতি ছুয়ে।রাণীসুলভ দর্টিকোণ গ্রহণ করে । আহত 
অহমিকার জন্য অতীতেব শাসক সম্প্রদায়ের এতিহ্োর উত্তরাধিকারী মুসলমানরাও 
স্বয়ং নৃতন শ্বেতাঙ্গ শাসকদের থেকে দূরে সরে থাকেন । এই কারণে বিশেষ করে 
বঙ্গদেশ ( যেখানকার নেতৃবুন্দ বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন না) ও অন্যান্যি প্রদেশের 
হিন্দুরা ইংরাজা শিক্ষা ও ইংরেজের 'প্রসা পুষ্ট চাকরি ও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করে 
আধিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিঠাপনন হয়ে ওঠেন | মুসলমান সমাজের দরদুষ্টিসম্পন্ 
নেতা শ্যার সৈয়দ আহমর্দ ( ১৮১৭--১৮৯৮ ) মুনলমানদের অনগ্রসরতার কারণ 
উপলব্ধি করতে পেরে আলিগডে হার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের (পরে 
বিশ্ববিদ্ঠালয় ) মাধ্যমে মসলমা নদের মধ্য ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
এই পরামর্শ দেন যে নিজেদের পিছিয়ে পডা অবস্থার উন্ন'ত না হওয়া পর্যন্ত তার। 
যেন ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে পথে না যান । সাম্রাজ্যের স্বার্থে আলিগডের মহমেভান 
আংলো ও রয়েপ্টাল কলেজের প্রথম তিন ইংরেজ অধ্যক্ষও স্যার সৈয়দ এবং তার 
প্রলোকগমনের পর কলেজের পরবর্তী কর্তৃপক্ষদের নীতিকে প্রভাবিত করেন। 
অধ্যক্ষ তিনজন যথাক্রমে বেক ( ১৮৮৩--১৮৪৩ ), থিয়োডর মরিসন ( ১৮৯৯-? ) 
এবং অ।বোল্ড । হিন্দু বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের নেতৃত্বে পাশচাত্ত্য শিক্ষা এবং 
রাজনৈতিক ধানধারণায় অন্রপ্রাণিত ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে সমানাধিকার 
এবং প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়তুশাসনের দাবিতে ম্খর হতে থাকেন। সাম্প্রাদা/য়ক 
ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা 
করা হয়। প্রথম দিঁকে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে বাঙালী এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় । 
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তাই অন্ততঃ মৃসলমানদের সপক্ষে আনার জন্য লর্ড কার্জন ঢাকায় গিয়ে প্রকাশ্ঠ সভায় 
বলেন যে বঙ্গভঙ্গের দ্বার! মুমলমানদের জন্য নিজ অভিরুচি অন্ুসারে চলার উদ্দেশ্টে 
একটি পৃথক প্রদেশের হ্থষ্টি করাও স্টার অন্যতম উদ্দেশ্য | নবহুষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রদেশের 
লেফফন্াণ্ট গভর্নর স্যার ব্যামফুল্ড ফুলারের মুসলমানদের তার স্থয়োরাণী আখ্যা 
দেবার কাহিনীও সর্বজনবিদিত। এইভাবে /বভাজনের একদা-বিরোধী ঢাঁকার' 
নবাব সলিঘুল্লা ও আরও অনেক বিশিষ্ট মুসলমানকে কার্জন ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গকুল 
করেন এবং শুরু হয়ে যায় মুসলিম-তোষণের পালা। 
বঙ্গভঙ্গ নবজগ্রত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে স্বাধিকারের 
দাবিকে দুর্বল করার পারবর্তে আরও উত্তাল করে তুলল । ধৈধানিক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হল অগ্রিক্ষুলঙ্গ । অগ্রঘুগের বাণী : “আমার জীবনে লভিয়! জীবন জাগো 
রে অঞ্ল দেশ 1” ইংরেজ শাসকদের প্রতীক্রয়া হল রে|মান আমবাজ্যবাদাদের 
'অন্রসারী 1140 6! [10190 বা ভেদনী।ত | 
মুসলিম শিক্ষা-সংস্কতির ত্দানীন্ন পী$স্থল আলিগড কদেজের সম্পাদক নবাব 
মহমান-উ ন-মুক্ধকে কলেজের অধ্যক্ষ আর্টবোল্ড ভারত সরকারের গ্রীক্মাবাস সিমলায় 
গভনর জেনারেলের একান্ত মচিব কনে ডানলপ ম্মিথ ও আরও কয়েকজন বডলাটের 
পার্ধদের সঙ্গে সনাপবামর্শ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট একটি চিঠি লেখেন । 
সে পত্রে এই পরামর্শ দেওয়। হয় যে তিনি যেন অবিলম্গে বডলাটের কাছে মুসল- 
মানদের একটি প্রতিনি।ধমণ্ডন পাঠাবার ব্যবস্থা করেন ধারা তকে একটি ম্মারকপত্র 
দেবেন। কেমন ভাষা ও ভঙ্গীতে আবেদনপত্র লিখতে হবে এবং তার বক্তব্য কি 
হবে সে সবই আর্চবোন্ড ছকে দিয়েছলেন ও এও জানিয়েছিলেন যে যবনিকার 
অন্তরাল থেকে ।তনি এ ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তত। তদন্গসারে 
নবাব মহসীন-উল-মুক্কের উদ্যোগে ও আগা খার নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি প্রতিনিধি 
দল ১লা অক্টোবর বডলাটের সঙ্গে দেখা করেন । 
কী ভাবে এদিন সেই প্রতিনিধিমগ্ুলের দ্বারা মুসলমানদের জন্য নির্বাচিত 
প্রতিনিধিত্বমূলক স্থায়ত্তশাসনের বদলে সাম্প্রদায়িক ভাত্ততে মনোনীত প্রতি- 
নিধিদের স্বীরুতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়ল।ট মিণ্টো৷ “কংগ্রেসী আন্দোলনকারী”দের 
প্রভাব থেকে ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুললমানদের পৃথক করে দেন এবং দিনটি তাই লেডি 
মিণ্টোর মতে “ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা”, একথা তিনি তার 
ডায়েবীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন । ঘটনার বিবরণ পেয়ে উল্লসিত ভারতসচিব লর্ড 
মলি ২৬শে অক্টোবর মিণ্টোকে লেখেন £ “আপনার মুসলমানদের সম্বন্ধে যা কিছু 
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আপনি জানিয়েছেন তা হৃদয়গ্রাহী । আমার একটাই দুঃখ যে এদিন আমি 
অশরীরী ভাবে আপনার বাগান-পার্টতে ঘোরাফেরা করতে পারিনি । সমস্ত 
ব্যাপারটাই যতটা সম্ভব ভাল হয়েছে এবং বাপারট! নিঃসন্দেহে আপনার পদমর্যাদা 
ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব সপ্রমাণ করেছে । আপনার কর্তৃত্বের আর একটা সুফল হল 
এই যে এর ফলে এখ।নকীর সমালোচকদের পরিকল্পন। ও কৌশল একেবারে বানচাল 
হয়ে গিয়েছে । আর তারা একথ। উচ্চারণ করতে পারবেন ন। যে ভারত সরকারের 
কাধকলাপ হল আমলা তন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘাতের প্রচলিত ইতিবুন্ত |” 
বডল।টের কাছে দরবার করে এসব মুসলমান নেতীাবা যে উৎসাহ পেয়েছিলেন 
তার জের টেনে নভেম্বরের উই নবাব সংশমুল্প। আরও অনেক মুসলমান নেতাদের 
একটি পরিপত্র পাঠিয়ে মুসলমানদের জন্া পৃথক এন্টি ব'জনৈতিক প্রতিষ্ান গভার 
প্রস্তাব করেন । তদন্সারে ণহরের শেষের ।দকে ঢাকায় মুনলমান নেতৃবুন্দের এক 
সর্ভাবত'য় সম্মেপনের শেষে মুসলিম লীগের জন্ম হয় | জন্মনগ্নেই লীগ তার চারিত্র- 
ধর্মের পরিচয় দিল বঙ্গতঙ্গের সমর্থন এবং বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতামূলক প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। পরব্তীকালে মুসলমানদের জন্য কেবল ব্যবস্থা পনিষদেই নয়, এমন 
কি স্থানায় স্বায়ন্শাসনের গ্রতিগানসমূহেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থ!, চাকরির ক্ষেত্রে 
এবং এমন কি প্রিভি কাউন্পলেও আসনসংরক্ষণ ইতাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি সময়ে 
সময়ে মুসলম লাগের মঞ্চ থেকে উথথাপিত হত। অবশ্য পরে আমরা দেখব যে 
ঘটনাচক্রের আবতনে 'এক এক সময়ে লাগের ভ্ামকায় কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে । 
যাই হোক পুবে যেমন বল হয়েছে, জাতায়তাবাদী 'জন্না জন্মশুহতে লাগের সঙ্গে 
যুক্ত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন । ১৯০৭ খ্রীঠান্ধে জিন্না স্থর।ট কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 
এ প্রতিানের নরম ও চরম পন্থায় ।বতক্ত হবার দক্ষযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন। পরবতী 
বৎসরের ১৪শে জুন বোম্বে হাইকোর্ে তিলকের কারামুক্তির দাবি জ্ঞাপন করেন । 
ডিসেম্বরে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদশ্ত নির্বা- 
চিত হন | ইতিমধো লীগ মুসলমানদের জন্য পথক নিবাচন-ব্যবস্থার জন্য দাবি করছে 
বলে ১৯০৯ খ্রষ্টাব্দের পর্নলা আগস্ট খুব সম্ভব মলি- মণ্টো! শাসন সংস্কার প্রস্তাবের 
পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্জুমান-ই-জিয়া-উল-ইসলাম আহ্ৃত এক বরাট জনসভায় এই মর্মে 
জিন্না প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে মুনলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে যেন 
তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পারপ্রেক্ষিংত নির্বাচন ক্ষেত্র নির্ধারণ করা না 
হুয়। ১৯১০ গ্রীই্টাব্ষের ৪! জানুয়ারী বোম্বের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ( ১৯০৪ 
্বীান্ধের মলি-মিপেট! শাসন সংস্কারের সৌজন্তে প্রবতিত ) আসন থেকে বোধে 


১. 


কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা জিন্না বড়লাটের কাউ্ষিলের ( ইম্পিরিয়াল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে) সদশ্য নির্বাচিত ছন। দীদ1ভাই নৌরজীর মত পার্লামেণ্টী- 
বিয়ান হয়ে তার দেশসেবার ইচ্ছা! এইভাবে পূর্ণ হয়। 

এইবার আর এক দফা জিন্নার জীবনপঞ্জী পরিক্রমা স্থগিত রেখে ভারতবর্ষের 
শাসন সংস্কারের ইতিহাস এবং বিশেষ করে মলি-মিন্টো! শাসন সংস্কারের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক । কারণ এর সঙ্গে জিন্নার পরবর্তী জীবনপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ | 


॥৩ ॥ 


ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের কথ। আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই সবাগ্রে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কথা এসে পড়ে, যদিও তার পূর্বস্থরা প্রতিষ্ঠান ও 
নেতৃত্বের কথা বিস্থৃত হওয়া উচিত নয় । তবে এ ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রমুখ ভূমিকার 
জন্য সঙ্গত কারণেই পরবতী 'অন্চ্ছেদগুলির তথ্যের জন্য কংগ্রেসের রকারা 
ই(তিহাসের১ উপর নির্ভর করতে হয়েছে । 

১৮৫৭ গ্রীগ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরিণামে ভারত শাসনের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ 
ভাবে ইংলগ্ডের ব্রিটিশ সরকারের উপর ব্তাল। সেখানে তখন মোটামুটি গণতন্ত্র ও 
»ংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত প্রতিিত হয়েছে । সাম্রাজ্যের কালা আদমীদের 
খোদ ইংরেজদেন তুলনায় কিছুটা নিকুষ্ট দরের মানুষ মনে করার মানসিকতা থাকলেও 
ওদের রাজনৈতিক আধকারাবলা থেকে মহারাণার ভারতীয় প্রজার। একেবারেই 
বংঞ্চত থাকবে-এমন কথ। পুদ্বেশের বেশ ।কষ্ছ রাজনৈতিক নেত। মেনে নিতে প্রস্তুত 
ছিলেন ন| | এছাড। ইংরাজা শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারত- 
বাসীদেরও পরিচয় হচ্ছে । তাই স্বভাবতই ব্রিটিশ নাগব্রিকরা যেসব অধিকার 
ভোগ করে তা পাবার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যেও প্রথমে মৃদুকে এবং তারপর 
বেশ সরব দাবি উঠতে লাগল | প্রজাবিদ্রোহ কি রূপ নিতে পারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধেই 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাই তার৷ অত্যন্ত সীমিত 
মাত্রাতে হলেও মৃহারাণার ভারতায় প্রজাদের স্থায়ভ্তশাসন, সংবাদপত্রের ও বাক্‌- 
স্বাধীনতা, সরকারী চাকরিতে স্থান, অস্ত্র রাখার অধিকার এবং বিচার ব্যবস্থার 
স্বাত্ত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটু একটু করে অধিকার দেবার নীতি মেনে নিলেন। 
এই উদ্দেশে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এদেশে প্রথম হাইকোর্ট এবং 
সর্বতোভাবে মনোনীত সদস্য সমন্বিত ব্যবস্থাপক সভার ( লেজিসলেটিভ কাউচ্গিল ) 
প্রবতন হল । 


১৩, 


এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্দে কংগ্রেসের জন্ম এবং এতে কোন আশ্চর্ধের 
কারণ নেই যে এর প্রতিষ্টাতাদের মধ্যে আযালান অক্টে।ভ হিউম-এর মত মভারেট 
ইংরেজরাও ছিলেন ধাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার জাগুৃতি 
যেন বিস্ফোরক অবস্থায় না যায়। ডাফরিনের মত তদানান্তন এবং ডালহাঁউসি ও 
রিপনের মত ভূতপূর্ব বডলাটের সমর্থনও এর পিছনে ছিল । অতীতের বডলাটেরা 
ছাড়াও ইংলগ্ডের অনেক জননেতা হিউমের অন্তরোধে বিলাতে ভারতের দাবির 
অন্ুকুলে জনমত তৈরী করতেও সম্মত হন । 

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ব্যবস্থাপক সভার সদশ্তসংখা। বৃদ্ধি ও নির্বাচিত 
সদশ্যদের অন্তর্াক্ত এবং উত্তর পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ, অয্যোধ্যা ও পাঞ্জাবে 
ব্যবস্থাপক সভা।, এসব ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদন্তদের প্রতিবাদের শুনানীর 
জন্য ভারতসচিবের কাউান্সল বাতিল করে হাউস অফ কমন্সে এক স্থায়ী কমিটি 
ইত্যাদির দাবি জানানো হয় | দ্বিতীয় বরে কংগ্রেসের দাবি হল ব্যবস্থাপক সভার 
অর্ধেক সন্দন্ত যেন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশা সিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বণিকসজ্ঘ ও বিশ্বাবগ্যালয় কতৃক প্রাদেশিক 
স্থানীয় কাউন্সিলসমূহে পরোক্ষ নির্বাচন এবং স্থানীয় কাউন্সিল থেকে উচ্চতম 
কাউন্দিলেও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা এ বৎসরের দাবির অন্তভুক্ত ছিল । 

পরবর্তী কয়েক বখসরেও কংগ্রেসে এজাতায় প্রস্তাব গৃহীত হল । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
কংগ্রেস এই 'মভিমত ব্যক্ত করল যে ভারতের জনসাধারণকে তাদের নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের দ্বারা আইন সভায় স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে না দেওয়া পর্যন্ত এদেশে 
স্থশাস্ন প্রতিষ্ঠ। হতে পারে না । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ত্রসের “কাউান্সল রিফর্ম” 
আইন গৃহীত হয় । এতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রাতষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য নির্বাচক 
মগ্ডলীকে ব্যবস্থাপক সভার সদন্য নির্বাচনের আধকার দিলেও আইনতঃ সে নির্বাচন 
কেবল স্থপারিশ মাত্র ছিল। কারণ এ তথাকথিত নির্বাচিত সস্তার থেকেই 
ব্যবস্থাপক সভার সদশ্ট কে কে হবেন তা বাছাই-এর অধিকার সরকারের হাতে 
রেখে দেওয়া হয়েছিল, যদিও সাধারণতঃ এভাবে নির্ব।চিত সদশ্তদেরই মনোনীত 
করা হত। পূর্বোক্ত শাসন সংস্কার আইনে উচ্চতম কাউন্সলে মাত্রাজ, বোম্বে, 
বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-_-তখনকার এই চারটি প্রাদেশিক আইনসভার 
বেসরকারী সান্যদের মনোনয়নের দ্বারা এক এক জন করে সাস্ত নেবার অধিকার 
দেওয়া হয়। তাই কংগ্রেস পরবর্তী পাচ বছর এর ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহের প্রয়োজনীয় 
সংশোধন এবং পাঞ্জাবের জন্য প্রাদেশিক বিধানসভার দাব জানাতে থাকে । 


১৪ 


কংগ্রেসের এইসব প্রস্তাব দ্বারা জনমত জাগ্রত করা এবং দেশে পশ্চিমা শিক্ষার 
বিস্তার ও [ব্রটেনের সংসদীয় প্রথা এবং ইউরোপ আমেরিকার গণতন্ত্রের উদ্তব- 
প্রয়াসের সঙ্গে শিক্ষত ভারতবাসীর আরও বেশী মাত্রায় পরিচয় ইত্যাদির জন্য 
দেশের প্রায় অদ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রতষ্ঠান কংগ্রেসের গণতীন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
জন্য দাবি উত্তরোত্তর প্রবল হতে আরম্ভ করল । ১৪০৪ খ্রীষ্টাবে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনের দ্বার। প্রতি প্রদ্দেশ থেকে ছুইজন করে প্রতি।ন|ধ কমন্স সভায় নেবার 
দ:বি জ।নানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আইন সভাগুলিতে আথিক বিষয়ের উপর ভোটা- 
ভুটির ব্যবস্থা প্রবঙনের প্রস্তাব করন । এছাড়। বড়লাটের শাসন পারষদ ( একজি- 
কিউটিভ কাউ।ন্দল ) এবং ভারত সচিবের পারষদেও ভারতখ।সাঁদের সদস্ত ।হসাবে 
নেবার দা।ব জানাল কংগ্রেস । 

এমব দা।বর গ্রতিক্রিযা 'ব্রটিশ শাসকদের মধ্যে হল দ্বিবিধ প্রকারে । একদল 
ভারতে শসন সংস্কারের সপক্ষে গুরুত্ব সহকারে |চন্তা আরম্ভ করলেন । অপর দল 
ধারা প্রশাসন যন্ত্রের [নয়ন্্রণে ছিলেন, তারা যাতে ক্ষমতা না ছাড়তে হয় এর জন্য 
ভেদনীতির শরণ [নয়ে জনমতের কঠরোধ করার পরিকল্পনা করলেন । বাংলা এই 
আন্দোলনে অগ্রণী ছিল বনে ১৯০৫ শ্রীষ্টান্ধে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশ পুবোক্ত 
পরিকল্পনার প্রথম ধ।প রূপে দেখা দিয়ে ছিল-__এ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। 
আমরা! এও দেখেছি যে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করার জন্য যে প্রয়াস শুরু হয় তার পরিণতি কি ভাবে দুসলীম লাগের প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে হয়। পূর্ব অধ্যায়ে একথাও বল৷ হয়েছে যে বঙ্গতঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক 
বয়কট আন্দোলন ছাড়াও ভারতের রাজনীতিতে ম্যাৎসিনী, গ্যাবিবন্ডি ও ডি 
ত্যালেবার আদর্শে আগ্রযুগের প্রবর্তন হয়েছিল। অর্থাৎ দেশের নবজাগরণকে 
ব্যাহত করা গেল না । 

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত প্রত বৎসর কংগ্রেসে ভারতীয় জনমতের 
অধিকতর স্থায়ত্তশাসনের দাবির সোচ্চার সমর্থন হতে লাগল । ইতিমধ্যে ব্রিটিশ 
সরকারের ভারতে শাসন সংগ্চীরের অনুকুল লবিও সক্রিয় হয়েছে । ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
কংগ্রেস তাই আসন্ন শাসন সংস্কারকে আগাম অভিনন্দন জানাল এবং এই আশা! 
ব্যক্ত করল যে বিশদ প্রস্তাব যেন উপযুক্ত উদারতাপূর্বক রচিত হয়। ১৯০৪ 
্রষ্টাব্বের শাসন সংস্কার আইন (যার সঙ্গে ত্দানীস্তন ভারতসচিব জন মলি ও 
বড়লাট মিণ্টোর নাম যুক্ত ) প্রবতিত হল । এর মূল ধারা নিম্নরূপ £ উচ্চতর বা 
স্গ্রীম কাউনসিলে আরও ৬০ জন সদশ্য থাকবেন, যার ২৭ জন হবেন নির্বাচিত । 

5৫ 


বাকী সদশ্যদের মধ্যে ২৮ জন হবেন রাজকর্নচারী এবং অন্যান্য ৫ জন বড়লাট দ্বারা 
মলোনীত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বাথের বেসরকারা প্রতিনিধি | নির্বাচিত সদস্যরাও 
বহুলাংশে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন । সাতটি প্রদেশ থেকে জমিদার, পাঁচটি 
প্রদেশ থেকে মুসলমান এবং একটি প্রদেশ থেকে (পালা করে ) মুসলমান জমিদার 
এবং বণিক সঙ্বগুলি দ্বারা ছুই জন নির্বাচিত হবেন । বাকা আসনগুলি অসংরক্ষিত 
রূপে বিবেচিত হবে এবং এ আসনগুলি ভরা হবে ( তখনকার ) নয়টি প্রাদেশিক 
ব্যবস্থা পরিষদের বেসরকারা সদশ্যদের দ্বারা । এছাডাও এই শাসনসংক্কারের 
মাধ্যমে বডলাট এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছোটলাট ও লেফটন্যাণ্ট গভনরদের শাসন- 
পরিষদে এক এক জন করে ভারতীয় সদন নেবার প্রথা প্রবতিত হল । 

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে এইভাবে মলি-মিন্টো৷ শাসন সংক্কারের মাধ্যমে 
সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের হ্ুত্রপাত হয়েছিল। এছাড! মুসলমানদের 
জন্য জনসংখ্যার হারের তুলনায় অধিক আসন বা সংরক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও এই 
প্রস্তাবে ছিল। অর্থাৎ আগ! খাঁর নেতৃত্বাধান মুস'লম 'প্র-তনিধিমণ্লকে রক্ষা 
করার ব্যবস্থা করেছিপেন। সাআাজাবাদা শাসকেরা দার্ঘদিন |বষবৃক্ষের যে বীজ 
গোপনে লালন-পালন করেছিলেন এইভাবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তা উপ্ত হল। 

কংগ্রেম স্বভীবতই ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে চারটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এ 
সম্বন্ধে তাত্র প্রতিক্রিয়া! ব্যক্ত করল । ভাঃ সাতারামাইয়া বলছেন £ 

“প্রথম প্রস্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলা গঠন করার ব্যাপারে 
( কংগ্রেস ) আপাতত জ্ঞাপন করল । নিম্নোক্ত ধারার জন্যও কংগ্রেস অসন্তোষ ব্ক্ত 
করল £ (ক) এক ।বশেষ ধর্মমতের অগ্গামীদের একান্তভাবে অনুচিত মাত্রাতিব্িক্ত 
গ্রতিনিধিত দেওয়। , (খ) নির্বাচকমণ্ডলা এবং ভোটার ও প্রার্থীদের যোগ্যতার 
ক্ষেত্রে মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে অন্যায় ও অপমানজনক ভাবে মুসলমান ও 
অমুসলমানের পার্থক্য করা | 

প্রস্তাবের অপর।ংশ এবং অন্য তিনটি প্রস্তাব গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে প্রতি 
কংগ্রেসের আগ্রহের ছেোতক হলেও আমাদের বঙমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক 
বোধে উল্লেথ করা হল না । 

নিজেদের কৃতি সম্বন্ধে লর্ড মলি অবশ্ঠ স্বীকার করেছিলেন যে, “কেউ যদি একথা 
বলেন যে শাসন সংস্কারের এই অধ্যায়ের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষে 
সংসদ) এ্রথার প্রবর্তন হয়েছিল, তবে আমি অস্ততঃ তা মানতে পারব না ।” 
পরবর্তী শাসন সংস্কারের প্রবর্তক মণ্টেগড এবং চেমসফোর্ডের বক্তব্য ছিল : “পূর্বতন 


২৬ | 


সংস্কার ভারতীয় জনমতের মন্তর্টিবিধানে অক্ষম এবং আর বেশীদিন এঁ সংস্কার 
অনুসারে চললে ভারতীয় সদশ্যদের সঙ্গে সরকারের মতভেদ আরও তীব্র হবে এবং 
দায়িত্তের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সমালোচনা আরও উচ্চকণ্ঠ হবে|” 

যাই হোক, তাবৎ আপত্তি সত্বেও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ভারতবাসী মলি- 
মিন্টো শ[সন সংঙ্কারকে প্রত্যাখ্যান করে নি। আর আমরা দেখেছি যে এই ব্যবস্থা 
অনুসারে বোম্বে থেকে মুসলমান সদশ্যরূপে নির্বাচিত হয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টান্দের ২৫শে 
জানুয়ারী জিন্না কলকাতায় ( তখন ভারতের রাজধানা ) বড়লাটের কাউন্সিলের 
সদ্য হিসাবে আসন গ্রহণ করেন । অতঃপর আমরা আবার জিন্নার রাজনৈতিক 
জাবনের ধার! অচ্নরণ করব । 


॥৪ ॥ 


বডলাটের কাউন।সলের সদশ্য ।হসাবে গোখলের প্রেন বিলের সংশোধনী প্রস্তাব 
সমর্থন ( ৮ই কেব্রুয়ারা ) ছাড়াও যে বিধয় ।নয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে খোদ বড়লাটের 
সঙ্গে বাগবুদ্ধে অবতার্ণ হয়ে জিন ভারতের সংসদায় রাজনাতির ক্ষেত্রে এক নৃতন 
ইতিহাস শির সঙ্গে সঙ্গে পার্লাশেন্টাব্রিয়ান হিপাবে দেশবাসার বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করেন ত। হল দক্ষিণ মাফ্রকায় গাদ্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবাসীদের 
স্বাধিকান্ন আন্দোলনের সমন | ভারতের যে ছুই নেতাকে ভবিষ্যতে ছুই বিরোধী 
শিবিরেত কর্ণধার হতে হয়েছিল তাদের প্রথম পরিচয় (সাক্ষাৎভাবে না হলেও) 
পরম্পরের গরণগ্রাহী ।হসাবে__এ ইতিহাসের আব এক খামখেয়ালী । যাই হোক 
গোখলে কর্তৃক উৎ্।পিত এ প্রস্তাবের সমর্থনে জিনা বলেন £ 

“মাই লর্ড, গোডাতেই আম এমন একটি বিষয় সম্বদ্ধে বলতে চাই যা অত্যন্ত 
বেদনাজনক । এই সমস্যাটি এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আবেগকে উত্তাল করে 
তুলেছে এবং তাদের স্বণা ও আতঙ্কের ভাবকে উত্তক্ষে উপনীত করেছে । বিষয়টি 
হল-_-দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্ন্ত রূঢ় ও নিষ্টুর আচরণ । 

সভাপতি ( বড়লাট লর্ড মিণ্টো ) ঃ 

“মান্যবর মহে।দয়কে শানস্ত হতে (1০9 01৫61) বলতে হচ্ছে । আমার মতে 
“নিষ্ঠুরতা শব্দটি অত্যন্ত কঠোর | মাননায় সদস্ত মনে রাখবেন যে তিনি সাম্রাজ্যের 
এক বন্ধুত্বসম্পর্কযুক্ত অঙ্গের সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাই তার ভাষাও পারস্থিতি 
অনুকূল হওয়া উচিত। 

১৭ 


জিম্না-_-২ 


মাননীয় শ্রীযুক্ত জিন্না £ 

“মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি এই 
কাউন্সিলের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং তাই আমি এক মুহুর্তের জন্যও 
সে বিধান ভঙ্গ করতে চাই না। তবুও আমি বলছি যে ভারতবাসীদের প্রতি যে 
ব্যবহার করা হচ্ছে তা অকল্পনীয় রকমের বঢতম এবং পূরেই আমি ৫ কথা বলেছি 
এর কারণে এদেশের মনোভাব বাদ-বিবাদের উধ্বে।”১ 

১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের ২৬--২৭৯শে |ডসেম্বর এলাহাবাদের ২৫তম কংগ্রেম অধিবেশনে 
জিন্না সাম্প্রদা(য়ক ।ভ।ত্ততে নির্বাচন ব্যবস্থার ।নন্দ। করে এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন।২ মাত্র কিছুদিন পূর্বে মলি-খিন্টো শাসন সংঙ্বাবের মাধ্যখে মুসলমানরা এই 
অধিকার পেয়ে উল্লসিত । এসময়ে এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বুকের পাটার 
দরকার ছিল। সঙ্গত: উল্লেখনীয়, আর এক জাতীয়ত।বাদী মুসলমান নেত। এবং 
রাজেন্রপ্রসাদের প্রায় গুরুস্থানীয় (বহার্রের মৌলভা মজরুল হক্‌ ছিলেন এই 
প্রস্তাবের মমথক | বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জিন্না মিউনিসিপাযালিটি ও জেলা বোর্ড প্রমুখ 
স্বায়ভ্তশসিত প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবঙনের দাবির কথা 
বিরো।ধত। করে মন্থব্য করেন যে এ মত “তীর ব্যক্তিগত” এবং “মুসলমান সম্প্রদায়ের 
দ্বারা অধিকৃত হয়ে”৩ তিনি এ প্রস্তাব করছেন না। 

১৯১১ গ্রীষ্টাব্ষের নববর্ষেও জিনা এলাহাবাদে স্তার উইপিয়াম ওয়েডারবানের 
সভাপতিত্বে অন্ঠষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান এঁক্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন । «ই 
জানুয়ারী ওয়েডারবানের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের দারা গঠিত এক প্রতিনিধি- 
মণ্ডলের বিশ সদশ্তৰপে বড়লাট লর্ড হাডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেছিলেন । ১৬ই 
মার্চ গেংখপের “এলিমেন্টি, এডুকেশন” বিলের সমর্থনে কাউন্সিলে বন্তৃতা দিলেন । 
ইতিমধ্যে গোখলে-জন্না জুটি ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতিতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে । “উভয়েই উভয়কে পছন্দ ও বিশ্বাস করতেন । দেশের উন্নয়নের জন্য 
উভয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতেন। শ্রীমতা সরোজিনী নাইডু তার “আযমবাসাডার 
অফ ইউনিটি? গ্রস্থে বলেছেন যে জিন্না সে সময়ে বলতেন যে তার আকাজ্ষা হল 
গোখলের পদচিহ্ন অনুসরণ করা ।”5 এই প্রসঙ্গে; উল্লেখনীয় মে গান্ধীও গোখলেকে 
তীর রাজনৈতিক গুরুর অভধা দিয়েছিলেন । 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না বড়লাটের কাউ।ন্সলে ভূপেন্দ্রনাথ বন্থর পুলিস প্রশাসন 
পদ্।ত ও গোখলের “এলিমেন্টি, এডুকেশন” বিলের সমর্থনে বন্তৃতা দেন। তিনি 
দিল্লী দরবারেও৫ যোগ দেন । ভিস্মঘেরের ২৬-২৮শে কংগ্রেসের অধিবেশনে তার 


৯৮ 


নিখিল ভারত কংগ্রেল কমিটিতে নির্বাচন স্বীকৃতি পেয়েছে । ডিসেম্বরের ৩১শে 
বাকিপুরে মুনলাম লাগ কাউ।ন্সলের সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করেও 
তিনি “ভারতবর্ষের পক্ষে উপধুক্ত স্বায়ত্তশাসন” প্রাপ্তি ও “জাতীয় এক্য স্থাপনকে” 
যাতে লাগ তার লক্ষ্যৰপে স্বাকার করে তার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন । 
ই,তমধ্যে দিল্ল।র বিগত ( ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) লীগ অধিবেশন থেকে প্রতিষ্ঠানের 
প[লে যে নৃতন হাওয়া লেগেছিল তার কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার । সাম্প্র- 
দ|য়ুব ।শবাচন বাবস্া স্বাকৃত হয়ে যাওয়ায় এ অধিবেশনে আগা খা ও আমীর আলী 
মন্তবা করেন যে অতঃপর হিন্পদের সঙ্গে সহযোগিত। করা যেতে পারে । লীগে এই 
নুন হাঁওয়। দেখে তার প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে এ বছরের কংগ্রেসের সভাপতি 
ই/লয়াম গয়েডারপান প্রস্তাব করেন যে এলাহাবাদের হি্দু-মুসসাম সম্মেলনে 
+ংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে ল'গের প্রাতনিধিরাও যোগ দিন। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থের 
সবক্ষকদের প্রবল প্রতিরোধে এট সম্ভবপর হয় নি। ১৯২ শ্রীষ্টাব্দের মার্চে 
কলকাতার লাগ অধিবেশনেও 'হন্দুদের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করা হয় । 
জন্না লাগের পালে লাগ। 'এই নৃতন হাওয়াকেই পুষ্ট করলেন । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের 
২১শে খে মনলীম লীগের তদানান্তন সম্পাদক পশেয়দ ওরা।জর হাসানকে জিন্না 
এক পরে লেখেন যে |ইন্দু-মুসলীম এক্য গ্রতি্টার জন্য উভয় সম্প্রদায়েব নেতাদের 
একাট সম্মেলন আহ্বান করা দরকার এবং [হন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক 
শক্ষপ্রাতষ্ঠান প্রতষ্ঠার পরিবতে ছুই সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যাতে পরম্পরের সঙ্গে 
যথ।সম্ভব অধিক ।মত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় তার জন্য একই বিগ্যাপয়ে পৃথক পৃথক 
শ|খ: খুলে হিন্দু মশলমান ছাত্রদের স্থান দিতে হবে। 
গর্দকে দেশের মুসলমানদের মধ্যেও তখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার জাগছে, 
যদিও তা বহুলাংশে এক্সামিক সাধুজ্া-কেন্দ্রিক । তুরস্ক ও পারস্তের ( ইরাণ ) 
জাতীয়তাবাদ যেমন তীদের প্রভাবিত করেছিল, তেমনি তুরস্ককে উপলক্ষ করে 
ডাঃ আন্সারা এবং চৌধুরী খলিকুজ্জম। প্রমুখ আরও অনেকের চিকিৎসা মিশন নিয়ে 
এ দেশে যাওয়া, “জমিন্দার” পাত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলীর কন্সটান্টি- 
নোপলে গিয়ে তত্রস্থ ভিজিরকে ভারতীয় মুলমানদের তরফ থেকে সংগৃহীত টাকার 
তোডা দেওয়া ইতাদ্দিও তাদের মধ্যে নবচেতনা আনার কাজে সাহায্য করে। 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার উদ্দ” আল-হিলাল পত্রিকার মাধামে মুসলমানদের 
খধ্যে জাতীয়তাবাদের পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ প্রচার করতে থাকেন । মৌলান৷ মহম্মদ 
আলীর ইংরাজী “কমরেড” এবং উদ “হমদর্দ” পত্তিকাও মুসলমানদের আত্মস্থ হয়ে 
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জাতীয়তাবাদের ধারায় অবগাহন করার প্রেরণ! দিতে থাকে । 

“লীগও এর প্রভাব এড়াতে পারল না এবং ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লখনউ-এ 
অঙ্ষ্ঠিত এর অ।ধবেশনে প্র।তষ্ঠানের সংবিধ।নে পরিবর্তন হয় । অধিবেশনে সভা- 
পতিত্ব করেন স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। অন্যান্স আদর্শের মধ্যে ব্রিটিশ সাআাজ্যের 
মধ্যে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ভারতের উপযুক্ত স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য 
হিপাবে নর্ধারিত হয় । আরও স্থির হয় যে জাতায় এঁক্যের ব্যাপ্তি, ভারতবাসীর 
মধ্যে জনসেবার চেতনা বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রচলিত প্রশামন পদ্ধতিতে ক্রমাগত উন্নতি 
সাধন করতে হবে। আর এই লক্ষ্য সাধনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা 
করা হবে। এইভাবে লাগে আদর্শকে ভারতের জ।তীয় কংগ্রেসের অনুকুল করা 
হয় এবং তার প।রণামে সা্প্রপধা॥য়ক এক্যের পথ প্রশস্ত হয় ও অচিরে ছুটি সংগঠনের 
পক্ষে সম্মিলিত পদক্ষেপ করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে 1৮? 

লীগের মাচের এ অধবেশনে শ্রীমতা নাইড়ুর সঙ্গে জিন্নাও বিশেষ আমন্ত্রিত 
হিসাবে যোগদান করেন । সভাপতি স্টার সফী নৃতন সংবিধান উপস্থাপিত করে 
মন্তব্য করেন, “আমার বন্ধু মাননীয় শ্রযুক্ত জিন্নার সঙ্গে আমি এই ব্যাপারে সম্পৃণ 
সহমত যে কাউন্সিল প্রস্তা।বত পন্থার পরিবত্তে অপর যে কোন পন্থা অবলম্বন করা 
একেবারেই অবিজ্ঞোচিত কাজ হবে ।” 

লীগ বাকিপুরে দেওয়। -নাব পরামর্শ মেনে নেওয়ায় জাতায়তাবাদ। জিন্নার পক্ষে 
মুসলান ল।গের সদন্চপদ গ্রহণে আর বাধা রইল না। ১০ই অক্টোবর ১৯১৩ শ্াষ্ট।বে 
তিনি |বধিবদ্ধ ভাবে মুসলাম লাগের সভ্য হলেন। 


॥ ৫ ॥ 

জিন্নার মুসলীম লীগে যোগদান কর৷ সম্বন্ধে সরোজিনী নাইডু লিখেছেন £ 

“নিজের উদাহরণ দ্বারা জন্না যে নিখল ভারত মুসলীম লীগের দৃষ্টিভঙ্গা 
সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিমধ্যে এত করেছিলেন, অবশেষে তাতে তিনি আনুষ্ঠানিক 
ভাবে যোগদান করলেন । তার বিশিষ্ট উচ্চকোটির এবং হয়ত বা কিয়ৎ পরিমাণ 
উন্নাসিক সম্মানবোধের জন্য এজাতীয় একট। সাদাসিধা অন্ুষ্ঠানও প্রায় একটা ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের রূপ নিল। তার নাম স্থপারিশকারী দুইজনকে৯ এই মর্মে এক আগাম 
পবিত্র প্রতিশ্রতি দিতে হয়েছিল যে, ভার মুলীম লীগ ও মুসলীম স্বার্থের প্রতি 
আম্গত্য কোনক্রমেই বা কোন সময়েই, ঘে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সাধনে তার 
জীবন উৎসর্গাতি, তার পথে বিন্দুমাত্র বাধক হতে পারবে না ।”২ 
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জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কোন্‌ উচ্চস্তরে জিন্না উঠেছিলেন, তার নিদর্শন 
পাওয়া যায় উপরোক্ত উদ্ধাতিতে । | 

যাই হৌক জিন্না মুসলীম লীগে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটিকে কংগ্রেসের 
কাছাকাছি আনার সর্ববিধ প্রচেষ্টা করতে লাগলেন । "ই বংসরই আগ্রায় অনুষ্ঠিত 
লীগের আধবেশনে (ডিসেম্বর ৩০_-৩১) যোগ দিয়ে তিনি “মহম্মদ আলীর সেই 
সংশোধনী প্রস্তাব সমন করেন যাতে স্থানীয় স্থায় শাসনের প্রতিষ্টানসমূহে 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাবকে আরও এক বছরের জন্য মূলতুবী রাখার কথ। 
বলা হয়।”৩ কারণ এজাতীয় নির্ধাচন ব্যবস্থা দেশকে ছুটি পরস্পর সম্পর্কবিহীন 
জলনিরোধক কামরার মত বিভক্ত করে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধত্বের স্বাদপ্রাপ্ত 
লীগনেতৃতর জিন্নার সে পরামর্শ অগ্রান্থ করলেও প্রধানতঃ তার উদ্যোগে নিয়োদ্ধত 
প্রস্তাব স্বীকার করে £ 

“নিখিল ভারত মুসলীম লীগ নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত 
করতে চায় যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং প্রগতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যত।পূর্ণ সম্পর্ক ও পারম্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে 
এবং তাই লীগ আশা! রে যে উভয় পক্ষ মাঝে মাঝে একত্র হয়ে জন[হিতের সঙ্গে 
সম্পকিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সম্মিলিত ও কার্ধকরা পদক্ষেপ নেবার উপায় উদ্ভাবন 
করবেন |৮8 

মুসলীম লীগের সঙ্গে ঘুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তার পূর্বের দৃঢ় সম্পর্ক 
বজায় ছিল। কংগ্রেস ও লীগকে কাছাকাছি আনার জন্য তার নিরন্তর প্রয়াস এবং 
হিন্দুমুসলীম এঁক্যের জন্য একান্তিক চেষ্টা দেখে গোখলে এই সময়ে জিন্নার সম্বন্ধে তার 
বিখ্যাত মন্তব্য করেন ; “তার ভিতর সাচ্চা বস্ত আছে আর আছে তাবৎ সাম্প্রদায়িক 
পক্ষপাত ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত সেই মানসিকতা যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান 
এক্যের সর্বশ্রে্ঠ রাজদূত হতে পারেন ।”৫ ১৯১৩ খ্রীষ্টাকের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি 
করাচী কংগ্রেসে কাউন্সিল অফ ইও্ডয়ার কার্যকলাপে সংস্কার সাধনের প্রস্তাব উত্থাপন 
করলেন এবং তার উপর বিস্তারিত বক্তৃতা দিলেন। নবাব সৈয়দ মহম্মদের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে ভঁপেন্ত্রনাথ বন্থ লীগের নৃতন ভূমিকার প্রশংসা 
করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জিন্নার উদ্যোগে কংগ্রেসের এ অধিবেশনে 
এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই ১৯১৫ খ্রীষ্টাবের 
বাৎসরিক অধিবেশন বোদ্বেতে হবে । 

১৯১৪ খ্রীষ্ঠাবের মে মাসে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু, লাজপত রায়, মজরুল হক্‌ 

২১ 


প্রমুখের সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে শাসন সংস্কারের কথা বলার উদ্দেশ্যে এক 
গ্রতিনিধিমণ্ডলের সদশ্তর্ূপে লগ্নে যান এবং দলের অন্যতম প্রবক্তাবূপে কংগ্রেসের 
দাবির কথা বিলাতের অনেক অনুষ্ঠানে বলেন । জুনের ৩ তারিখে লগ্ডনের “টাইমস” 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতসচিবের কাউন্সিলে মনোনয়নের 
বদলে নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয়দের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেবার যৌক্তিকত' 
প্রদর্শন করেন । এ মাসেই লাগের সম্পাদক ওয়াজির হাসানকে লীগের পরবর্তী 
অধিবেশন কংগ্রেসেরই মত বোশ্বেতে আহ্বানের প্রস্তাব করেন এবং লাগ কাউ।ন্নলের 
কিছু সদন্তের বিরোধিতা সত্বেও শেষ পবন্ত তাঁর প্রস্তাব গৃহ।ত হয় । লগ্নে থাকী- 
কালীন ৮ই আগস্ট সিমিল হোটেলে অনুষ্ঠিত গান্ধীর (ভারতে স্থায়াভাপে গ্রত্যা- 
বর্তনের মুখে দক্ষিণ আ'ফ্রকা থেকে তখন তিনি বিলাতে) এক সংধ্বন| সভায় আনন্দ- 
কুমার স্বামী এবং সরোজিনী নাইড়ুর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার তারতবাসাদের বারতপৃর্ 
সংগ্রামের নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেন ।৬ ভারতের বঙমান শতবার বাজনৈ।তক 
ইতিহামে যে ছুই নেতার ভূমিকা সর্বাগ্রণা, এই তীদের প্রথম সাক্ষাত্কার | 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (ডিসেম্বর ২৮-_৩০ ) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
সদশ্ত নিবাচিত হন | 
১৯১৫ খ্রীষ্টান্ধের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বোম্ের মুসলমান ছাত্র ইউ!নয়নের উদ্বোধকের 
ভাষণে বলেন যে, শৃঙ্খলাধুক্ত নৈতিক জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে তারা যেন “রাজ- 
নীতিতে আগ্রহশীল হয়, তবে আন্দোলনাত্মক রাজনীতির সংশ্বন এডিয়ে চলে |”? 
মে মাসে লোকান্তরিত গোখলের ম্মরণ-সভায় তার ম্মারক প্রতিষ্জার প্রস্তাব উখাপন 
করেন । অক্টোবরে “টাইমস অফ ইয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে কংগ্রেস ও 
লীগের অধিবেশন একই স্থানে আয়োজিত করে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অ।লোচনাব 
প্রস্তাব করেন । নভেঙ্গরের ১১ই মুস্ীম নেত| ও জনসাধারণকে আবেদন জানান 
যে তারা যেন “হন্দু বন্দুদের”৮ সঙ্গে একসাথে চলার উদ্দেশ্তে এবং এক সাশ্মিপত 
ফ্ুণ্ট গড়ার জন্য “নিখিল ভারত মুসলীম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন” ।৯ 
বিগত বছরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্য পরস্পরের কাছাকাছি আসার যে গ্রবণতা 

দেখা দিয়েছিল তা আরও পুষ্টিলাভ করে| টেগুলকরের মতে “শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলা 
জিন্নার জন্যই প্রধানতঃ এই নূতন ধারার হ্ুষ্টি হয়েছিল 1৮১০ স্থায়ত্ুশাসন প্রসঙ্গে 
একটি প্রস্তাবের (১৯তম) মাধামে কংগ্রেস “নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে 
শাসন সংস্কার এবং নিরবিচ্ছিন্ন কাজ, গণশিক্ষা ও প্রচারের জন্য একটি পরিকল্পনা 
রচনা করার নির্দেশ দিল। নিখিল' ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এই অধিকারও, 
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দেওয়া হল যাতে এই উদ্দেশ্টে লীগ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে 
এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।”১১ দ্লিনকয়েক পর 
( ১লা জানুয়ারী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ ) এ বোষ্বেতেই লীগের অধিবেশনে হজরত মোহানী 
ও আরও কিছু কষ্টরপন্থীদের প্রবল বিরোধিতাকে অগ্রাহা করে জিন্নার নিম্নোক্ত 
মর্মের প্রস্তাব বিপুল হর্ধধ্বনির মধো গৃহীত হয়ঃ “.**কংগ্রেসের মত অন্যান্য 
প্রতিগানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসন সংঙ্গারের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করা হল। তাবৎ রাজনৈতিক দল যেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
সজ্থবদ্ধ হয় এই আশা বাক্ত করা হল। ঘোষণা করা হল যে “কংগ্রেস ও লীগ 
হল ভারতবর্ধের ছুই প্রধান প্রততিনিধিত্রমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্টান” । ”*২ তার 
প্রস্তাবক্রমে ৯৩ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানকল্পে লীগ ও কংগ্রেসের একটি যুক্ত 
কমিটি গঠিত হয় । লীগ অধিবেশনের সভাপতি মজহকল হক্‌ প্রকাশ্য সভায় জিন্নার 
এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন৷ লীগের এ অধিবেশনে আরও অনেকের সঙ্গে 
গান্ধী, মালবায ও সরোজিনী নাইড়ু প্রণুখ কংগ্রেস নেতারা যোগ দিয়েছিলেন । 

হুই প্রতিষ্ঠানের একই শহরে বাধিক অধিবেশনের এই প্রথা কংগ্রেস ও লীগের 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে এত কাছাকাছি আনে যে পরে মৌলান! মহম্মদ আলী 
সে সম্বন্ধে নিশ্নোদ্ধত এক মন্তব্য করেছিলেন £ 

“মুসলমানদের প্রগতি এত দ্রুত হয়েছে যে তাঁদের মধো থেকেই এক রসিক 
সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন ঘে লর্ড সিনহা.*.তার বিহারী প্রতিবেশী এবং 
মুসলীম লীগের অধিবেশনের সভাপতি আইনজী বাঁ ভ্রাতার সঙ্গে একই রেলগাড়ির 
কামরায় ভ্রমণ ক.রছিলেন এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার করার জন্য একে অপরের 
সভাপতির অভিভাষণ দেখতে নিয়ে লেন । কিন্তু'+*উভয় সভাপতিই তারপর নিজ 
নিজ অভিভাষণ ফেরত নিতে ভূলে যান ৷ ফলে দৈবের নির্বন্ষে মৌলানা মজহরুল হক্‌ 
তার মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে নিজের বলে যে ভাষণ পডেন তাতে বাঙ্গালী- 
স্থলিভ তীক্ষ বাগ্মিতা ছিল। আর অনুরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের 
সামনে লর্ড সিনহা যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে পাওয়। যায় চিরকালের বাজান 
গত মুসলমানদের সতর্কতা ও থেকে থেকে থমকে দীড়ানোর স্থর ।১৪ 

১৯১৬ গ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দে ভারতের রাজনীতির ক্ষেতে নবচেতনার যে প্রবল 
ভাগরধীপ্রবাহ তার আবাহনকারী ত্গীরথত্রয়ের মধ্যে জিন্না অন্যতম । অপর 
,ছুইজন তিলক ও শ্রীমতী বেসান্ত । ৬ই জুন “প্রেস আইনের” প্রতিবাদে সরকারকে 
একটি ম্মারকপত্র দেবার জন্য বোম্বে এক জনসভায় যে কমিটি গঠিত হয়, জিন্না 


৯৩ 


তার সদন্ত মনোনীত হন। ২১শে জুন আবার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সমস্য 
নির্বাচিত হন । আগস্টের ৭_-১২ই পুণীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহ- 
মূলক বক্তৃতার অভিযোগে অভিযুক্ত তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন। অক্টোবরের 
২১শে আহমেদাবাদে অন্ষ্ঠিত ষোড়শ বোদ্বাই প্রার্দেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
শাসন সংস্কারের সপক্ষে বলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমুললমান এক্যের প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দেন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের ব্যাপারে 
সরকারী বক্তব্য (110191 800 17৬12051191 710£693 2110 00170161010 07 
[019 ) প্রামীণ্য নয়, তবু জিন্নার সেই সময়কার ভূমিকা উপলব্ধি করতে এ 
প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি মূলাবান £ “১৯১৫ খ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বরে বোম্বেতে 
যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের অধিবেশন হয় তখন হিন্দু- 
মূপলীম সমঝোতা প্রথম রূপ নেওয়া আরস্ত করে; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবরে 
আহমেদাবাদে শ্রীযুক্ত এম. এ জিন্নার সভাপতিত্বে অন্তষ্ভিত প্রান্দেশিক সম্মেলনে 
পূর্বোক্ত বোঝাপডা বিপুল শাক্তশালী হয়। তীকে তখন লীগের পরবর্তী 
বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি নিবাচন করা হয়েছে । তিনি হিন্দুদের কংগ্রেস 
দলের একটি সম্মেলনেরও সভাপতিত্ব করেন, যে দল কিনা ইতিপূর্বে একান্তভাবে 
হিন্দুপ্রভাবিতই ছিল ।”১৫ 

এ ব্সর বোধের অনুকরণে লখনউ-এ অনুষ্ঠিত প্রথমে কংগ্রেসের ( ২৫--২৮ 
ডিসেম্বর) ও পরে (ডিসেম্বর ৩০-_-৩১ ) লীগের অধিবেশনকে জিন্নার বিজয়- 
বৈজয়ন্তীশোভিত অধিবেশন বলা চলে। লখনউ কংগ্রেসেই সরোজিনী নাইড়ু 
মুসলীম এঁক্যের জন্য জিন্নার প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করার সময় তার সম্বন্ধে 
গোখলের খ্যাত উক্তির পুনরুদ্কতি দেন-_“হিন্দুমুসলমান এঁক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজদৃত।” সেবারে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অখ্থিকাচরণ মজুমদার । 
ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও লীগের যৌথ কমিটি এলাহাবাদ ও কলকাতায় মিলিত হয়ে 
বাংল! ও পাঞ্জাব ছাড়া আর সব প্রদেশের আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি- 
নিধিত্ের প্রশ্নের একটা সর্বজনমান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে । সে ব্যাপারেও জিন্নার 
বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাকীটুকু লখনউ-এ সমাধা হল । কংগ্রেস-লীগ সমঝোতাতে 
শতকরা ২০্জন মনোনীত সদস্যের অবকাশ থাকলেও প্রশাসকদের আইনসভার 
অধীন করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বাটোয়ারার প্রশ্নের মীমাংসা 
করা হয়েছিল । এই ব্যবস্থায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসন কটন হল নিয়হারে £ 

“পাঞধাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩* ভাগ, বাংলায় 


৪ 


শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্যপ্ররদ্দেশে শতকরা ১৫ ভাগ, 
মান্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বোস্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ । ইম্পিরি- 
য়াল অথবা প্রাদেশিক কোন নির্বাচনেই তাঁরা এই বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের 
কোটার বহিভূর্ত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্বিতা করবেন না। এই ব্যবস্থাও রইল যে, 
“***এক অথবা অপর সম্প্রদ্দায়ের স্বার্থসংগ্লিষ্ কোন বিল'''নিয়ে কেবল তখনই 
আলোচনা হবে যাঁদ সংশ্লিষ্ট আইনসভার সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্ততঃ তিন- 
চতুর্থাংশ সেই বিলের বিরে।ধিতা না করেন ।” ইম্পিরিয়াল কাউন্নিলের...নির্বাচিত 
ভারতীয় সদন্ডদ্দের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান | তীরা নির্বাচিত হবেন মুসল- 
মানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা যার অনুপাত হবে"**যে হারে তারা পৃথক মুসল- 
মান ভোটারদের দ্বারা গ্রাদ্দেশিক আইনসভা গুলিতে প্র।তিনিধিত্বপ্রাপ্ত ।৮১৬ 

পূর্বোক্ত সমঝোতা আর কয়েকদিন পরেই এখানে জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
লীগের অধিবেশনেও গৃহীত হয় । লাগকে দিয়ে এ চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেবার 
জন্য বিশেষ ভূমিকা নেওয়া! ছাডাও সভাপতির অভিভ[ষণে জিন্না বলেন £ 

“হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন। 
আমাদের চালক নীতি হবে দেশের স্বার্থে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা । দুই ভ্রাত্ব- 
প্রতিম মহত সম্প্রদায়ের ভিতর যথাথ বোঝ।পড়া এবং স্বগ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হলেই কেবল ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে ।”১৭ 

জিন্নার কে এক নৃতন স্থর যা মুসলীম ল!গের মঞ্চে অতীতে কখনও শোনা 
যায় নি £ “প্রথম নিখিল ভারত মুসলীম রাজনৈতিক প্র।তষ্ঠান গঠনের প্রধান ভিত্তি 
ছিল-_ভারতবর্ষের রাজনৈতিক [বিবতনের গাতিপথের প্র/তটি বাকে যখন যে কোন 
সাংবিধানিক ব্াবস্থাপিতকরণের অবকাশই আস্থুক না কেন, মুসলমান সাম্প্রদ্দায়ক 
বৈশিষ্টাকে দৃঢ় এবং অবিরুত রূপে রেখে দেওয়া । এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবন 
ও চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত নাতিরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টিভঙ্গা ও আদর্শের ক্ষেত্রে নিখিল ভারত মুপলীম লীগ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কাধে কাধ 1মলিয়ে দণ্ডায়মান এবং সামগ্রিক ভাবে 
ভারতবর্ষের অগ্রগতির উদ্দেশ্তটে যে কোন দেশাত্মমূলক প্রয়াসের অংশীদার হতে 
গ্রস্ত ৮১৮ 

লখনউ-এর এ চুক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে কেবল তিলকের১৯ মত চরমপন্থী নেতাই 
তার প্রশংসা করেন নি, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতাও এর সমর্থনে 
বলেছিলেন, ***হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভাবগত এঁক্যের চূড়ান্ত 


৫ 


নিদর্শন এ। আজ মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন । 
তীদের আমি ভূয়সী প্রশংসা জানাই ৷ ছুই বাহু সম্প্রসারিত করে তারা আমাদের 
গ্রহণ করেছেন ।”হ০ এর অপর ট্বশিষ্টা হল এই যে আসন ধাটোয়ারার এ হার 
এমন কি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাবেও গৃহীত হয়েছিল | 

লখথনউ-এর এ বোঝাপডা এইজন্য সম্ভবপর হয়েছিল যে জিন্না ও অপরাপর 
মুলমান নেতৃবুন্দ একথা স্পষ্টভাবে জানান যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও অন্যান্য রক্ষা- 
কবচ একান্থভাবে সাময়িক বাবস্থা । এ কেবল ততর্দিনের জন্যই যতদিন না 
মুসলমান সমাজ তার বত্তমীন অনগ্রসর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে । ভবিষ্যতে 
এর প্রয়োজন আর থাকবে ন। | মণ্টেগু-চেমসকোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাব বিবেচনার 
জন্য গঠিত পার্পামেণ্টার। কমিটির সম্মুখে সাক্ষা দেবার সময়ে জিন্নী দ্যথহান ভাষায় 
একথা ঘোষণা করেন । নিম্নে জিন্নার সাক্ষা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে ঃ 

“মেজর অর্গসবি গোর, এম. পি-_আপনি বললেন যে আপনি ভারতবর্ষের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে বলছেন | আপ।ন কি তবে ভারতের জাতায়তাবাদা হিসাবে বলছেন ? 

“শ্রীযুক্ত জিন্না-__আজ্জে স্থ্যা | 

“মেজর গের-_ অথাৎ আপনার বক্তবা হল রাজনৈতিক জীবনে যথাসম্ভব শীঘ্র 
মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থকা করা বন্ধ হোক-__এই আপনি চান । 

“শ্রীযুক্ত জিন্না__আজ্ে হা] । আমার কীছে এ শুভ দিনটির থেকে অধিকতর 
আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পানে না ।”২ 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না ইম্পিরিয়াল কাউ,ন্পলে যেসব গুকত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি হল ভারতীয়দের সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসারের পদ 
দেওয়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তন, সরকারী চাকরির ভারতায়করণসহ 
অন্ততঃ আই. সি. এস.-দের অর্পেক পদ ভারতবাসীদের দেওয়া, ভারত ও বিলাত 
উভয় দেশে যুগপৎ ইপ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের পরীক্ষা৷ গ্রহণ, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বিল, ভারতবাঁসী ও ইউরোপীয়দের মধো সমতা প্রবর্তন ইত্যাদি । এছাড়া 
তিনি এই বছরে শ্রীনিবাস শান্ধী, তেজবাহাছুর সপ্রু এবং ওয়াজের হোসেনের সঙ্গে 
কংগ্রেস ও লীগের এক যুক্ত 'প্রতিনিধিমণ্ডলের সদন্ত হিসাবে লগ্নে গিয়েছিলেন 
লখনউ চুক্তির ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের দাবি নিয়ে। ২৮শে জুলাই বোস্বেতে 
হোমরুল লীগের বন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে লীগ কাউনসিল ও নিখিল ভারত 
কংগ্রেন কমিটির সম্মিলিত সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন । ইতিমধ্যে হোমরুল 
লীগের সভানেত্রী শ্রীমতী বেসাস্ত ও তীর অন্তান্ত সহকর্মীদের অস্তরীণ করার সর- 
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কারী আদেশের প্রতিবাদেই যেন তিনি হোমরুল লীগে যোগ দিয়ে তার বোধে 
শাখার সভাপতি হন এবং শ্রীমতী বেসান্তকে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন £ “মুসল- 
মানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে তাঁরা যেন তাদের হিন্দুতভাইদের হাতে 
হাত মেলান। হিন্দুদের প্রতি আমার নিবেদন হল-__ আপনাদের অনগ্রসর ভ।ই- 
দের উখানের সহায়ক হোন । এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি 
স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের পক্ষে আর ভয়ের কারণ থাকবে না।” অক্টো- 
বরের ৬ তারিখে অন্ুব্প উদ্েশ্টে অনুষ্ঠিত লীগ ও কংগ্রেসের সম্মিলিত সভায় 
যোগদান করেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এক নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি- 
মণ্ডলের সন্ত হিসাবে ২৬শে অক্টোবর বডলাটের সঙ্গে দেখা করেন । এছাড়া 
জুলাই-এ দুবার ও নভেঙ্গরে একবার বোম্ধেতে এবং অক্টোবরে একবার এলাহাবাদে 
হোমরুল লীগের সভায় যোগ দেন এবং শেষোক্ত সভায় বলেন যে ভারতের স্বায়ত্ 
শাসংনন জন্যই তিনি হোমন্ল লাগে যোগ দিয়েছেন । 

এ বছরেও কংগ্রেস ও লাগের বাৎসারক অধিবেশন একই সময়ে ও একই শহরে 
অর্থাৎ কলকাতায় হল । কংগ্রেসের সভাপতি আনি বেসান্ত এবং লীগের জিন্না। 
উভয় অধিবেশনেই কংগ্রেস-লাগ প্রস্তাব গ্রহণের দাবি উঠল । কংগ্রেপ অধিবেশনে 
জিন্না এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করলেন। লীগের আধি- 
বেশনে গান্ধী ও সরোজিনী নাইডু যোগ দিয়ে আলা ভ্রাতৃত্বয়ের মুক্তির সপক্ষে 
উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দিলেন। হিন্দুদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সংশয়িত 
লীগের সহকমীদের উদ্দেশ্যে জিন্না বললেন, “আপনাদের শক্রদের প্ররোচনায় 
আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন নাঁ। কারণ 
স্বায়ভুশাসন প্রাপ্তির জন্য এই মহযোগিতা অপরিহার্য 1২২ 

ভারতের জনমতও এসময় উদ্দীম হয়ে উঠেছিল হোমরুলের দাবিকে কেন্দর 
করে। আ্যানি বেসান্ত, আকগুলে প্রমুখ এর নেতাদের কারান্তরালে নিয়ে গেলেও 
জনমত অবদমিত হয় নি। এছাড়া আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৌলানা আজাদও বন্দী | 
বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস ও লীগ কমিটি বন্দীমুক্তি নিয়ে নিক্ষিয় প্রতিরোধের কথা 
বিবেচনা করছে । এর মধো ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা শাসন সংস্কারের 
কথা বলছেন, যদিও অপর একদল এর প্রতিকূল । কিছু কিছু রক্ষণশীল ব্রিটিশ নেতা 
লখনউ চুক্তি অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল কাউনসিলের ১৯ জন নির্বাচিত সাস্তের ( এতে 
জিন্নারও প্রমুখ ভূর্মিকা ছিল) প্রস্তাবে “বিদ্রোহ” ও “জার্মান ষড়যন্ত্রের গোপন 
হস্ত দেখে তান বিবৌধিতা কফরছেন। পাঞ্জাব ও মাত্রীজেরে ছোটলাটরা ভারতীয়- 
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দের আরও ক্ষমতা দেবার প্রস্তাবের আদৌ অনুকূল নন। 

বছরের মাঝামাঝি মেসোপোটেমিয়ায় ( যেখানে অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্ত 
যুদ্ধরত ছিল ) ইংরেজদের শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধে 
ভারতীয় সৈনিকদের সদুপযোগের প্রশ্নে তদানীন্তন ভ।রতসচিব অস্টিন চেম্বারলেন 
পার্লামেণ্টে তীব্রভাবে সমালোচিত হন । ফলে তিনি পদত্যাগ করলেন এবং 
পার্লামেন্টে তার সমালোচক ও ভারতদরদীরূপে খাত ৩৬ বছর বয়স্ক মণ্টেগড তার 
স্থলাভিষিক্ত হলেন । ২০শে আগস্ট মন্ত্রিসভার তরফ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন 
যে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্শীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থার 
সঙ্গে যুক্ত করাই ব্রিটিশ সরকারের নীতি। এর ফলে শ্রীমতী বেসান্ত ও তীর 
সহকর্মীরা কারামুক্ত হলেন এবং পূর্বে উল্লিখিত ৬ই অক্টোবরের লীগ কাউম্সিল ও 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবতিত অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে এক প্রতিনিধি- 
মণ্ডল পাঠানো হল। ইতিমধ্যে গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাবের অনুবাদ 
ভারতীয় ভাষাসমূহে করিয়ে তার সমর্থনে ২০ লক্ষ দেশরাসীর সাক্ষর সংগ্রহ করে 
জনমত তৈরী করার একটা ব্যাপক কর্মস্থছচা পালিত হল। মণ্টেগু স্বয়ং ভারতবর্ষে 
চেমসফোর্ডের সঙ্গে নানাস্থানে সফর করে শাসন সংস্কার সম্থঙ্ধে সবার মতামত যাচাই 
করলেন । 

মহাযুদ্ধের প্রতি ভারতের দৃষ্টিকোণ কি হবে এ নিয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাৰে যুদ্ধ ঘোষণার 
পর থেকেই জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল । জিন্না গান্ধীর 
মত নৈতিক কারণে যুদ্ধপ্রচে্টার নিঃশর্ত সমর্থনের মতাবলম্বী ছিলেন না। তার 
ভূমিকা ছিল-__এর জন্য প্রথমে তারতবাসীদের “ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সঙ্গে 
এক পর্ধায়ের বলে স্বাকার করে নেওয়া প্রয়োজন” | জিন্নার ভূমিকাকে বড়লাট 
£চমসফোর্ড “দরাদরি” বলে ভংপন। করায় জিন। প্রকাশ্য ভাবে এর প্রতিবাদে অকুতো- 
ভয়ে বলেন ঃ “আমার স্বদেশের সম্বাটের সমান অধিকারসম্পন্ন প্রজ। হিসাবে নিজের 
আত্মসম্মানপরবশ আমি যদি আমার সরকারের মুখের উপর বলি যে আজকের 
বিধিনিষেধ দূর করতেই হবে--তবে তা কি দরাদরি কর? মাই লর্ড, নিজের 
স্বদেশে আমাকে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সমমধাদ। দেওয়া হোক দাবি করা কি 
দ্র কষাকষি? এর নাম কি দরাদরি?:৩ ১৯১৮ শ্রীষ্টাবকের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে 
বডলাট কর্তৃক আনত “যুদ্ধসম্মেলনে” জিন্নার বক্তব্য সরকারী প্রস্তাবের বিরোধী বলে 
রড়লাট ত. বিধিবহিভূততি বলে বাতিল করায় জিন্না এক তারবাতীয় লর্ড 
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চেমসফোর্ডকে জানান £ “আমাদের স্বদেশের জন্য যে নীতি অস্বীকার করা হয়েছে; 
তার জন্য আমাদের যুবকদের যুদ্ধ করার জন্য আমরা বসতে পারি না ।***সাআজ্যকে 
রক্ষ। করার জন্য ভারতব্ধকে যদ্দি যথেষ্ট আত্মত্যাগ করতে হয় তাহলে তা সম্ভব 
সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে, তার অধীন হিসাবে নয় ।""*প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভি।ত্ততে পার্লামেন্টের অন্ুমোদনক্রমে নির্ধারিত একটা 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণ দীয়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং অবিলম্বে এর 
জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপিত করা হোক ।৮২৪ 


॥৬॥ 


অবশেষে ১৪১৮ শ্রীষ্টাব্দের জুনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড বা সংক্ষেপে মণ্টফোর্ড প্রস্তাব 
প্রকাশিত হল। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, এতে আমন কণ্টনের ব্যাপারে কংগ্রেস- 
লাগের যৌথ প্রস্তাব মোটা মুটি স্বাকৃত হয়। কিন্তু এতে আইনসভার কাছে দা।য়ত্ব- 
শীল মন্ত্রীসভার প্রস্তাব থাকলেও যথাথ স্বায়ভ্ুশামন এবং ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, আইনের সামনে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমান মর্ধাদা ইত্যাদির অবকাশ 
ছিল না বলে বোস্বেতে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে হতাশা ব্যক্ত করা হল। এছাড়া আলা ভ্রাতৃদ্ধ় ও মৌলান! আজাদ 
তখনও বন্দা এবং শ্রীমতা বেসান্ত, বিপিনচন্দ্র পাল ও তিলকের উপর দেশের কোন 
কেন জায়গ।য় যাবার ।নষেধাজ্ঞা প্রত্যান্বত না হওয়ায় ।ব্রটিশ শাসকদের সদচ্ছার 
প্রতিও সন্দেহের করণ ছিল। এই নিয়ে বঙল।টের কাছে কংগ্রেসের যে প্র।ত- 
ন।ধমণ্ডল ।গয়ে।ছল ।জন্না ছিলেন তার অন্যতম সন্ত । একই সময়ে মাহমুধাবাদের 
রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাগের আধবেশনেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 
২৬--৩৯শে ডিসেম্বর দিল্প(তে মদনমোহন মালব্যের সভাপাতত্তে কংগ্রেসের বাৎসরিক 
অধিবেশন হয়। জিন্না এতে যোগ দেন এবং আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 

সদন্ত মনোনাত হন । 
ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছে এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড়ো 
উইলসন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রভৃতি নিজেদের সপক্ষে আত্ম- 
নিয়ন্থণের নীতির জয়গান করেছেন । ম্বভাবতই কংগ্রেস মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের 
্রধ্তাবকে মিত্রপক্ষের এ সুউচ্চ আদর্শের আলোকে বিষ্লেষণ করে তার ক্রুটি-বিচ্যুতি 
জনসমক্ষে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আবার কংগ্রেস-লীগ প্রস্তাবকে মেনে নেবার দাবি 
জানাল। অবশ্ এর সঙ্গে সঙ্গে প্রদদেশসমূহে পূর্ণ স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠার ফ্লাবি 
২৯ 


'জানিয়ে রাউলাট কমিটির রিপোর্ট, ভারতরক্ষা আইন, প্রেস আইন ইত্যাদির প্রতি 
বিরোধ জ্ঞাপন করল । 

লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও এ দিল্লাতেই হল এবং অভ্র্থনা সমিতির 
সভাপতি ডাঃ আন্সারী ও মূল সভাপতি ফজলুল হক উভয়েই ছিলেন কংগ্রেস- 
পন্থা । জিনা তো ছিলেনই। সেবারকার লীগের অধিবেশনে শাসন সংস্কারের 
সম্বন্ধে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাডাও আর একটি গুকত্বপূর্ণ ঘটনা 
ঘটেছিল যার উল্লেখ করা প্রয়োজন । মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে থাকলেও তুরস্কের 
খলিফার১ কোনরকম ক্ষতি করা হবে না মহাযুদ্ধ চলাকালীন এই মর্মে দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভূলে গিয়ে 'ব্রটিশ সরকার খলিফার অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা 
করলেন। স্বভাবতই অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত ভারতবর্ষের মুসলমানরাও 
খিলাফত বজায় রাখার জন্য উন্মুখ হলেন। লাগের দিল্লী অধিবেশনে এই মনে 
এক প্রস্তাব এলে জিন্না এই বলে তার বিবোধিতা করলেন যে এ ব্যাপারে অভিমত 
ব্যক্ত করার বৈধানিক অধিকার লীগের নেই, কারণ খিলাফ সরকারের বৈদেশিক 
নীতির সঙ্গে সম্পকিত। তবে লীগ প্রতিনিধিদের অধিকাংশকে স্বমতে আনতে 
না পারীয় জিন্ন৷ কয়েকজন সমমতাবলম্বা প্রতিন।ধসহ মম্মেশন থেকে বেরিয়ে 
চলে যান ২ জিন্নার সংবিধান নিষ্ঠ চরিত্র এবং প্যান-ইসলামিক মানসিকতার প্রতি 
তার দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্য ঘটনাটির গুরুত্ব আছে। 

জিন্নার জীবনের ঘটনাবৃত্ত সম্পূর্ণ করতে এবার আমরা একটু পিছনের দিকে 
ফিরে যাব এব, ১৯১৮ শ্বীগ্নাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউ।ন্সলে তীর ক্রিয়াকলাপের কথা 
বাদ দিয়ে অন্য যেসব গুরুত্পূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে এ বছর তিনি যুক্ত 
ছিলেন তার উল্লেখ করব। ১০ই জুন জিন্না বোম্বেতে সরকারা “যুদ্ধ সম্মেলনে” 
যোগ দিয়ে হোমরুল লীগের আনুগত্য, সিভিল সারভিসের ভারতীয়করণ এবং দেশে 
দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের প্রশ্নে ছোটলাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে প্রকাশ্ঠ বাক্‌- 
বিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হন। ছোটলাটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে জিন্নার বক্তৃতা 
কেবল নৈতিক সংলাহসেরই গ্যোতক নয়, রাজনীতি বিষয়ে তার দৃরদৃষ্টিরও 
পরিচায়ক, যা এ বন্তৃতার অংশবিশেষ থেকে স্পষ্ট হবে। ুদ্ধজয়ের জন্য কেবল 
ভাড়াটে সিপাহী দিয়ে কাজ হবে না, ভারতের যুবকদের দ্বার! জাতীয় সেন্বাহিনী 
গড়ার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বললেন £ “তারা এই কথা অনুভব কর] পছন্দ করে যে 
তারা সাম্রাজ্যের নাগরিক । আর এই রকম হলেই তারা উদ্ধ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে 
ও স্বার্থত্যাগ করবে ।...আমরা! কেবল কথ শুনতে চাই না। এব্যাপারটার নিষ্পত্তি 


৩০ 


অনিরিষ্টকালের জন্য মূলতুবী কর। হোক এও আমর! চাই না। আমরা চাই কাজ 
এৰং অবিলম্বে তার ক্রিয়াহুয়ন ।.*"ভারতবর্ষকে সাম্াজোর অংশীদার না কর! পর্যস্ত, 
তাকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আমরা ভারতের যথার্থ প্রতিরক্ষায় সফল হব না, 
সাম্রাজাকে সাহায্য করা তো আরও দূরের কথা ।”৩ বলা বাহুলা জাতীয়তাবাদের 
পক্ষে এত স্পষ্ঠ অতিমত এবং তাও ছোটলাটের মুখের উপর, সভাপতির ভাল লাগেনি 
এবং সভাপতি ছোটলাট উইলিংডন [জন্াার বক্তৃতায় পদে পদে বাধ! দিয়েছিলেন । 

সাতদিন পর বোম্বের এক জনসভায় হোমরুল লাগের প্রতি ছোটলাটের 
অপমানজনক দৃষ্টিকোণের জন্য জিন্না তার খোল।খুলি নিন্দা করেন । এ মাসেই 
সংবাদপত্রের এক ।ববুতিতে মণ্টে গু-চেমসফো্ড প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য 
করেন যে প্রশাসকদের (6*৪০৪(1৮৪ ) উপর ব্যবস্থা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। 
পরের মাসে এলাহাবাদের “ইও্ডয়ান [র/ভউ” পাত্রকায় মণ্টফোর্ড প্রস্তাবের 
দ্বৈতশাসনের বিরোধিতা করেন । আরও ২৯জন জননেতার সঙ্গে সাক্ষরিত এবং 
“টাইম অক হাওয়ায়” ৮ই নভেঙ্গরে প্রকাশিত এক পত্রে জনমতবিরোধা বলে 
ছোটলাট লর্ড উইলিংডনকে কোন ।ব্দায়-সংব্ধন। দেবার অনুষ্ঠানের আয়োজন না 
করার পরামর্শ দেন। ডিসে্বরের ১১ই বোগ্বের টাউন হলে আয়োজিত ছোটলাটের 
বিদায়মভা পণ্ড করার জন্য তার পত্বীনহ আরও অনেকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ 
করেন। এ ব্যাপারে তার ভূমিকার স্বারুতি হিখাবে জনসাধারণের দানে বোস্বেতে 
“জিন্না হল” নিষীণের ব্যবস্থা হয় এবং এ মাসেই শ্রীমতী বেসান্ত তার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেন। |জন্না হল পরব্তীকালে নভা-সমিতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বোম্ের 
সর্বজনীক জাবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে । 

বাউলাট আইন ((রিপোটের প্রথম প্রকাশ ১৪শে জানুয়ারা ১৯১৭ গ্রীষ্টাবধ ) 
হল তারতবাসাদের প্রাতি ইংরেজ শাসকদের নবব্ষের উপহার । গান্ধী তিলক 
প্রমুখ বহু ভারতায় নেতার যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রত সক্রিয় সহযোগিতা এবং ধন ও মনের 
দ্বারা ভারতবাপার যুদ্ধে মিত্রশাক্তকে সাহায্য করার প্রতিদান এ ব্যক্তিস্বাধীনতা- 
খর্বকারা কাল! কান্থুন। বিশেষ করে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ খিলাফৎ ছাড়াও বিগত লাগ 
অধিবেশনের অভ্র্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারার বক্তৃতার নিষিদ্ধকরণ 
এবং কানপুরের দাঙ্গা দমনের জন্য মুসলমানদের উপর্র প্রয়োজনাতিরিক্ত চাপ 
ইত্যাদির জন্য । বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে এমণ করে গাম্ধী, জনমত 
তৈরী করেছিলেন । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নাও 
আইন পাস করার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিজাল বিস্তার করলেন। জিম্াা বললেন £ 


৩৯ 


“বিচার ভাগের ক্ষমত] প্রশাসকদের দিলে প্রচণ্ড রকমে ক্ষমতার অপব্যবহারের 
পথ 'গ্রশস্ত হবে |. কেন ধভা দেশের আইনের ই।তহাসে এমন আইন প্রণয়নের 
নাজর বা উদাহরণ নেই ।-.*এজাতীয় আইন কর।র সময়ও এখন নয় কারণ সদূর- 
প্রসারা শান সংস্কার সঙ্গন্ধে গ্রচণ্ড আশ] জনমাধারণের মনে হ্ষ্টি হয়েছে । 
'.প্রস্তাবিত পাবস্থাখমূহ গৃহাত হলে তার পরিণামে অভূতপূর্ব অসন্তোষ ও আন্দো- 
লনের হট হবে এবং সরকার ও জনস|ধ।রণের মধ্যেকার সম্পর্কে এর পরিণাম হবে 


(কনক তর ভারতায় সদস্দের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ৩৪জন সআরকারা 
সদস্যের ভোটের জোরে মাচ মাসে র।ওলাট আইন পাস হল। এর দিনকয়েক 
পরই ০৮শে মাচ জিন্ন। তার বোছ্েব ।নধ।স থেকে বঙ্পাটের কাছে ইম্পিরয়াল 
কাউন্দিপের সদশ্পদে ইস্থক। দিয়ে যে কঠোর পঞ্জ পাঠালেন তা তার জাতায়তাবাদা 
চরিত্র ও দঢচেত; শ্বতাবের ছ্যোতক । (জন্না লিখলেন £ 

“এই বিল পাস করে আপনার সন্রকার খাত্র এক বছর পুবে যুদ্ধসম্মেলনে ভারত- 
বাসার সাহাযা চেয়ে যেসব ঘুক্তি 'দয়োছন তার প্রাতিটিকে সক্রিয়ভাবে নস্তাৎ 
করেছে । গ্রেট ব্রিটেন যেসব নাতি সংরক্ষণাথ খু করেছিল, সরকারের এই পদ্দ- 
ক্ষেপের ছারা নিষ্ঠুরভাবে ত। পদদণত হয়েছে । ন্যায়'বচারের মুশন।াত উৎপাদিত 
হয়েছে এবং যখন রাষ্চের পামনে কোনরকম সত্যকারের সঙ্কট নেই তখন জন- 
সাধারণের মৌ।পক অধিকার খব করা হয়েছে । আর এটা কর। হয়েছে এমন 
এক মত্রাতি"ক্ শ্যাক্কারজনক ও অযোগা আমলাতিন্্ের ার। যার ন। জনসাধারণের 
প্রত কোন উন্তপদ।যত্র আহে এব ন। আছে যথাথ জনমতের শঙ্গে বিপমাত্র 
যেগ।যোগ 1.--ঞ্তরাং এই বশ পাশ করা এব ঘেভাবে তা পাম করা হয়েছে তার 
প্রতিবাদে আমার ইস্তফ: পাঠাছি ।**কারণ আম মনে কতটি বর্তমান অবস্থায় 
কাউন্সিলে থেকে আমি দেশে জনপাধাবণের কোন কাজে লাগব না। এছাডা 
কাটান্সলের শদন্ত জনপ্র।তনিাধদের আভমতের প্র।ভ যে সরকার এমন প্রচণ্ড 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তার প্রাতি সহযা।গতা করা কারও আত্মমধাদার অনুকুল নয় । 
কাউন্সিলের বাইরে যে অগণিত জনসাধ[রণ রয়েছেন তাদের মনে ভাব এবং আবেগের 
মর্ধাদ! রক্ষার্থে আমার এই সিদ্ধান্ত । আমার মতে যে সরকার শান্তর সময়ে 
এজাতীয় আইন প্রণয়ন করে সে আর নিজেকে সভ্য সরকার বলে দাবি করতে 
প₹.. না---1”€ 

সবার প্রতিবার উপেক্ষা করে রাউলাট আইন পাস হবার পর তাকে কেন্ত্র করে 


৬২, 


দেশবাসী বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ল। ৬ই এশ্রুল উপবাস ও হরগালের মাধ্যমে 
গান্ধী দেশবাসীকে সক্রিয় গ্রাতিবাদ জানাতে আহ্বান করলেন । একটি সরকারী 
গ্রতিবেদন (17018 1919) অঙ্ছসারে তখন অবস্থা নিম্নরূপ £ 

“জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঞ্ধ উত্তেজনার একটি দৃষ্টিগোচর বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব হ্ৃদ্যতা। নেতাদদের এঁক্য বেশ কিছুদিন যাবৎ 
জাতীয়তাবাদী মঞ্চের একট। নিদিষ্ট পরিকল্পনার রূপ নিয়েছিল। জনসাধারণের 
মধ্যে এই উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সময়ে এমন কি নিম্ন শ্রেণীয়রাও অন্ততঃ একবারের 
জন্য তাদের মধ্যেকার ভেদাভেদ বিশ্বাত হতে প্রস্তুত হয়েছিল। এই ভ্রাতৃত্ববোধের 
অসাধারণ দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হল। হিন্দুরা প্রকাশ্তে মুসলমানদের হাত থেকে জল নিয়ে 
পান করা আরম্ভ করলেন এবং মুসলমানরাও অন্থরূপ কর] শুরু করলেন । শোভ- 
যাত্রাসমূহে যেদব ধ্বনি উচ্চারিত হত এবং যেসব উদ্ঘোষ লেখ ব্যানার বহন করা 
হত তার মূল বন্তব্য ছিল হিন্দুমুসলিম একা । মসজিদের বেদী থেকে এমন কি 
হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়েছিল |” ৬ 

কিন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড (১৩ই এপ্রিল। এবং পাঞ্জাবের 
সামরিক শাসন সরকারী দমনন'তি ও মিষ্টর তার পরাকা্ঠ। হয়ে দাডাল | হাণ্টার 
কমিশনের সামনে জালিয়ানওয়ালাবাগের খলনায়ক জেনারেল ডায়রের দস্তপূর্ণ 
স্বীকারোক্তি কাটা ঘায়ে নের ছিটে "দল । কংগ্রেসের সমান্তরাল তদন্ত কমিটির 
প্রতিবেদন প্রশাসনের হৃদয়হীনতা চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অন্যান্য 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতই এসময়ে জিন্নী বহু অনুষ্ঠানে রাউলাট আইন ও 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছিলেন । 

মে মাসে জিন্না বিলাত গিয়েছিলেন | উদ্ছেশ্টা দ্বিবিধ । লীগের প্রতিনিধি- 
মণ্ডলের নেতা হিসাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আসন্ন প্যারিস সম্মেলনে অন্ততঃ 
একজন মুসপমান প্রতিনিধি নিয়োগ করতে সম্মত কর।। যুদ্োত্তর এ সম্মেলন 
বসেছিল তুরস্কের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিধারণে যাতে খলিফার ভাগ্য নির্ধারিত হবার 
কথা । দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভারভণচিব মন্টেগুর সঙ্গে তার ভারত সফরকালীন পরি- 
চয়ের স্থযোগ নিয়ে রাউলাট আইন মঞ্জুর না করতে বাজা করা। কিন্তু বোছের 
ভূতপূর্ব ছোটলাট উইলিংডন এবং তর্দানীস্তন ছোটলাট মন্টেগুকে জিন্নার ' সম্বন্ধ 
বিক্প করে রেখেছিলেন । সুতরাং উত্তর প্রয়াদেই ব্যর্থ হয়ে জিন্নাকে খালি হাতে 
নভেম্বরের মাঝ মঝি ভাবতে প্রত্যাব্তন করতে হুল । ্ 
'  জালিক়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রত্িক্রিন্া হিসাবে ভারতবর্ষে তখন বিত্রোহবন্ছি 

৩ 


' জিয়াও. 


লেলিহান হয়ে উঠেছে । এই অবস্থায় মণ্টেগু-চেমসফোডে র শাসন-সংস্কার প্রস্তাব 
আইনে পরিণত হলেও বিদ্রোহী নেতৃত্বের কাছে আর তা যথেষ্ট মনে হল না। 
বছরের শেষে অমতসরে মোতিলাল নেহকর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
অধিবেশনে দেশের পরিস্থিতির মূল্যায়ন ছাড়াও দেশবন্ধুর প্রস্তাবানুসারে মণ্টেগু- 
চেমসফোডের ভায়াকির বদলে অবিলম্বে পূণ দীয়িত্বশীল সরকারের দাবি জানানো 
হল । জিন্না কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবন্ধুর প্রস্তাবের সমর্থনে বন্তৃতা করেন | 


॥ ৭ ॥ 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ভারতবধের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাব রাজনৈতিক জীবনেও এক গুরুত্বপূর্ণ 
কাল । 
জান্ুয়ার'তে ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে খিলাফতের ঘে মুসলমান প্রতিনিধিম্স 
বডলাটের কাছে দরবার করেছিলেন তার! নিরাশ হয়েছেন ৷ মার্চে মহম্মদ আলীর 
নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে গিয়ে প্রাধানমন্ত্রী লয়েড জর্জীমহ আরও 
অনেকের সঙ্গে দেখ। করলেও শেষ অবধি শল্য হাতে 'করতে বাধা হয়। তাই 
দেশে তখন ইংরেজের বিকদ্ধে জনমত প্রবল | ঘাহত ও ক্ষবধ মুনলমান সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিকারের দাবিতে অপরাপর সম্প্রদায়ও ব্রটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
মুখর ৷ “বিদেশী শসনের সঙ্গে একটা বোঝ[পডা করে নেবরি জন্য দেশবাস। উন্মুখ | 
বিগত এক বছর ধরে গান্ধী অপহযোগের কমস্চীর পক্ষে 'বাভন্ন মঞ্চ থেকে জনমত. 
তৈর"' করছেন । ১৯শে মাচের দেশব্যাপী উপবাস ও প্রাথনা, জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের স্মরণে ৬ থেকে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ পালন ইত্যাদি এ জনমত জাগ্রত 
করার কর্মসুচী । ১৪ই মে শেষ অবাধ ঘোষিত হল যে খিলাকং থাকবে না। প্রায় 
একই সময়ে ভারতে হণ্টির কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হল, যাকে জওহরলাল- 
জীর ভাষায় জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনাবলীর উপর “চনকাম করা” ছাড়া আর 
কিছুই বলা যায় না। দেশবাসীর ব্রিটিশ-বিরোধ উত্তুঙ্গ শখরে । ২৮শে মে 
বোগ্াই-এ খিলাফ২ কমিটি গান্ধীর অসহযোগ ছাড়া পথ নেই-_এই মর্মে সিদ্ধান্ত 
নিল। নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটি ৩০শে মে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য 
কলকাতায় কংগ্রেলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করল | এলাহাবাদে দোসর! জুন 
সর্বদলীয় সম্মেলনে অসহযোগের বিস্তৃত কর্মসুচী প্রণীত হল। ১৮০০০ মুসলমান 
দারুল-হারব তারত থেকে দারুল-ইসলাম রূপে পরিগণিত আফগানিস্থানে প্রচণ্ড দুঃখ- 
কষ্টের মধ্যে হিজরৎ শুরু করে মুসলিম-মানসের তীব্রতা ও তিক্ততার নিদর্শন পেশ - 


৩৪ 


করলেন । গান্ধীর কাধক্রম ছাড়।৷ আবাল-বুদ্ধ-ব।নতার পক্ষে গ্রহণীয় অপর কোন 
কর্মহ্চীও দেশের সামনে নেই। 

তবু সংবিধাননিষ্ঠ এবং অসাম্প্রদীয়িক জিন্না (খলাফৎ নিয়ে আন্দোলন ও অসহ- 
যোগের বিরোধিতা! করছেন, এ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ( ৪-৯ সেপ্টে্র ) অসহযোগের প্রস্তাৰ 
স্বীকৃত হলেও তিনি এ প্রবাহে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তত ছিলেন না। বিষক্ব- 
নির্বাচনী সভার তাবৎ মুসলমান সদশ্তদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাই ছিলেন এর বিরোধী । 
তিলকের অবর্তমানে এ ব্যাপারে তখনও আযানি বেসান্ত ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছাড়াও 
দেশবন্ধু এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত নেতারা তারই পথের পথিক । 

বিগত কয়েক ব্মরের প্রথা অনুসারে একই শহরে একই সময়ে ( ৭ই সেপ্টেম্বর ) 
পগেরও বিশেষ আধবেশন । ফেব্রুয়ারী মাসেই জিন্না তার সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । তুরস্কের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের জন্য জিন! ইংরেজদের প্রতি 
আস্তাক অভাব ঘোষণ। করলেন । আধুনিক ও সংবিধাননি্ঠ জিন্ন খিলাফত ও গান্ধী- 
প্ুস্থাবিত অলহযোগের বিরোধী হলেও হয়ত কিছুটা প্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতি 
গণতান্ত্রিক মবদাবশতঃ এবং হয়তো বা অংশতঃ রাজনৈতিক গগনের নবোদিত স্থ্য 
গণ্দীর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে আধিবেশনে যে ভাষণ দিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যে!গা। পেকালের* প্রথ। অন্নারে সেই অধিবেশনে একদিকে যেমন গান্ধী, 
মোতিল!ন, লাজপখ রায়, দেশবন্ধু, স্বামা শ্রদ্ধানন্দ ও আবুল কালাম আজাদের 
মত কংগ্রেম নেতৃবুন্দ উপস্থিত, তেমনি অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন সৌকত 
অলী, জাফর আলী খ, আজমল খা ও ফজলুল হুকের মত লীগ নেতৃবৃন্দ । গান্ধীর 
গ্র ত গভার শ্রদ্ধা নিবেদন প্রপঙ্গে জিন্না বপলেন £ 

“দেশবাসীর সম্মুখে খিলাফঞ সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তর অসহ্‌- 
যোগের “এস্চা উপস্থাপিত করেছেন । এবারে আপনাদেরই স্থির করতে হবে যে 
আপনার! এ কর্মন্থচীর মূলনীতি অন্রমোদন করেন 'কনা? আর করলে বিস্তারিত- 
ভাবে এর কাধক্রম স্বীকার করেন কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে । এই পরিকল্পনাকে 
রূপ দেবার লময় আপনাদের প্রত্যেকের উপর বাক্তিগত আঘাত পড়বে। তাই 
একমাত্র আপনাদের উপরই /কান সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে নিজ নিজ শক্তির 
পরিমাপ করার এবং প্রশ্নটির সব দিক নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব বর্তীচ্ছে। তবে 
একবার যদি আপনারা সামনের দিকে কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কোন 
অবস্থাতেই যেন আর পশ্চাদপসরণ না করেন (না, না, কখনই ন! )...আমি আব 


৫? 


আপনাদের আটকে রাখতে চাই না । তবে বসে পড়ার পূর্বে কেবল এইটুকু বলতে 
চাই যে মনে রাখবেন-_সশ্মিলিত হলে আমরা খাড়া! থাকব আর বিভাজিত হলে 
ধরাশায়ী হব (সাধু; সাধু এবং করতালি )1”২ 

কিন্তু এর সার্ধ তিন মাস পরই ( ২৮শে ডিসেম্বর ) নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নার ভিন্ন 
মৃতি। দেশবন্ধু বাংলার দলবলসহ অসহযোগের বিরোধিতা করতে অনেক তোড়জোড 
করে নাগপুরে উপস্থিত হলেও গান্ধীর প্রভাব-ব্লয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন | 
অভিজাত এবং সংবিধাননিষ্ঠ জিন্ন! ও তার নেতৃত্বে প্রভাবিত মুষ্টিমেয় কিছু নেতার 
“গেঁয়ো মানুষদের ক্ষ্পানোর এই মেঠো কর্মন্চী*্র সাফল্যে গভীর সন্দেহ | জিন 
তাই বিধিবদ্ধভাবে অসহযোগের বিরোধিতা করলেন । তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত 
নৃতন সংবিধানের লক্ষ্য- শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জনের 'আদর্শেও 
অবিশ্বাসী | কাঁবণ তার মতে রন্তপাতি ছাড। স্বাধীনতা! আসবে ন। এবং দেশবাসীর 
যেহেতু হিংসার শরণ নেবার ইচ্ছ। বা ক্ষমত' কোনটাই নেই, তাই বর্তমান অবস্থায় 
নির্ভেজাল স্বাধীনতার কথ! বল। হঠকাঁরী ব্যাপার | তিনি সেইজন মালবাজ'র সঙ্গে 
ব্রিটিশ সামাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতার সমণক ।৩ 

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অন্তসারে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধ-প্রা্ন সগক্ষে স্পগতঃ 
উপলব্ধি করলেও জিনা সাহস ও স্বভাবেচিত ব্যক্তিত্বসহকাঁরে এককভাবে অঙ্হ- 
যোগের প্রস্তাবের বিরোধিত| করেছিলেন । সেই বিরোধিত' অনেক তীব্র তীক্ষত'য 
কুলীশ-কঠোৌর | জিন্নার মতে অসহযোগের কর্মক্চী দেশের পক্ষে কেব্ল বিপজ্জনবই 
নয়, এর জনক গান্ধী বরাবরই সংগঠনে বিভাজন ও বিশঙ্খল' সৃষ্টি করেছেন তা 
প্রস্তাবিত কর্মস্চী দেশকে সর্বন।শের অভিনুখে নিয়ে যাবে। মাত্র কয়েক ম।স পূর্বে 
কলকাতাতে ধাকে তিন লক্গ লক্ষ দেশবাসীর মত “মহত্ম/” অভিধান জন্দোধন 
করেছিলেন, এবার ভ্াঁকে কেবল “মিস্টার গান্ধী” কপে কংগেস প্রতিনিধিদেক প্রকাা 
অধিবেশনে উল্লেখ করলেন । বন্ুতাগ্রসঙ্গে মহম্মদ আলীর নামের পুরে তিনি 
«মৌলানা” যোগ করেননি । প্রতিনিধির হার বক্তৃতায় বার নার নাধা “য়ে 
গাক্ধীজীকে মহ।ত্ব! ও মহম্মদ আলীর নামের পূর্বে মৌলান। ব্যবহারের জন্য পীডাপীডি 
কপ্পলেন। কিন্তুজিন্না অবিচল । মহম্মদ আল তীর সংবিধাননিষ্ঠাকে তীক্ষ বাজ- 
বিদ্পে বিদ্ধকরে অহসযোগের সমর্থন করলেন |8 দেশবদ্ধু ও লাজপৎ রায় তো 
গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেনই। অসহযোগের বিকদ্ধে জিন্নার মন্তবো ক্ষিপ্ত মৌলানা 
সৌকত আলী জিন্নার প্রতি কটুক্তি করতে করতে মুগ্টিবন্ধ হাতে তাঁর দিকে তেড়ে 
গেলেন, ঘর্দিও অন্তেরা বাধা দেওয়ায় জিন্নাকে আর সর্ধজনসঙ্গক্ষে প্রত হতে হয়নি । 


ত৬ 


প্রতিনিধিদের সমর্থনের অভাব উপেক্ষ। করেও গান্ধী-বাছিত্থের সেই প্রবল গাঝুনর, 
মধ্যেও জিন্ন! নিজের বিশ্বাসের কথ! গ্রকাশ্তে ঘোষণ। করতে ছিধাবোধ করেননি £ 
“আমার পথই যথার্থ-_সাংবৈধানিক পথই যথার্থ ।”৫ 

কংগ্রেসের অসহিষ্ণু» প্রতনিধিদের অপমানজনক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণে 
ক্ষব দুঃখিত জিন্না অধিবেশন বর্জন করে মেই রাতেই চলে গেলেন। একই স্থানে 
আহ্ত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তার অভিমতের কি দশ! হবে অনুমান করে নিয়ে 
তাতে যোগদান করার জন্য অপেক্ষ! করলেন না। এইভাবে কংগ্রসের সঙ্গে 
সাংগঠনিকভানে তার ছুই দশকের সম্পর্কের উপর যবনিকাপাত হল। সঙ্গে সঙ্গে 
নজন্নার রাজনৈ তিক জীবনেরও একটি গ্রকত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটল । 

কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জিন্না স্থখে দুঃখে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় বিশ 
বছর ওতপ্রোত হন্নে ছিলেন, তার পক্ষে এতদিনের সম্পর্কচ্ছেদ কর] সহজ ছিল না| 
আমবা দেখেছি যে নিজের পিবারেল ও সংবিধাননিষ্ঠ বিশ্বাসের জন্য কংগ্রেসের নৃতন 
অর্থাৎ গান্ধীনেতৃত্ের সঙ্গে 'জন্নার আদর্শগত মতভেদ ছিল। গান্ধীনেতৃত্বের 
বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরাজী আদব-কায়দাছুরস্ত অভজ।তদের বদলে ভারতীয় গ্রামীণ 
সংস্কৃতির বনিয়াদ ধারণ মান্টষ-_নিবক্ষর অর্ধশিক্ষিত কৃষক-মজুরদের গণ-আন্দোলন 
ও গ্রতাক্ষ অহিংস সংগ্রাম । মোতিলাল ৪ দেশবন্ধুর মত অনেকের পক্ষে নৃতন 
মুগের চাহিদ। অন্ুস।রে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে রূপান্তরিত করা মস্তব হলেও 
জন্নার কাছে এটা ছিল অভ।বনীয় । অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এত আয়ের 
আইন-ব্যবসা ছেড 'ঈলে কিছুদিন পূর্বে জীত কন্যা এং ধনীর দুলালী অর্থব্য়ে 
দরাঁজতস্ত স্ীর ভরণ.প।ষণের কি ব্যবস্থা হবে এগ্ুশ্রও উর মনে এসময় জেগেছিল 
কিন! আমাদের পক্ষে বলা দুবহ | 

যাই হোক, আমর। এও দেখেছি যে জিন্নার মত দীর্ঘদিনের অসাম্প্রদায়িক 
কংগ্রেম নেতার বদলে নৃতন নেতার ধমীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন' নিয়ে আরন্ধ 
সংবিধান বহিভ় ত আন্দোলনে মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী এবং তাদের 
মত আরও অনেক মূলতঃ সাম্প্রদায়িক এবং পান-ইসপামবাদী নেতাদের বেশী করে 
কোল দেবার জন্য জিন্নার মনে স্বাভাবিক গান্ধী-বিরোধও জেগেছিল। এছাড়া 
নেতৃত্ব এবং বাক্তত্বের পঘাত তো ছিলই, যার কারণ জিন্নার তুলন।য় ভারতের 
রুজৰীতিতে দেদিনকর নেতা গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে পিছনের সারিতে সরে 
যাওয়। তার পক্ষে সহজ ছিল না। হয়ত ব। ভবিষ্যতে “গান্ধীর সত্যের আবিষ্কার- 
প্রয্াসী এরিখ এরিকমনের মত কৌন মনোবিজ্ঞানী জিন্নার জীবনের এইসব দিকের 
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উপর আলোকপাত করতে সমর্থ ুবেন। তবুও এইভাবে একেবারে ভিন্ন মেরুতে 
চলে যাঁবার তাৎকালীন রাজনৈতিক কারণ থাকা স্বাভাবিক । অতঃপর আমরা তার 
অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। 

নাগপুরের ঘটনার কিছুদিন পূর্বে হোমরুল লীগ থেকে জিন্না ও তার সম- 
ক্ষমতাবলম্বীদের পদত্যাগ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে গান্ধী তাকে অসহ- 
যোগের পতাকাতলে সমবেত হবার অন্থরোধ করেছিলেন । জবাবে জিন্না জানান ঃ 
“আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাব করেছেন যে “দেশের সামনে যে নবীন জীবনের 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আমি যেন তাতে অংশগ্রহণ করি ।” আপনার এই 
প্রস্তীবের জন্য ধন্যবাদ জানাই | নবীন জীবন” বলতে আপনি যদি আপনার কঃ- 
পদ্ধতি ও কর্মস্চীর প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে আমার ভয় হচ্ছে যে আমি 
তা গ্রহণ করতে অক্ষম | কাঁরণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ আমাদের ধ্বংসের অভিমুখে 
নিয়ে যাবে ।**আপনার কর্মপদ্ধতি ইতিমধ্যেই সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিভাজন এবং 
দলাদলি শৃট্টি করেছে যার সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়েছেন । দেশের জনজীবনেও 
আপনার অবদীন অনুরূপ | কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই নয়_হিন্দু ও হিন্দু, 
মুনলমান ও মুসলমান, এমন কি পিতা-পুত্রের মধ্যেও বিবাদ হষ্টি হয়েছে এবং দেশের 
সর্বত্র জনসাধারণ বেপরে।য়। হয়ে উঠছে । আপনার চরমপন্থী কর্ম্চ! এখন্কীর মত 
প্রধানত: অনভিজ্ঞ যুবক সম্প্রদায় এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষরদের মনে সাডা জাগিয়েছে । 
এনবের তাৎপর্য হল আগাগোড়া গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা । এর পরিণামে যে কি হবে 
তা ভাবতেও আমার হৃদ্কম্প হচ্ছে ।...জাতীয়তাবাদীদের সামনে একমাতর পথ হল 
সম্মিলিত হয়ে যথাসম্ভব শীপ্ত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজনমান্য কোন 
কর্মসুচী অনুসারে কাজে লেগে পড়া । এজাতীয় কর্মস্থচী কোন বাক্িবিশেষ চাপিয়ে 
দিতে পারেন না, দেশের তাবৎ জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুমোদন ও সমর্থন চাই 
এর পিছনে । আর এই লক্ষ্যের পরিপূততির জন্য আমি এবং 'আমার সহকর্মীর; কাজ 
করে যাব ।”৮ 

পূর্বোদ্ধত পত্রে জিন্নার তদানীন্তন সামগ্রিক মনঃস্থিতির চাবিকাঠি থাকলেও 
এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে পত্রের “আপনার কর্মপদ্ধতি ইতিমধোই সেইসব প্রতিষ্ঠানে” 
অংশ লক্ষণীয়। গান্ধী, কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জিন্নার কঠোর 
বিরূুপত! ও উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষ|র উদ্মার রহস্য খুব সম্ভব এখানে নিহিত। লীগের 
কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর সঙ্গে পূর্বোক্ত ধরনের সৌজন্যমূলক বাবহার 
করার মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে জিন্নার আচরণে এমন পরিবর্তন ঘটে যাপার 
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একটি উল্লেখযোগ্য কারণ এ সময্নে ঘটে, যে তথ্য বহুল প্রচারিত নয় । 

ঘটনাটি হল অল ইতিয়া হোমরুল লীগ নিয়ে। আমর! পূর্বেই দেখেছি এর 
প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সভানেত্রী শ্রীমতী আযানি বেসান্তের গতিবিধির উপর ১৯১৭ শ্রীষ্টাব্ধের 
১৫ই জুন নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের পর জিন্না এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এর অন্যতম 
নেতা হয়ে ওঠেন । স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র দেশে যথেষ্ট আলোডন 
টি করে। কালক্রমে জিন্না এর বোস্থে শাখ।র সভাপতি হন এবং পরবর্তীকালে 
লিবারেল নেতাৰপে পরিচিত জয়াকর হন এব সম্পাদক | ১৯১৯-২০ শ্রীষ্টাবে গান্ধী 
যখন উদ্দীয়মান জনপ্রিয জননেত। তখন শ্রীমতী বেসান্তেন পদত্যাগের পর জিন্নাই 
হোমকল লীগের এক সভায় পরবর্তী সভাপতি হিসাবে গান্ধ'র নাম প্রস্তাব করেন । 
সভাপতি হবার কিছুদিন পবই ১৯২০ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীষ সপ্তাহে তিলকের 
ঘোষণাপত্রের পাশাপাশি গান্ধী যে বিবুতি দেন তাতে হোমরুপ লীগকে তার কর্ম- 
শ্চীর পরিপৃতির বাহন হিসাবে কাজে লাগ।বার ইঙ্গিত থাকায় প্রতিষ্ঠানের পুরাতন 
নেতারা প্রমাদ গণেন । আর তেসর1 অক্টোবব বোছ্েতে অনুষ্ঠিত হোমকল লীগের 
সাধারণ সভায় যখন প্রতিষ্ঠানেব নাম পরিবর্তন করে ( ভাবতীয ভাষায়) ত্বরাজ্য 
সভা রাখার এবং এব মূল নীতিতেও ( ০7৫6৫ ) পরিবর্তন করাব প্রস্তাব কর! হুয, 
তখন জিন্না, জয়াকর, যমুনাদাস ছারকাদাস, মঙ্গলদাস পাকবাস। ও কানহাইয়ালাল 
মুন্সী প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের পুরাতন নেতারা এর তীব্র বিবোধিতা করেন । কিন্তু গান্ধীর 
জনপ্রিয়তার জন্য এবং সম্ভবতঃ মোতিলাল নেহকর বাঞ্চিতার সমথন পাওযায বহু 
বাদ-বিবাদের পর এই প্রতিবাদ ১০৯ বনাম ৪২ ভোটে অগ্রাহ্থ হয়ে যায়। জিন্না 
এবং আরও কয়েকজন স্ভার সভ!পতি গান্ধীব অবৈধানিক নির্দেশের প্রতিবাদে সভা 
বর্জন করেন। পরে /(২৫শে অক্টোবর ১৪৯২০ ) জিন্নাসহ অনেকে এ ঘটনার 
প্রতিবাদে হোমকল লীগ থেকে পদ্দত্যা* করে এক প্রতিবাদপত্র পাঠিষে বলেন £: 
“আমাদের-"'মত এই যে লীগের যে সংবিধান গ্রহণ করা হযেছে''*তা৷ ইতিপৃবে 
লীগ অনুস্থত উদ্দেশ্ত, লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি থেকে মূলগত ভাবে পৃথক ।""*আমরা এও 
মনে করি যে সংবিধানের এইসব পরিবততন এমন পদ্ধতিতে কর! হয় যা লীগের নিয়ম 
কানের পরিপন্থী । আমরা বলতে চাই যে উক্ত পদ্ধতির সপক্ষে আপনি যে নির্দেশ 
(101178 ) দেন তা একাধারে ভ্রান্ত ও একদেশদশী |" তাই অতীব ছুঃখের সঙ্গে 
আমরা লীগের সাধারণ সভাপদ এবং আর যে সব পর্দে আসীন আছি তার থেকে 
পদত্যাগ করছি ।”৯ 

অবস্ঠ গান্ধীর পক্ষেরও বক্তব্য ছিল । অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গান্ধীর ভূমিকার 
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শক্তি তো প্রত্যক্ষ হয়েই ছিল। এছাড়া স্বরাজ্য সভ| বা হোমরুল লীগের সংঘুক্ত 
সাধারণ সম্পাদক হিমাবে ১৮ই অক্টোবর বো ক্রনিকালে প্রকাশিত জওহরলাল 
নেহরুর সম্পাদককে লিখিত পত্রেও৯০ ইতিহাস ও সংবিধানের দিক থেকে গান্ধার 
ভূমিকার যৌক্তিকতার প্রদর্শন করা হায়ছিল। তবুও গান্ধী-জিন্না সংঘর্ষের যে অশনি- 
সংকেত ১৯১৫ খ্রীষ্ঠাকের জানুয়ারীতে গুর্জর সভায় গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 
প্রত্যাণত্তনের পর জিন্নার ইংরাজীতে প্রদত্ত ভাষণকে কেন্দ্র করে একবার এবং ১৯১৮ 
ষ্টার এপ্রিলে দিল্লীর “যুদ্ধ সম্মেলনে” গান্ধীর সবকারী প্রস্তাবকে সমর্থন ও জিন্নার 
তার প্রতি তীর বিরেধকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয়বার দেখা দিয়েও ঘটনাচক্রে তিরোহিত 
হয়েছিল, হোমরুল লীগের অধিবেশনকে কেন্্র করে ত: এবার বজ-বিদছ্যুৎ সহযোগে 
প্রকাশ পেল । নাগপুর কংগ্রেমে সতে অসিতে দ্বৈরথ প্রথম সংঘর্ষেরই ব্যাপ্তি । 
তারতবধের স্বাধীনত; সংগ্রামের যে দুই মহারথীর এই সংঘাত আধুনিক ভারতের 
ইতিহামের গতিপথ পরবতিত কারে, তার সম্ঙ্ধে পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে 
আলোচন! করা যবে । বর্তমানের মত এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে হোমকল লীগের এই 
পরিণ/তর জন্য জিন্না গান্ধীকে ক্ষম করতে পারেন ন। কলক।তার প্রায় তিন মাস 
পরে নাগপুরের কংগ্রেদপ অধিবেশনে এবং তারপরও তার প্রবল গান্ধীবিরোধ। 
ভূমিকার অন্থরালে এই নিকপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার বি.শষ প্রভাব থাকাই 
স্বাভাবিক । 


॥ ৮ ॥ 
জিন্না কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেও ভারতের রাজনীতি থেকে বিদীয় নেননি, 
গান্ধী ও তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হলেও যথার্থ অর্থে তিনি শিভলরাস 
ইংরেজ ভদ্রলোক । তাই পুণার ফাগুপন কলেজে গোখলের ষষ্ঠ মৃত্যুবাধিকীতে 
অসহযোগের ডাকে নাড়া দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্ভনের প্রকাশ্ঠ নিন্দা 
করলেও, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার অসহযোগবিরোধী রাজনৈতিক তাদের ঘে 
তালিকা তৈরী করছিলেন তাতে তিনি নিজের নাম অন্তভুক্ত করতে দিতে সম্মত 
হননি । এছাড়া জয়াকরপহ গান্ধার সঙ্গে দেখা করে বড়লাটের মাধ্যমে সরকারের 
সঙ্গে একটা বোঝাপড়ারও চেষ্টা তিনি করেন, যদিও শেষ অবধি অসহঘোগনিষ্ঠার 
কারণে গান্ধী তাতে সম্মত হননি ।১ | 

তার ভদ্রলোক বৃত্তির অপর একটি নিদর্শন তার এবং মালব্জী ও জয়াকর 
' প্রভৃতি কর্তৃক আহৃত বোদ্বের সর্বদলীয় সম্মেলন উপলক্ষে পাওয়া যায় । ১৯২২ 


হাকের ১৪-১৬ জাছুয়ারী অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ৫শষে নশ্মেলনের দভাগতি কার 
শহ্বরণ নায়ার সংবাদপত্রে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে কিছু ভূল তথ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সম্মেলনের অপর ছুই সম্পাদক জয়াকর ও 
নটরাজনের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে জিন্না ল্গার শহ্করণের বিবু'তির প্রকাশ্ঠ খণ্ডন 
করেন।২ এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ কর। যেতে পারে ঘে বংগ্রেস ছাডার পরুও এ 
প্রতিষ্ঠান এবং গান্ধীজীর প্রতি অভিমানে দরে সরে না গিয়ে অসহযোগের পরবর্তী 
রাজনৈতিক অচলাবস্থা দুর কর।ব জন্য পূর্বোক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ( আন্দোলন 
প্রত্যাহার ও দাধিত্বণীল সরকার গরতিষ্ঠ।র উপায় উদ্ত বনের জন্য গে।লটেবিল বৈঠক ) 
নিয়ে অপর ছুই সম্পাদকসহ জিন্না বড়লাটের সঙ্গে বার বার পত্র ও তারবার্তা 
বিনিময় করেন । এ সম্মেলনের তব থেকে ১৪২২ খ্রীষ্টাবেব দোসর ফেব্রুয়ারী তিন 
সম্পাদক গ।দ্ধীজীকে যে পত্র লেখেন তাতে তাকে মহায্সাজ।” বপে সম্বোধন করা 

হয় এবং পত্রে হস্ত।ক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন জিন্ন। ।৩ 
ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মোড নেওয়া শুক করেছে। ১৪৯২১ ত্রীষ্টাব্ধে 
খিলাফত ও অসহযোগের প্রবল উদ্দীপনায় মুদলমানরা বহুস্থানে হিন্দুদের মনোভাবের 
সমাদর করার জন্য বকর-ঈদের সময় শ্বেচ্ছায় গো-কোরনাণী বর্জন করেছিলেন এবং 
অসহযোগী নেত৷ হিন্দু সন্গ্যাসী স্বামী শ্রদ্ধীনন্দকে দিলীর জুদ্মা মসজিদে আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে 'গয়ে মমবেত মুসলমানদের সামনে তীর বক্তৃতার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল ।৪ কিন্তু 
১৯১১ স্্রীষ্টাবের আগন্ট মাসে কেরুলের খলাকত মে।পল। মুসলমানর৷ প্রশাসনের 
বকদ্ধে বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাদের 
গৃহে লুটপাট অগ্নিসংযোগ এবং এমন কি জোর কবে ধর্মান্তরিত কর|র কাজও 
করেন । আর মৌলানা হসরৎ মোহানীর মত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও 
মোপশাদের এসব দুঙ্কৃতির নাফাই গান। এর প্রতিক্রিয়ায় কারামুক্ত হয়ে শ্রদ্ধানন্দ 
“শুদ্ধি” আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং পণ্ডিত মালব্যের নেতৃত্বে শুরু হয় হিন্দুদের 
“সংগঠন” আন্দোলন | মুনলমানদের মধো এর প্রত ক্রয়ায় শুরু হয় “তবলিগ” ও 
“তম” আন্দোলন | খিলাফতের স্বল্নকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম এক্য 
মিলিয়ে যায় এবং ১৯২২ গ্রীষ্টাব্ধের শেষে মুলতানের দাঙ্গায় হিন্দুদের উপর হত্যা 
লুণ্ঠন ও অন্তবিধ অত্য।চারের কালো মেঘ নেমে আমে । তারপর নানাস্থানে দফায় 
দফায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে থাকে, উভয় সম্প্রদায়ই যার শিকার হয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে প্রভূত যুক্তি ও তথ্য সহকারে রাজেন্জপ্রসাদ দেখিয়েছেন 
'যে সম্ভবতঃ কোন স্বার্থসংল্লি্ পক্ষের গোপন অঙ্ুলিছেলনে তখনই ভারতবর্ষে 
৪% 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে যখনই সকল সম্প্রদায় ক্ষমতা হন্তান্তরের জন্য মুখর 
হয়েছেন ।৫ ্‌ 

র|জনৈতিক ক্ষেত্রেও ছুঃসময়ের আবির্ভাব ঘটে । ১৯২১ গ্রীষ্টাব্দের ৮-১০ জুলাই 
করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনের প্রস্তাবে একথা স্পষ্ট হয়ে গঠে যে স্বরাজ 
খিলাফতীদের আদে৷ বিবেচ্য নয়, তীরা মূলতঃ পাান-ইসলামী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ।৬ 
ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে এই পর্যায়ে শেষবারের মত বিগত কয়েক বৎসরের এঁতিহ্য 
অন্সরণ করে কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন একই জায়গায় ও একই সময়ে হয় । 
লীগের অধিবেশনে মৌলান। হসরৎ মোহানী সভাপতিত্ব করলেও একথা প্রকট হয়ে 
ওঠে যে লীগ গণসংগ্রামের পথে আর অগ্রসর হতে অক্ষম । লীগের এ অধিবেশনে 
কংগ্রেস অথবা! এমন কি খিলাফত বা জমায়েত-উল-উলেমা-ই-হিন্দের সম্মেলনের মত 
আইন অমান্যের (০1৮11 ৫190০410106) প্রস্তাব গ্রহণ কর] সম্ভব হয়নি । লীগের 
এইভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে মৌলবী সঈদ তুফায়েল আহমদ 
বলেন যে কারণ লীগের জন্ম-ইতিহাসে নিহিত । তাই লীগ যা-ই করতে যাক ন। 
কেন, সিমলায় বডলাটের কাছে আগ! খান নেতৃতে দরবারের মানসিকতার উপ 
উঠতে পারেনি । “লীগের রাজনীতি হল শুধু এই হিন্দুরা যেসব অধিকার ও পদ 
অর্জন করবে, তাতে মুসলমানদের ভাগ নির্ধারিত করতে হবে। একে যথার্থ রাজনীতি 
বলা চলে না। যথার্থ রাজনীতির কারবার সরকারের বিকদ্ধে জনসাধারণের অধিকার 
নিয়ে এবং এই ক্ষেত্রে রাজনীতি ধের মতই শক্তিশালী | এই শক্তির অভাবের 
কারণ মুসলিম লীগের কোন সদস্তকে কোন রকম আঘাতের সম্মুখীন হবার জন্য 
প্রবুদ্ধ করা যায় না| নিজের মধ্যে তাই তিনি উচ্চগ্রামের দৃচিন্তুতা ও সাহসও খুঁজে 
পান না।”? 

এইখানে উল্লেখযে।গা যে মুসলিম রাজনীতির পুনর্বার সাম্প্রদায়িক রূপ নেবার 
পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না কিন্তু এ প্রবাহে গ! ভাসাননি ! জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ 
জিন্নার পক্ষে এ সময়ে খিলাফত" বা মুসলিম লীগের স্থুরে স্থর মেলানো! সম্ভব হয়নি । 
অপর দিকে গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগী কংগ্রেসে ফিরে যাওয়াও তার পক্ষে 
সম্ভব ছিল না৷ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি নূতন মডারেট রাজনৈতিক দল গঠন 
করার জন্য জয়াকর এবং মোতিলালের মত সমভাবে ভাবিত বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে 
আলোচনা করেন । কিন্তু তীরা কেউই এ ব্যাপারে উৎসাহ না দেখানোর জন্য জিন্নার 
সে ইচ্ছা অন্কুরে বিনষ্ট হয় । ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্নী হয়ে পড়েন এক 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব । | 


০২ 


সাময়িক সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মুসলিম লীগও প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ।: 
১৪২৩ স্রীষ্টাব্ধে লীগের লখনউ অধিবেশন কোরামের অভাবে বাতিল করতে হয় । 
১৯২৪ খ্রীষ্টাব্ধের ১০ই মার্চ নবীন তুরস্কের নেতা কামাল পাশা খ'লফার পদ রদ করে 
দিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এর ফলে মুসলিম রাজনীতি 
এমন বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হয়ে পডে যার জের দীর্ঘদিন ধরে থাকে । ইতিপূর্বে 
চৌরীচেরায় গণহিংসার জ্বালামুখীর বিস্ষোট দেখার পাচদিন পর গান্ধী দেশ প্রস্তত 
নয় বলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন ( ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২) | 
অতঃপর তিনি কারারুদ্ধ হলেও অসহযোগী এবং খিলাফতী--উভয় নেতাদেরই 
সমালোচনার পাত্র হন। খিলাকতীদ্ের বিশেষ ক্ষোভ _ গান্ধী মুসলমানদের প্রতারণা 
করেছেন। 

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না বোম্বাই মুসলিম আসনের নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে 
কেন্জীয় ব্যবস্থা পরিবদে বিনা প্রতিদন্দিতায় পুননির্বাচিত হন | ব্রাউলাট আইনের 
প্রতিবাদে পদত্যাগের পর এই তার পুনরায় সংসদীয় কার্কলাপে যোগদান করা । 
১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী দিল্লীতে নবগঠিত পরিষদের প্রথম সভায় যোগ 
দেবার পরই ২৩ জন নির্দলীয় সদস্সদের একটি গো্গী নিজের নেতৃত্বে গঠন করেন । 
তারপর মোতিলাল ও দেশবন্ুর স্বরাজী দলের ৪২ জন সদস্তের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে 
পরিষদে এমন এক জাতীয়তাবাদী দলের গঠনে অগ্রণী হবার ভূমিকা গ্রহণ করেন, 
যে দল স্বরাজীদের অসহযোগ আন্দোলনের অন্নপূরক সর্ববিষয়ে সরকারের বিরোধিতা 
করার নীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিষদে গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিক! অবলম্বন 
করে ! এর ফলে তদানীন্তন সরকারকে বেশ কিছুদিন পরিষদের সভায় বিব্রত হতে 
হয়। এব্যাপারে তীর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন পণ্ডিত মালবা, বিপিনচন্ত্র পাল, 
পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এন. সি. কেলেকার প্রমুখ সেকালের 
নেতৃবুন্দ | এ পর্যায়ে তার সংসদীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অব্দান হল 
সৈম্তবাহিন।র ভারতীয়করণ, ভারতীষ্ব মৃদ্রায় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বিলাতা 
পণা কেনার (রূপি টেগ্ডার ) প্রস্তাব এবং বিপিনচন্দ্র পালের ভারতকে পূর্ণ স্মায়ত্ত- 
শাসিত উপনিবেশের মর্যাদা দেবার প্রস্তাবের জোরালো সমর্থন ৷ মে মীসের ২৪-২৫ 
লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে 
পরবর্তা তিন বৎসরের জন্য লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। 

খিসাফতের ব্যর্থতার পর মুলমান সমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং 
অসহযোগ-আন্দোলন-উত্তর কংগ্রেসের সঙ্গে যোগন্ত্র গড়ে তোলার জন্য লীগের" 

৪৩০ 


.সভ:পতিরূপে জিন্নার অভিত।বণে এঁকাস্তিক প্রয়ান করার নিদর্শন লক্ষ্য কর] যায়। 
অধিবেশনের প্রাক্কলে জনৈক সাংবাদিককে দেওয়] সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে অপরাপর 
বিষয়ের মধো জিন্না বলেন যে তার উদ্দেশ্য হবে £ “"-*নিখিল ভারত মুসলিম লীগের 

মাধ্যমে যথোপধুক্ত সময়ে ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্ের মতই পুনরায় হন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
সম্পূর্ন বোঝাপড়। কায়েম কর। |” 

শতঃপর তিনি বলেন যে, “আমি যতদূর বুঝেছি লীগ কোনমতেই এমন কোন 
নীতি বা কর্মস্থচী গ্রহণ বরবে ন!, যা ভ।রতের জাতীয় বংগ্রেসের বিন্দুমাত্র বিরোধী 
হতে পা,র |.*পক্ষান্থরে আমার বিশ্বাস লীগ এমন পন্থা অনুসরণ করবে যা জাতায় 
স্বার্থের পরিপুষ্টির অনুকূল হয়, যদিও এর জন্য মসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের 
কথ। বিশ্বৃত হওয়া চলবে না ।”৮ 

সভাপতির ভাষণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থৃতির বিশ্সেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন £ 
“মহাত্মা গন্ধীর অভিপ্রেত কাউন্সিল বয়কট করার কার্ষস্থচী কার্ষকরী অথবা 
( জাতীয় স্বার্থে । অনুকুল হয়নি-""যে খিলাকৎ সংগঠন খাড়া করা হয়েছিল তাও 
এর তুলনায় ভাল 'ক্ছু করতে সক্ষম হয়নি ...| গত তিন বৎসরের যুদ্ধের পরিণামে 
আমর! অবশ্য ভ'রতবনে ন্ববাজ প্রাপ্তির অনুকূলে এক প্রকাশ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে 
সমর্থ হয়েছি । ভরতে অবিলম্বে ও্পনিবেশিক দায়িত্বশীল পরকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
উপযুক্ত পদক্ষেপ কর হোক---এঈ বক্তনোর সপক্ষে এক নিভীক ও যতিবিরতিহীন 
দাবি উঠেছে ।”৯ 

বন্তৃতার উদ্ধৃত অংশের ছুটি বৈশিষ্টা লক্ষণীয় ৷ কারও চাপ ছাড়াই এবং ১৯২১ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে এযাবৎ গান্ধীর সঙ্গে তীব্র মত.ভদ থাকা সত্বেও জিন্ন৷ স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হয়ে গান্ধীজীকে আবার “মহাত্মা” অভিধায় উল্লেখ করছেন এবং অসহযোগ আন্দো- 
লনের বিরেটিধিতা কর! সত্বেও এর অন্যতম চারিত্রধর্ম যা আবার এর শক্তিরও আধার, 
অর্থাৎ প্রকাশ্য গণআন্দোলন ও তজ্জনিত জনজাগরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন । 

এ ভাষণে তিনি আরও বলেন, “স্বরাজ অর্জনের এক অপরিহার্য শত হল হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধো রাজনৈতিক এঁক্য"*আমি এই কথ| বলতে চাই যে, যেদিন হিন্দু 
ও মুসলমান মিলিত হবে সেইদিনই ভারতবর্ষ গপনিবেশিক স্ব কবত্তশাসন পাবে ।১০ 

গান্ধীজীও (জন্নার হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের এই একান্তিক আগ্রহের স্বাকুতি দেন 

ইয়ং ই.ওয়তে ১৯শে মে তারিখে প্রকাশিত তার এক বিখ্য।ত স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধে |”১- 
দেই অধিবেশনে মুসলিম লীগ স্থির করে যে প্রতিষ্ঠান “*"'ম্বরাজের জন্ গ্রয়াস 
ক্রবে। স্থবরাজের সংজ্ঞ। দেওয়া হয় সম্পূর্ণভাবে “সাধারণ ও সামান্য স্বার্থের" বিষন্ধ 
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সম্পকিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণীধীন স্বর্পসংখযক বিষয় ছাড়া “সম্পূর্ণভাবে আবত্ম- 
নিয়ন্ত্রিত ( অটোনমাস ) প্রদেশসমূছের ম্বেচ্ছামূলক ( ফেডারাল ) এক্যবদ্ধন । 
নকল সম্প্রদীয়কে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা” দেওয়া হবে এবং ভারত, 
মুললমানদের জগ্য 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা” বজায় থাকবে, কারণ যৌথ নির্বাচনব্যবস্থ। 
“বিবাদ ও অনৈক্যের উৎস” এবং এ প্রথা “উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে 
সম্পূর্ণভাবে অপারগ 1৮৯২ এছাডা লীগের এ অধিবেশনে ভারতবর্ষের ভবিয়াৎ 
সংবিধান রচনার জন্য জিন্নার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয এবং সাম্প্রদায়িব 
সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনে স্থানে স্থানে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে 
কনসিলিয়েটারি বোর্ড গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 

জিন্না এই প্রথম মুসলমানদের জন্য পথক নিবাচনব্াবস্থাৎ অপারহাষতার কথ। 
প্রকাশ্ে স্বীকার করলেন, যদিও আমর। দেখব যে পরে একাধিকবার সুযোগ হলেই 
পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য ?তনি উৎসুক হয়েছেন । যাই হোক, 
গোডাব দিকে এর তীব্র বিরোধ করলেও ৯৯১০ খ্রীগ্াব্দ থেকে জিন্না পৃথক মুসলিম 
নির্বাচকমগ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবেই এতবার কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হুযে 
আসছিলেন । এসব নির্বাচনের অপেক্ষারুত নিরাপত্র। কি তাকে পৃথক নির্বাচনের 
অনুকুল করেছিল ? অথবা কংগ্রেস ছাডার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র মুসলিম 
লীগই তাঁর আশ্রয় হবার জন্য তার অধিকাংশ সদন্ত ও সমর্থকদের ধ্যানধারণ। দ্বার। 
গ্রভাবিত হয়েছিলেন জিন্না? সম্ভাব্য তৃতীয় কারণটি কি এই যে ইতিমধ্যে ১৯২১ 
শীষ্টাব্দের জনগণনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তদন্সাবে পাঞ্জাব ও বঙ্গ উভয় 
প্রদেশেই মুসলমানব্রা একক সংখ্যাগরিষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়ায় এসব প্রদেশের 
ব্যাপারে লীগের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাও লখনউ চুক্তির উক্ত ছুই 
প্রদেশের আসন কটন বাবস্থায় আর সন্ত নন? অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষধষের ক্ষেত্রে 
যেমন হয়- অল্লাধিক সব কারণগুলির সমন্বয়েই তার এ ভূমিক।-_এ কথা সুম্পষ্ট. 
'্ডাবে বলার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই । 

যাই হোক, মে বছরের কংগ্রেস সভ।পতি মৌলান। মহম্মদ আলী কৃত তদানীন্তন 
লীগ ও তার নেতৃত্বের এক বিরূপ সমালোচনার উত্তরে মংযত ভাষায় জিন্ন! বলেন £ 

“সবাই ভাল ভাবে জানেন যে আমি পৃথক মির্বাচন-প্রথ' ও সাম্প্রদায়িক গ্রাতি- 
নিধিত্ব-বাবস্থার প্রেমীর্ষের দলে নই ৷ কিন্তু এ বাপারে মুসলিম জনমত এমন প্রবল 
যে আমাদের হয়ত অন্ততঃ সাময়িক ভাবে একে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে স্বীকার করে 
দিতে হবে। এর ভিত্তিতে মুসলমানরা ধেখানে যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের 


৪৫. 


“যথেষ্ট এবং কার্ধকরী প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে ।..-আম তাই আশ! করি যে হিন্দুরা 
আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ আজও আমি পোড় খাওয়া জাতীয়তাবাদী এবং 
মুসলমানদের যদ সংগঠিত করতেই হয় তাহলে ত। জাতীয় অগ্রগতির বা! স্বার্থের 
বিনিময়ে হবে না। পক্ষান্তরে এ হবে তাদের অন্যান্ত ভারতবাসীদের সমপধায়ে 
আনার উদ্দেশ্যে 1৮৯৩ 

২৫শে অক্টোবর যে অডিন্যান্সের বলে বাংলা সরকার কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের 
কাষূলয় এবং তার নেতাদের বাড়ি খানাতল্ল।সী করে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ চল্লিশজনকে 
বিনা বিচারে আটক রাখে, গান্ধী এবং আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নাও তার তীব্র 
প্রতিবাদ করেন ।১৯৪ ২১শে নভেম্বর কংগ্রেম সতাপ[ত মহম্ম্দ আলী সরকারের এই 
দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সকল দল এবং বিশেষ করে ১৪৯২০ 
্রীষ্টাব্দের পর থেকে ধারা কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের একটি 
সম্মেলন আহ্বান করেন। আরও অনেকের সঙ্গে জিননাও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন । সম্মেলন “সকল রজেনৈতিক দলকে পুনরায় কংগ্রেসে সম্মিলিত করার 
শ্রেঠ পন্থা! উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধানসহ স্বরাজ প্রাপ্তির 
এক পরিকল্পনা রচন।র উদ্দেশে একটি কমিটি নিয়েগ করে যাকে ১৯২৫ গ্রীগ্াবের 
৩১শে মাচের মধো তার প্রাতিবেদন পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয় 1৮১৫ ডিসেম্বরের 
শেষে বোদ্েতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনেও বাংলার অডিন্তান্সের নিন্দা করে হিন্দু- 
দের সঙ্গে সংযুক্ত মোচা গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। [জন্নাও এই আলোচনায় 
শগ্রহণ করেছিলেন । লীগের এ অধিবেশনে তার এই মর্ষের প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 

“বিধানসভাসমূহ, অন্যান্য নিবাচিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী চাকবিতে মুসলমানদের 
প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে তাদের দাবি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হোক 1৮৯৬ 

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শৈে জান্টয়ার! জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলায় বিগত বছর 
অক্টোবরে জারি করা অভিন্যান্সের এবং বিপ্লবীদের প্রতি সরকারী নীতির বিরোধিতা! 
করলেন । মার্চে অভিন্যান্সের এ ধারাসমুহ আইনে পরিণত করার জন্য এক বিল 
এলে তারও বিরোধিতা করলেন এবং অধিকাংশ সদশ্তের বিরোধিতায় সে বিল 
বাতিল হয়ে গেল। এছাড়া রঙ্গচারী, সন্মুখম্‌ টেট প্রমুখের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে 
জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক বিলের প্রবর্তন বা বিরোধিতা করলেন। 

১৪২৪ গ্রীষ্টাৰের শেষার্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের সাদন্তদের নিয়ে ইগ্ডিপেনডেণ্ট পার্টি নামে 
জাতীয়তারাদীদের এক নূতন গোষ্ঠীর জন্ম হয় এবং জিনা তার নেতা! নির্বাচিত হন। 
বাজেট ও ফাইন্যান্গ বিলে স্বরাজ্য দলের দদস্ত মোতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই 


৪৬ 


প্যাটেলের বিরোধিতা করলেন । আবার বিঠলভাই পারষদের সভাপতি নির্বাচিত 
হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানালেন । দেশবন্ধু ও রাষ্ট্গুরু সরেন্্নাথের তিরোধানে 
তাদের প্রতি শোকাঞ্জলি নিবেদন করলেন : মগ্য উৎপাদন এবং এর আমদানি ও 
বিক্রির বিরুদ্ধে এক বিলের সমর্থন কবলেন | এছাড়া সবকারেব শাসন সংস্কার অন্গ- 
সন্ধান কমিটির সদশ্ত হিসাবে সংখ্য।গুক গোষ্ঠীর প্রতিবেদন সমর্থন করার পরিবর্তে 
সংখ্যালঘুদের প্রতিবেদন সমর্থন করেন ।১৭ কেন্দ্রীয় পরিষদেও সংখ্যালঘু অভিমত 
সমর্থন গ্রণর্গে মো।তিলালের সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থন কবেন এবং তা গৃহীত হয় । 
এই প্রসঙ্গে দেশের সাংবিধানিক সমস্থযব সমাধানেব জন্য এক রয়াল কমিশনের 
নিয়েগ প্রস্তাব করত: সংবিধান সম্বন্ধে নিজ আদর্শ ব্যক্ত করেন। 

এ বৎসরের বাজনৈতিক কাষ্কলাপের মধ্যে দল্লীতে জান্যারী মাসে গান্ধীত্র 
সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত সর্বদলায় সম্মেপনে হিন্দমুসলমান একা এবং মুদলমানরা যেসৰ 
প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তাদেব স্বার্থবক্ষর প্রয়োজনীযতার কথ! বলেন । সম্মেলনে 
মোতিন।ল, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, আজাদ, শ্রীমতা বেসান্ত, শ্রীমতা নাইড়ু, শ্রদ্ধানন্দ, কুপ্তরু, 
চিন্তামণি ও জয়াবর প্রমুখ নেতারা অংশগ্রহণ করেন | ২২শে মে, বিভিন্ন র।জ- 
নৈতিক দলের মধ্যে বে।ঝাপড়া স্থষ্টিব জন্য জযাকরের সহযোগিতা চেয়ে তাঁকে এক 
পত্র লেখেন ৷ ডিসেম্বরের ৩০-৩১শে আল" ভ্রাতৃদ্বয, ডাঃ কিচলু এবং আসফ আলী 
প্রম্খ নেতৃবুন্দসহ আলীগডে মুসলিম লীগের বাখ্সরিক অধিবেশনে যোগ দেন । 
লীগের এ অধিবেশনে মুলমানদের জন্য বহুবিধ বক্ষ।ববচস্হ স্বাযত্তশ।সনের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। জিন্না এ সম্মেলনে স্বর|জ্য দলেব বাধান্থ্টিকারী ও আইন-অমান্যকারী 
ভূমিকার তীব্র সমালোচন। করেন । 

১৯২৬ খ্রীষ্ঠান্দে জিন্নাৰ সার্বজন।ক জ'বনেব ক্রিয়াকলাপ মূলতঃ সংসদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । কেন্দ্রীয় পবিষদে তিনি ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তি, কাণপুর কংগ্রেসে লাল লাজপৎ বাষেব বন্তৃতাব বিববণযুক্ত তার পাঠানোক়্ 
বিলম্ব, মধ্যবিত্তের কর্মহীনতা, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীযদের অবস্থা, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংঙ্কারের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষষে বলেন । এছাডা ভারতের 
শাসন-সংস্কারের জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করার দাবিও পুনরায় উত্থাপন করেন 
এবং বলেন যে এর সদশ্যর1 যেন ভারতীয় জনমত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয় । তার রাজ- 
নৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে চৌঠা এপ্রিল বোস্বেতে ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির সভায় 
যোগদান করা ( এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সন্বদ্ধে আলোচনা হয় ) এবং দিল্লীতে 
২৯-৩১শে ডিসেম্বর লীগের অধিবেশনে যোগ দেওয়া উল্লেখযোগ্য ৷ নভেম্বরে জিন! 


পি 


বোদ্ধের মুসলমান (নগর ) কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিমাবে পুনর্বার কেন্দ্রীয় পরিষদে 
নির্বাচিত হন। 

১৯২৭ গ্রীষ্টাবের স"সদীয় কার্ধকলাপের কথা ছেডে দিলে জিন্ন কয়েকটি গুকত্- 
পূর্ণ রাজনৈতিক কর্ণসুচীর স্কে যুক্ত ছিলেন । ২*শে মার্চ দিল্লীতে মুঘলিম সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব করেন, যেখানে মুললমানদের দীবিসমূহের চূড়ান্ত কপ দেওয়া হয়| রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয় নাম দিলীব মুসলিম প্রস্তাব | ৯৪শে মার্চ পূর্বোক্ত প্রস্তাব 
প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে এক বক্ুবোর মাধ্যছে এই অভযোগ করেন যে হিশ্ুু বা মুদলমান 
কোন পক্ষই মুসলমান নেতাদের যৌথ নির্বাচন প্রথার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন 
করছেন না| মে মাসে বোছ্গেতে নিখিল ভারত বংগ্রেস কমিটি এ প্রস্তাবসমুহ অন্ু- 
মোদন করে ।৯৮ এই প্রস্তাবে সারমর্ম হল £ “এই শর্তে তারা বেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক 
পরিষদসমূহে যৌথ নিবাচনপ্রথায় রাজী যে (ক) সিদ্ধুকে এক পুথক প্রদেশে পারণত 
করতে হবে ১ (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের 
মমমর্ধাদ| দেঁওয়। হবে ১ গ পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যা- 
ভিত্তিক হবে এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মোট সংখ্যার 
এক-তৃতীয়।ংশের কম হবে না ।” চৌধুরী খলিকুজ্জম! বলেছেন, "স্তার শফী অবশ্ঠ 
জিন্নার এই যুক্ত নির্বাচন প্রথা মেনে নেওয়ায় অত্যন্ত বিশ্মিত হয়েছিলেন এবং আমর। 
দেখব যে পরবর্তীকালে এই কারণে তিনি পাঞ্জাবে 'শফী লীগ-এর প্রাতিষ্ঠ 
করেন 1১৯ 

৩১শে অক্টোবর জিন্না বডলাটকে প্রস্তাবিত শাসন-সংঙ্কার কমিশনে অন্ততঃ 
দুজন ভারতীয় সদশ্য নেবার জন্য অনুরোধ জানান | ৮ই নভেম্বর বডলাট সাইমন 
কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণ|] করেন । এর সকল সদস্য শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় গ্রতি- 
বাদে জিন্না একে বম্নকট করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং ইংলগ্ের শ্রমিক দলকে তা€- 
বার্তীর দ্বারা সেকথ! জ্ঞাপন করলেন । কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে সাইমন কমিশন 
বয়কট করার পদক্ষেপ নেবার জন্য জিন্নার গতি অত্যন্ত অসম্তষ্ট তদানীন্তন ভারত- 
গচিব বার্কনহেড লর্ড উইলিংডন এব স্যার জন সাইমনকে এমন কৌশল অবলম্থন 
করার পরামর্শ দেন যাঁতে জিন্নাকে “উ চিত শিক্ষা দেওয়া যায়' | ডিসেঘ্বরের ৩০শে 
থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাকের ১ল! জানুয়ার। পর্যন্ত কলকাতায় লীগের ১৪তম প্রকাশ্য 
বাৎদরি অধিবেশনে২০ লীগকেও জাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে 
বিরত খাকার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অন্রগ্রাণিত করেন | জিন্নার গ্রভাবে লীগের 
&ঁ অধিবেশনে ভারতের ভবিস্ৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্তে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির. 


'৮ 


সঙ্গে আলোচন! করে ব্যবস্থা অবনম্বনের বন্য লীগ কাউনসিঙ্গ কর্তৃক একটি উপসমিতি 
গঠন করার প্রস্তাবও স্বীকৃত হয়। লীগ অধিবেশনে শ্যার আলী ইমাম যখন 
এই উক্ত করেন যে, পমুমলমানরা ভারতের ভবিষ্ুৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে 
সমানাধিকারের ভি ত্ততে অংশগ্রহণ করতে চায়”, জিন্না তখন তা হুল “ন্যনতম” এই 
মন্তব্য করেন। লীগের এ অধিবেশনে “দিজ্লী মুসলিম প্রস্তাবও অনুমোদিত হয় 
যাতে শর্তসাপেক্ষে পৃথক নির্বাচন-বাবস্থা বর্জনের শ্বীকৃতি ছিল এবং শফী লীগ তার 
দৃটিভঙ্গার জন্য নন্দিত হয় ।২৯ লীগেব্র এ অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু ও আ্যানী 
বেসান্ত সম্মানিত অতথ রূপে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে জিন্না 
বলেন, « পণ্ডিত মালবাকে আমি স্বাগত জানাই এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসতার 
মঞ্চ থেকে হিন্বু নেতারা আমা"দর প্রোতি ষে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, 
তা আমি পরম সমাদরে গ্রহণ করছ । আমর কাছে তার এই প্রস্তাব ব্রিটিশ 
সরকারের প্রদেয় তাবঘ স্থযেগ-স্থবিধার থেকে অধিক মুল্যবান । সুতরাং তাদের 
বন্ধুত্বের "হাত যেন আমরা গ্রহণ করি ।”২২ এইভাবে জিন্নার নেতৃত্বে লীগ পুনরপি 
জ।তীয়তাবদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কাছাকাছি আসে। 


॥৯॥ 


কিন্নার ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দের সংসদীম্ম কার্ষকলাপের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লালা 
লাজপৎ্ রায়ের প্রস্তাবের উসর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি 
গ্রদর্শন এবং হিন্দুদের মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য জয়াকরের 
প্রস্তাবের সপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন । 

রাজনৈতিক ক।যকলাপের মধ্যে সাইমন কমিশনেব বয়কটের সিদ্ধান্তের কথা 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে । বৎসরের প্রথম দিকে জিনা! কোমর বেঁধে এ 
কাজে লেগেছলেন। কলকাতায় লীগের অধিবেশনের সমাপ্তির কিছুদিন পবই 
জিন্নার প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র বোম্বেতে কমিশনের সাস্যদের প্রথম পদার্পণের কথা ছিল ।. 
বয়কটের ব্যাপারে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে চাগল! নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন £ “বোদ্বেতে 
আমরা একটি কমিটি গঠন করেছিলাম, যার সম্পাদক ছিলাম আমি এবং জিন্না 
ছিলেন সভাপতি । আর আমাকে এ কথ! বলতেই হবে ঘে কমিশনকে বয়কটের 
ব্যাপারে জিন্না পাথরেন্র মতই দৃঢ় ছিলেন। ক্ষেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন ষে, 
বস্ধকট কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হবে, সামাজিক ক্ষেত্রে নক । জিনা এতে রাজী 
হননি এবং নিজের ভূমিকা থেকে ভিলিমাজ বিচলিত হননি । তিনি বলেছিলেন 
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জিন্নাঁ -৪ 


যে বয়কট মানে বয়কট এবং একে সর্বাত্মক হতে হবে। বয়কট প্রচারে আমরা বনু 
সভ। কর।ছলাম 1৮১ 

সাইমন ১৯২৮ শ্রীষ্টান্বের তেসরা ফেব্রুয়ারী সদলবলে বোম্বেতে এলে সর্বাত্মক 
বয়কটের সম্মুখীন হন। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে গান্ধী তার ইয়ং ইত্ডিয্া পত্রিকায় লেখেন 
যে, “সংগঠকদের এই বিপুল সাফল্যে আমি আমার আভনন্দন জানাই ।***এ 
ব্যাপারে ।লবারেল, নির্দলীয় এবং কংগ্রেসীরা একই মঞ্চে সম্মিলিত হয়েছেন দেখে 
আমর আত্ম! শান্ত পেয়েছে ।”২ ) 

তবে এ বছরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল নেহরু কমিটির 
রিপে'ট প্রণয়ন এবং তার বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন । 

ভারতবাসীর শাসন-সংগ্চার দাবি প্রসঙ্কে এদেশবাসীর অনৈকোর কথা ইংরেজ 
শাসকের! প্রথয়ই বলতেন । মাইমন কমিশন নিয়োগের পরিপ্রে।ক্ষতে তদানীন্তন 
ভারত ।।চব লর্ড বার্কনহেড ভারতায় নেতৃবৃন্দকে খোলাখুলিই চ্যালেঞ্জ জানালেন যে 
পারণল তার একটা সর্বজনগ্রা্থ সংবিধান রচনা করুন। এর প্রত্বাত্তরে ডাঃ আন্সারীর 
মভ,প.তত্বে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর ১৪২৭ গ্রীষ্টাব্ের মাদ্রাজ কংগ্রেমে দেশের ভ।বধ্যৎ 
সংবধ।ন রচনার জন্য একটি সর্দল।য় সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেস 
কর্তৃক সাইমন কমিশন বয়কট করার আন্দোলন চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৮ গ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুযারাতে দিলীতে সর্বপ্রথম এ সর্বঘলীয় সম্মেলন আহত হয় । জিন্ন! এ সম্মেলনে 
যে।গ |দয়ে লক্ষ্য করেন যে জয়াকর, মালব্য ও লাজপৎ রায় প্রমুখের প্রভাবে 
সম্মেলন কংগ্রেস কর্তৃক স্বাকৃত বিগত বত্সরের দিল্লীর মুসলম প্রস্তাবের প্রতিকূল 
ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। রাজনৈতিক দরাদরি এমন বিকট রূপ ধারণ করে 
যে কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক জওহরলাল নেহরু সৈয়দ ম।হমুদ্কে ১৭৩. ১৯২৮ 
তা।রথে লিখিত এক পত্রে মন্তব্য করেন, “এ ছিল ছুই তরফের কিছুসংখ্যক চরম- 
পশ্থীদের লড়াই, জিন্না ও তার দলবল একদিকে এবং হিন্দুমহাসত। গোষ্ঠী অপর দিকে 
***উভয় গোষ্ঠীর প্রতিই আমি বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি |৮৩ সম্মেলনের সমাপ্তির পরও এ 
ব্যাপারে একট। বোঝ।পড়ায় উপনীত হবার জন্য তিনি একটানা দশদিন ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
করেন যাতে দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের শতাধীন ( পূর্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) যুক্ত নির্বাচন- 
প্রথার স্থপারিশ গৃহাত হয় । মার্চে তাই লীগ কাউনসিল দিল্লীতে তার সভাপতিত্বে 
মিলিত হয়ে এক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই বলে খেদ প্রকট করে যে হিন্দুমহাসভা লীগের 
প্রস্তাবকে কার্ধতঃ বা।তল করেছে । 

বোস্থেতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীস্ব বৈঠকে ( ১৯শে মে) ২০টি রাজনৈতিক 


৫৬ 


ঘলের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে মোতিনাল নেহরুর সভাপতিতে পরবর্তী 
১ল! জুলাইয়ের মধ্যে সংবিধানের মূল নীতির খসড়া রচনার উদ্দেশে একটি কমিটি 
নিষুক্ত হয় ।৪ জিন্না তখন বিদেশযাত্রী এবং লীগের অপর কোন প্রতিনিধি এ 
সম্মেলনে যেগদদান করেন'ন। নান দৃষ্টিভঙ্গীর নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার পর কমিটি তার রিপোর্ট প্রস্তুত করে। এই নেহরু রিপোর্ট 
সন্ধে আরও জনমত সংগ্রহের জন্য ২২শে (ডিসেম্বর ১৯২৮ শ্রীষ্টার্ে কলকাতায় এক 
সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন ( ০017৬610010) ) আহৃত হয় । এও স্থির হম যে কংগ্রেস 
ও লাগের বাৎমবিক অধিবেশনও এ সময়ে কলকাতায় হবে যাতে বিগত বৎসরের 
সিদ্ধান্তের পর প্রেক্ষিতে উতর প্রতিষ্ঠান পারস্পারক আলোচনার পর চুডান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনাত হতে পারে । 

সর্বাধক বিতকিত প্রপঙ্গ নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নেহরু কমিটির স্্পারিশ ছিল 
নয়রপ £ 

“(১) ভারতবর্ষের সর্বত্র যৌথ এরং মিশ্র নির্বাচক-মণ্ডলা থাকবে ; (২) প্রতিনিধি 
সভ।য় ( কেন্দ্রায় আইন পরিষদ ) কোন আর।ক্ষত আসন থাকবে না; এর একমাত্র 
ব্যতিক্রম হবে মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানকার মুসলমান এবং উত্তর- 
পশ্চম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমানদের প্র।তানধিত্বের ক্ষেত্রে । এই জাতীয় আরক্ষ? 
হবে খুললমানবা! যেপৰ প্রদেশে সংখ্যালঘু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যা- 
লঘু অনুসলমানদের জনপংখ্যার হারের সঙ্গে কঠোরভাবে সামগ্স্য রেখে । মুসলমান 
বা অনুনলমান-_ যেখানেই তাদের আসনের ব্যাপারে সংরক্ষন দেওয়! হবে সেখানে 
তার] অতি'রক্ত আসনের জন্ও প্রতিহন্দিত৷ করতে পারবেন $ (৩) (ক) পাঞ্জাব ও 
বঙ্দেশে কোন সম্প্রদায়ের জন্য আমন সংরক্ষণ করা হবে না, (খ) পাঞ্জাৰ ও বঙ্গদেশ 
ছাড়া অন্যান্ত প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমা'ন সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ 
কর। হবে এবং তাদের অতিরিক্ত আসনে প্রাতিবন্দ্িতা করারও অধিকার থাকবে; 
(গ) অন্থরূপভাবে উত্তর-প.শ্চম সামান্ত প্রদেশে অনুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত 
রাখ। ছাডাও তার্দের অতিরিক্ত আসনে প্রতিবন্বিত। করার অধিকার দেওয়া হবে; 
(৪) এই আলন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্রশ বছরের নিদিষ্ট সময়ের জন্য থাকবে; (৫) 
আথিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে নেবার পর সিম্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক 
একটি প্রদেশে প্রণত করা হবে) (৬) উত্তর-পশ্চিম সামান্ত 'প্রদেশ সহ তাবৎ 
নৃতন প্রদেশে পুত্রাতন প্রদেশগুলির মতই শ্বাসন বাবস্থা গ্রবতিত হবে।”৫ 

লক্ষ) করলে স্পষ্ট হবে ঘে নেহর'দ্বিপোর্টের সুপারিশের সঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
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বণিত . দিল্লার মুনলিম প্রস্তাবের (২০শে মার্চ ১৪২৭) মৌলিক পার্থক্য বিষ্যমান ! 
অথচ এ মুসলিম প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল এবং এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মুনলিম 
লীগ কংগ্রেসের আহ্বানে সর্বদলায় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। স্থতর।ৎ অল্প 
সময়ের মধো বংঞ্রেসের দষ্টিভঙ্গাতে এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তন ঘটার কারণ 
আবিষ্কার করার চেষ্টা কর] যেত পারে । 

১৯২১ গ্রীষ্ট।ব থেকে দেশের কোথাও ন। কোথাও সাখ্জদায়িক দাঙ্গ। হওয়াতে, 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছিল । এর সঙ্গে সঙ্গে একদিকে আর্য সমাজ 
এবং মদনমোহন মাপব্য প্রশুখের শুদ্ধি এবং অন্যদিকে গোঁড়া মুঘলমানদের তবলীং 
ও ঙঞ্জম আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধো পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের 
ভাব হট্টির কারণ হয় | এই পারপ্রে।/ক্ষতে “১৪৯২৫ গ্রীষ্ঠাব্ধের নভেম্বরের প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় পার্ষদের যে (নর্বাচন হয় তার ফলে দেশের কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রা 
দায়িক দল অধিকীংশ ভ।রত।য় ভে।টারদের তরফে কথা বলার অধিকারী-_এমন 
প্রমাণ পাওয়া গেল না । প্রত্যুতঃ তাদের মধ্যে কোন দলই সংখ্যাগুরু হিন্দু অথবা 
মুসলমান ভে।ট|রদের মুখপত্র হবার দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি । 
১৯১৯ খ্বীাবের শাসন সং্রওর আইন অবশ্য শতকরা মাত্র চার ভাগ নাগরিকদের 
ভোটের আধকার দিয়েছিল । তবে একথা অনুমান করলে ভুল হবে যে রাজনৈতিক 
বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠনগাল ভোটারদের তুলপায় জনসীধারণের মধ্যে আধক 
জনপ্রিয় ছিল। বরং সাধারণ মানুষের তুলনায় ভে।টাররা এসব সংগঠন সম্বন্ধে 
অধিকতর ওয়াকিবহাল ছিলেন । স্বরাজ দল কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ১৯২৬ 
খ্ীষ্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিৰন্দিতা করলেও ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বহুলাংশে জন” 
সমর্থন হারিয়েছিল । আধক|ংশ হিন্দু ভোটারদের মন সাম্প্রদায়িক দাঙ্কার জন্য 
বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, সখেদে স্বাকার রুরতে হয়েছিল যে খিনাফৎ আন্দোলন এক 
গ্রচণ্ড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এর কারণ হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি হিন্বু মহা 
সভার উপর পডল | কংগ্রেস, মুমলিম লীগ এবং নিখিন ভারত খিলাফৎ কনফারেন্স 
তখনও হিন্দুমুসলমান এঁক্যের জন্য হাতডে বেড়াচ্ছে । ভোটাররা কিন্তু নির্দলীয় 
প্রার্থীদের স।স্প্রদায়িক ভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত' হল । সুতরাং সঙ্গত কারণেই স্বরাজ্য 
দল-মাদ্রীজে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল, যেখানে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গ। আত্মপ্রকাশ 
করেনি । কিন্তু পাঞ্তাব ও উত্তর : প্রদেশের মত. যেখানে, হিন্দু মুললমান পথেঘাটে 
পরস্পরের মাথা ফাটাচ্ছিল সেখানে 'স্বরাঙ্য দল শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল..৷ 
বিভিন্ন আইন সভায় মুললমানদের অবস্থাও। ছিন্নভিন্ন হয়ে. পড়ল কোন ছুসলমান, 


ই 


প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি ধোপে টিকল না । 

“তবে কেন্দ্রীক পরিষদে হিন্দু_ও মুসলমান জনপ্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর 
ভিত্তিতে বিভক্ত হননি । স্বরজ্য দল ছিস কংগ্রেসেব ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিনিধি 
এবং জনকয়েক মুসলমান সদন্য তখনও এ দলে ছিল । জিন্ন'র নিজের গে[চীতে ছু'জন 
হিন্দু এবং জনাকয়েক মুসলমান সদন্ত | কিন্ত স্বরাজ্য দল বহিভূত প্রায় সব হিন্দু 
মিলিত হয়ে হিন্দু মহাসভার নেতা মদনমোহন মীলব্য ও লাজপত রায়ের নেতৃত্বে 
জাতীয়তাবাদী দলরূপে সংগঠিত হলেন । অধিকাংশ মুনলমান সদস্য অসংগঠিত 
গোঠীরূপে পৃথক পৃথক আসন গ্রহণ করলেন ।”৬ 

এই পটভূমিকায় দিল্লীতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুযারাতে সর্বদলীয় সম্মেলন 
(০০9065100০9 ) বসল । মুসলিম লাগ প্র।তনিধিবা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করপেন যে 
সন্মেলন দিল্লী মুমলিম প্রস্তাব মেনে নিয়ে এগোচ্ছে না, বরং মেই প্রস্তাবের স্পারিশ- 
সমৃহও বিতর্কের বিষষ | তাছাডা ই।তপূর্বে এজাত য় দরকষাকষি হয়েছে সাধাবণতঃ 
কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভ| ও মুসলিম লীগের মধ্যে | বিস্তু এই সম্মেলনের প্রায় ৭টি 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধো গ্রীষ্টান, শিখ, পাশী এবং হিপুদেব বহু গোষ্টা উপ- 
গোষ্ঠী ও এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্র বহিভূতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্র।তষ্টনের প্রত 
নিধি ছিলেন । সম্মেলনে হিন্দু মহ।সভ| এবং শিখ লীগের প্রতনি।ধর| অতান্ত সরব 
এপং আর সখাইও নিজের কোলে ঝোল টানতে সমভ বে উন্মুখ । কংগ্রেসী প্রতি- 
নিধরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের কাছে প্রশ্রুত সৃযোগ-ম্বিধার ক[টছাট করে অপর 
সব।ইকে সন্থষ্ট করার জন্য ব্যগ্র। কিংকর্তব্যবিমূঢ লাগ প্রতিনি।ধর| এই পরি।স্তিতে 
লাগের পরামর্শ চাইলেন এবং তাডাহুডো! বরে ডাকা লীগ ক।উন্সিলের এক সভায় এই 
সিদ্ধান্ত নেওয়| হল যে সম্মেলনের লাগ প্র।তানধিরা লীগের প্রস্তাব স্বীকার করিস 
নেবার জন্যে জোর দেবেন এবং এই হবে তাদের সম্মেলনের পরবতী ক।ধক্লাপের 
সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্ত । এই শত পালিত না হওয়।য় লীগের প্রতিনিধিরা সম্মেলনের 
দ্বিতীয় আঁধবেশনের মাঝথ নে ( ১১ই মার্চ) সম্মেলন পরিত্যাগ করেন এবং সন্মে- 
লনের কাজকর্মের সঙ্গে আর যোগাষে।গ রাখেননি । 

সম্মেলনে অতঃপর ঘে দুজন মুসলমান প্রতিনিধি বয়ে গেলেন তারা হলেন 
স্যার আলী ইমাম এবং শোয়েব কুরেশী, ধারা উভয়েই ছিলেন কংগ্রেণী ভাবাপন্ন। 
এদের মধ্যে স্যার আলী ইমাম অসুস্থতার জন্য শেষ অবধি সব অধিবেশনে যোগ 
ঘিতে পারেননি এবং কুরেশী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে লিখতভাবে ভিন্ন মত ব্যক্ত 
করেছিলেন ।৭ এ অবস্থায় অমুমলমান সংখ্যাগারষ্ট প্রতিনি ধের ছারা মুসলিম স্বার্থ 


কতটা রক্ষিত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় | . 

বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণের জন্য হিন্দু মহাসভা ও শিখ 
লীগ রাজী হয়নি এই যুক্তিতে যে ওখানে মুসলমানর সংখ্যাগরিষ্ঠ । মুসলমানদের 
বক্তব্য-_সংখাযাগরিষ্ঠ হলেও এ ছুই প্রদেশে ১৯১৯ খ্রীষ্টাক্খের আইনের ধারার জন্য 
মুসলমান ভে।টারদ্দের সংখ্যা কম এবং তাই নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও জনপ্রতিনিধি 
ক্ষেত্রে মুললমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ । সম্মেলনে আসন বণ্টন প্রাপ্তবয়স্কদের মতাধিকারকে 
ভিত্তি করে নির্ধারিত হলেও তা! যে শীঘ্র এদেশে প্রবতিত হবে-_এ ভরস! মুসলম'নদের 
ছিল না । (১৯৩৫ থ্রীটাব্ধের শাসন-সং্কার আইন মুসলমানদের এই আশঙ্কাকে 
সত্য প্রমাণ করে।) সুতরাং নেহরু রিপোর্ট সমন্তার সমাধান করতে সমর্থ 
হুল না।৮ 

জিনা! নেহক রিপোর্ট রচনার প্রক্রয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । দিল্লীতে সর্বদশীয় 
সম্মেলনে (মার্চ) যোগ দেবার পর তেসরা এপ্রল তিনি ইংলগ্ডে রওন| হন। ইত 
মধ্যে তার স্ত্রী তীকে ত্যাগ করে মায়ের সঙ্গে ইউরোপে চলে গেছেন । বিদেশে থাকী- 
কালীন গুরুতররূপে অসুস্থ স্ত্রী রুট্রির চিকিৎসা ও সেবাস্তশ্রাষ!র জন্য যথাসাধা বাবস্থ। 
করে ইউরোপের কয়েকটি দেশত্রমণের পর ২৬শে অক্টোবর তিনি স্বদেশে গ্রতাবতওন 
করেন । তবে দেশের মাটিতে পা রাখার পূর্বেই, মনে হয় এডেনের ঠিকান,য় লেখা 
মেতিলাল নেহরুর দোসর! আগস্টের* এক চিঠি পন যাতে এই উত্লখ আছে ঘে 
খসড়া রিপোটের গুরুত্বপূর্ণ অংশও তাঁকে পাঠানো হল এই উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন এ 
ব্যাপারে নিজ অভিমত গঠন করতে পারেন । অত্যান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মৌতিলাল 
তীকে লেখেন যে, “আপনি বোম্বেতে এ সম্বন্ধে যে দৃিভঙ্গী গ্রহণ করবেন, তার 
উপরই এই রিপোর্ট এবং প্রত্যুত সমগ্র সংবিধানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ।” জিন্নার 
যোগ দেবর সুবিধার জন্য নেহরু রিপোর্ট বিবেচনা করার জন্য লখনউ-এর »ভা 
মোতিলাল ২৫শে আগস্ট থেকে কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দেন এবং তাঁকে নিবন্ধ 
অনুরোধ জানান যে, “আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমাকে স্থযোগ দেবার 
পূর্বে আপনি এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোন মতামত দেবেন না।” নেহরু কমটির 
অন্যতম সদস্ত স্ুভাষচন্দ্রের মৌতিলাল লিখিত এই চিঠির মর্ সম্বন্ধে জানা না থাকায় 
সম্ভবতঃ রিপোর্ট সম্ঘদ্ধে লীগ কাউদ্দিলের কোন অভিমত জানতে না পেরে তার ১৭ই 
নভেম্বরের শ্বহস্ত লিখিত পত্রে জিন্নার কাছে এক উদ্বেগ্ভর1 চিঠি লেখেন ।৯৩ 
ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনীতিতে (জঙ্গার গ্রভাব সম্বন্ধে উপলব্ধি করার জন্য এই; 
দুটি ঘটনার উদ্লেখই ঘ.ঘষ্ট। 


6. 


বলা বাহুল্য দেরিতে দেশে ফেরার দ্বন্য জিন্নার পক্ষে লখনউ-এর সভায় যোগ 
দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ফেরার পর থেকেই তিনি নেহরু রিপে।ট স্ঘদ্ধে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের দিক থেকে এর অসীম 
গুরুত্ব ছিল। ২৫শে নভেম্বর এক পত্র লিখে তিনি লীগ সম্পাদককে এ রিপোর্ট 
সম্দ্ধে লীগের মনোভাব স্থির কর!র জন্য তৎপর হতে পরামর্শ দেন । স্যার শফীর 
লীগ তো নেহরু রিপোর্টের স্পারিশের বিরুদ্ধে ছিলই, জিন্নার লীগ এ ব্যাপারে 
বিভক্ত ছিল। জিন্না স্বয়ং নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। ২২শে ডিসেম্বর 
লীগের ২৪জন প্রতিনিধির তরফ থেকে কলকাতার সর্বদলায় জাতায় সম্মেলনে 
তিনি বক্তব্য পেশ করেন । 

সংক্ষেপে জিন্নার প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ £ 

€) কেন্দ্রীয় বাবস্থাপরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয় ংশের কম 
হবে না) (২) নেহরু রিপোে প্রস্তাবিত প্রাপ্তবয়ক্ষদ্ের ভোটাধকার ব্ব।কৃত না 
হলে পাঞ্তাব ও বঙ্গ প্রদেশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পাবে এবং তার থেকে বেশী 
নয়। তবে দশ বছর পর এর পুনবিচার করা যেতে পারে; (২) বাদবাকী সব 
ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগ্ু লর হাতে, কেন্দ্রের হাতে নয় ।৮”১১ 

একথা সত্য যে বেশ কিছু বিশিষ্ট মুসলিম নেতা যথা মৌলানা আজাদ, ভাঃ 
আল্গারা, স্তার আলী ইমাম, মাহমুদ্রাবাদের রাজ] সাহেব € একই সময়ে একই শহরে 
অঙ্গ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি ) এবং ডাঃ কিচলু প্রণ্খ নেহরু 
রিপোটের সমর্থক ছিলেন । কিন্ত একথাও সত্য যে সাধারণ ভাবে মুসলিম জনমত এর 
বিকদ্ধে ছিল এবং তাঁর প্রতিফলনের বিবরণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাব। সৈয়দ 
আহমদের অশ্গগামী নবাব মহসীন-উন-মুক্ষের পরামর্শে এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট 
লর্ড মিণ্টোর কাছে আগা খার দরবারের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা পৃথক 
নির্বাচন ব্যবস্থার যে স্থুবিধা পেয়েছিলেন এবং যা ক্রমশঃ উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর 
বিভেদকে সুদূঢ় করছিল, তার বিলোপনের একটা রাস্তা বহু বিরোধিত৷ সবেও জিঙ্গা 
বার করেছিলেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের মাধ্যমে । 
কংগ্রেস এবং অবিভক্ত লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই তা স্বীকার করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা 
রদের মাধ্যমে ভবিহ্যতের বৃহত্তর বিভেদের সসন্তাবনা দূরীকরণের পথে অগ্রসর হতে 
পারত। তাই সর্ধদলীম জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদ্নের কাছে জিন্না তার কুশল 
আইনজীবীর যাবতীয় কলা প্রয়োগ করে ব্যাকুল মিনতি জানালেন £ ৮ 

"আমর! যা চাই তা হল-_আমার্দের লক্ষ্য সাধিত না হওয়া পর্যস্ত হিকু ৬ 

৫৫ 


. মুদলমানেরা সম্মিলিতভাবে পথ পরিক্রমা! করবে। স্থৃতরাং দেখা! জরুরী যে আপনারা 
কেবল মুসলিম লীগকেই লঙ্গে পাননি, ভারতবর্ষের মুসলমানদেরও সহযোগী রূপে 
পেয়েছেন এবং একথা আমি মুসলমান হিসাবে বলছি না, বলছি একজন ভারতবাসী 
রূপে। আর আমি এটা দেখতে চাই ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে সাত 
কোটি মুমলমান যেন সমান তালে পা ফেলে চলেন। আপনারা কি জনকয়েকের 
লহযোগিতাতেই তুষ্ট হবেন? আপনান্না কি আমার এজাতায় কথা শুনে সন্থ্গ হতে 
পাবেন ঘে কেবল আমি আপনাদের সঙ্গে আছি ? ভারতবর্ষের মুসলমানরা আপনাদের 
সঙ্গে একসাথে চলুন _এ আপনার! চান কি চান না? শিখ, গ্রী্টান ও পার্শা কোন 
সম্প্রদায়ের গ্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না করে আমি বলতে চাই যে আপনাদের একথা 
মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের ছুটি প্রধান সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলম।ন। তাই 
এই ছুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি সন্তাবসম্পন্ন ও এক্যবদ্ধ হতে হবে তদের 
বুঝতে হবে যে তাদের মধ্যে কোন স্বাথসংঘাত নেই এবং তারা এক সব্জন।ন মঙ্গলের 
অভিমুখে সম্মিলিতভাবে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছেন ।-..তাই আমি চাই যে 
আপনারা স্যার তেজবাহাছুর সপ্র বণিত দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কবুত্তির উচ্চ শিখরে 
উঠুন । সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কোন কিছু দিতে সমর্থ নয়। স্তরাং আম 
যেন আপনাদের ভাষায় যাকে “এইসব ছোটখাটো ব্যাপার” বলেছেন তার জন্য দা 
না করি-__এসব কথা আমকে বলে কোন লাভ নেই | 'এসব য'দ ছে।টখাট। ব্যাপ।রই 
হয়, তাইলে মেনে নিতে দৌষ কি ?”৯ ২ 

একাধিক দেশের সংবিধানের নজির উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, সংখ্যাশঘুর। 
সর্বদা সংখ্যাগুরুদের আতঙ্কে দিনয।পন করে । ধমীয় সংখ্যাগুরুর! তার মতে সচরাচর 
' নিগীড়ক ও অত্যাচারী হয় । সুতরাং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দা।ব করার অধিকার 
সর্বদাই আছে । অতঃপর তিনি বললেন £ 

“এসব বড বড প্রশ্ন যার সমাধান করতে হলে উচ্চকোটির রাষ্টুনায়কস্থলন্ত 
মনসিকতা ও রাজনৈতিক গ্রজ্ঞর প্রয়োজন । আবার আমি তাই আপনাদের 
অনুরোধ জানাচ্ছি যে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আপনারা এব্যাপারে ভাল করে 
খুঁটিয়ে বিচার করুন। আমি ঘ| বলেছি তাতে কোন পক্ষকে কোন রকম শাসানী 
দেওয়। হয়েছে বলে যেন দয়! করে মনে করবেন না এবং আমি আশ! করি যে আম।কে 
ভূল বোঝ! হবে না । আজ যদি আপনারা এ প্রশ্নের সমাধান না করেন, তবে আগামী 
কাল তা করতে হবে এবং ইত্তিমধ্যে আমাদের জাতীস্ স্বার্থ ব্যাহত হবে। আমরা 
লব।ই এই দেশের সন্তান । আমাদের লম্মিলিতভাবে থাকতে হবে, মিলেমিশে কাজ 
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করতে হবে । আমাদের মধ্যে যে যে বিষয়েই মতভেদ থাকুক না কেন, আমন ঘেন 
তার অধিকস্ত আর পারস্পরিক ঘেষ হ্যাট না করি । যদি আমরা সহমত হতে না পাৰি, 
আমরা যেন ভিন্নমত পোষণ করার ব্যাপারে সহমত হতে পারি এবং যেন বন্ধু হিসাবে 
এখন থেকে যেতে পারি । আমার কথ|। বিশ্বাস করুন যে হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিত 
হতে না পারলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি হবে না। তাই একটা আপোস নিষ্পত্তি করার 
ব্যাপারে কোনরকম যুক্তি-তর্ক, দর্শন অথবা বাদ-বিবাদ যেন বাধা হয়ে না দাড়ায় । 
হিন্দু-মুললমানের এক্য প্রতাঞক্ষ কবার চেয়ে আর কিছু আমাকে তেমন স্থ্থী করতে 
পরবে না।৮১৩ 
মুললিম দাবির ওকালতি করলেও তখনও জিন্ন৷ জাতীয়তাবাদী এবং হিণ্দু 
মুসলিম এক্ের প্রবক্তা | কিন্তু সম্মেলনের অপর তিন প্রধান বক্তার মধ্যে কংগ্রেষের 
গ্ররতিনিধি মহম্মদ্ধ আলী আর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র ও ওজস্বনী ভাষায় নেহরু রিপোের 
|বক্দ্ধে এবং মুঘলিম দাবির সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন । প্রসঙ্গতঃ বল' যায় যে 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্জের পর এই প্রথম জিন্না ও মহম্মদ আলী একই মঞ্চ থেকে নিজ নিজ 
ভঙ্গী ও ভাষায় একই দাবি উখাপন করেন । দ্বিতীয় বৃক্ত। তেজবাহাছুর পপ্রু জিন্নাব 
প্র্াব মেনে নেবার সুপারিশ করলেও তৃতীয়জন অর্থাৎ হিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধি 
অয়াকর এর তীব্র বিরোধিতা করলেন । সম্মেলনের কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের একাংশও 
তার সঙ্গে সদ্যবহ।র করেননি এবং কী মানমিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে জিন্নাকে 
তার ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে তা অনুধাবন করবার পরিবর্তে তারা চিৎকার করতে 
থাকেন যে জিন্না মুষ্টমেয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের প্রতিনিধি এবং 
তাই তাকে মাআ্াতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উ/চত নয় | গভার রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা 
পরও জিন্নার একটি সংশোধনী প্রস্তাবও গৃহীত হল না। সম্ভবতঃ অমুসলমানদের 
প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার জন্য লীগ ও খিলাফৎ কমিটির প্রতিনিধিরা জিন্নার 
সংশে (ধন? প্রস্তাবের সপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, যদিও 
আহমদিয়া মুসলমান প্রতিনিধিরা সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে ভে।ট দিয়েছিলেন। 
আহত হৃদয়ে জিন্ন সম্মেলন থেকে বিদায় নিলেন । ঘটনার প্রত্যক্ষদশী জিন্নার 
জনৈক পাশা হৃদ পর।দবদ যখন রেল স্টেশনে জিন্নাকে দিল্লীতে রওনা করে দিতে 
গেলেন তখন তীর হাত ধরে সঙজলচক্ষে জিন্না বললেন, “জামসেদ, এবার আমাদের 
পথ আলাদা হয়ে গেল।”৯৪ প্রকাশ্ঠে জিন্নার চোখে জল আসার যে বিরলসংখ/ক 
ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় এ তার অন্যতম । 
নেহরু রিপোর্টের ব্যথতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস-লীগ নেতা 
€ণ 


এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্যতম প্রবক্তা চৌধুরী খলিকুজ্জম"! মন্তব্য করেছেন ঃ 
“হিন্দু নেতৃত্ব তাঁদের প্রিয় বিষয় যৌথ নির্বাচন প্রবর্তনের স্থযোগ হারাল এবং এর 
প্রতি শ্রীযুক্ত জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ প্রথমে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে মার্চ 
'আমুগত্য প্রকাশ করেছিল ও পরবর্তীকালে কলকাতায় অচুঠিত নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগের অধিবেশনেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । ভ।রতবর্ষের হিন্দু যুবকরা 
যেন মুসলমানদের ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী করার পূর্বে তাঁদের সেই সময়কার 
নেতৃবৃন্দের এই বিরাট শ্রান্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেন ।”১৫ 

রাজেন্দরপ্রসাদ এই ঘটনা সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, “এটা স্পষ্ট হয়ে 
গেল যে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপডা হল না। এর ফলে সম্মেলন শেষ হবার পরই 
মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন হল যাতে বহুসংখাক কংগ্রেসী মুসলমানও যে'গ 
দেন।-..এরপর ম্সলমানদ্দর এক গ্রভাবশ[লী দল ম্প্টতঃ কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে 
গেলেন । এইভাবে যে সমস্তার সমাধানের জন্য এ সম্মেলন তা সফল হবার বদলে 
'আবরও জটিল হয়ে উঠল এবং এর কুপরিণাম পরে দৃষ্টিগোচর হল ।”১৬ 

এ প্রসঙ্গে অপর একটি নিরপেক্ষ অভগত প্র-ণধানযোগ্য “--নেহক কমিটি এবং 
সর্বদলীয় সম্মেলনের সামনে এক উভয়সম্কট দেখা দিল £ ত্রিশজন মুসলমান নেতার 
ফমু'লাকে য'দ এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয় তথা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া 
হয় তাহলে হিন্দু মহাসভা ও শিখ লাগ কর্তৃক বয়কটের সমন্ডা দেখা দেয় । আর 
মুসলিম ফমু'লা যখন বৃড বেশী হল লীগের জিন্না গোষ্ঠীর বক্তব্য তখন হিন্দু মহাসভা 
*৪ শিখ লীগের বয়কটের ঝু(ক নিয়ে লাভ কি? কংগ্রেস এ ফমুল। ইতিপূর্বে স্বীকার 
করে নিলেও তার নেতারা ফমু'ল।র প্রতি আন্রগত্য অবিচল রাখলে সম্মেলন ভেঙে 
যেত। কারণ গ্রতিনিধির। প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধী ছিল। আজ এতদিন পরে 
যখন ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞ সাজা সহজ তখন মনে হয় যেহিন্দু মহাসভার 
ছাপযুক্ত বিকল্প যার ন্যায়শাস্ত্সম্মত অস্তুনিহিত তত্ব মুসলমানদের কাঁছে ভরসাজনক 
প্রতীয়মান হ.ত পারে না তা গ্রহণ করার পারিবর্তে সন্মেলন ভেঙে যাবার ঝুঁকি 
নেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হত ।৮১৭ 

সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যেগদানকার মাহমুদাবাদের রাজা, জিন্না, ডাঃ কিচলু। 
চাগল।, লিয়।কৎ আলী, খলিকুজ্জমণ, আক্রাম খা' প্রম্খ লীগের প্রতিনিধিদের তাদের 
প্রয়াজের ফলাফল লীগের কাছে বিজ্ঞাপিত করার কথা ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে লীগের বাৎসরিক অধিবেশনও এঁ সময়ে কলকাতার হচ্ছিল। সম্মেলন থেকে শুন্য 
হাতে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিনিধিরা ২৪শে ভিসেম্বর সন্ধ্যায় লীগের বিষয় নির্বাচনী 


গৈ 


সামাততে যোগ য়ে দেখলেন যে সেখানেও পেহগু ।রপোঢ |নয়ে তাত্র 
মতানৈকা ।১৮ শর্তসাপেক্ষে নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ কর! একেবারেই বাতিল করা 
এবং দু-চারাটি শব্দের হেরফের করার পর গ্রহণ করা-_এই তিন অভিমত লীগের 
বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় সমান তীব্রতার সঙ্গে আলোচিত হতে লাগল । 
পরের দিন ভেররাত ( তিনটে ) পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। 
৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশটায় লীগের প্রকাশ অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে 
স্থির হয়েছল। কিন্তু লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যে নেহরু রিপোর্টকে কেন্ত্র করে বাদ- 
বিবাদের ফলে এমন হতাশা ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়ে'ছল যে প্রকাশ্ত অধিবেশনে 
উপাস্থৃতি ছিল অতান্ত ক্ষণ। নির্বাচিত সভ।পতির ( মাহমুদীবাদের রাজা ) অশ্থু- 
পস্থিতিতে প্রতিানের সভ।পতি জিন্না বাৎসরিক অণ্ধবেশন স্থগিত বলে ঘোষণ! 
করলেন । 


॥১০ ॥ 


ইতিমধ্যে মুসলমান সমাজের ভিতর নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে আর একটি প্রবল 
প্রতিক্রিয়ার হ্থাষ্টি হয়, যার কথ! অতঃপর বলা প্রয়োজন । 
ছতারীর নবাব, সালেমপুরের র।জা প্রমুখ নেহরু রিপোর্টের বিরোধী শফী 
লীগের নেতা এবং তালুকদার ও জমিদারের! সম্মিলিত ভাবে দিলীতে মুসলিম সর্ব- 
দ্বলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন এ রিপে।ট বিবেচনা! করার জন্য । সম্মেলনের 
সভ।পতিত্বের জন্য (নির্বাচন করা হয় আগ! খাকে যার নেতৃত্বাধীন গ্রতিনিধিমগ্ডল 
১৪৯০৬ খ্রীাবে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করার পর মুসলিম 
লীগের জন্ম এবং খাদের “দাবির পরিপৃতির জন্য পরবর্তীকালে পৃথক নির্বাচন 
ব্যবস্থার স্ত্রপাত। সম্মেলনের তারিখ নিধারিত হয় ৩১শে ডিসেম্বর যাতে জিন্নার 
নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে যেগদানকারীদের পক্ষে সেই 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ কর! সহজ না হয় । আমরা পূর্বেই দেখেছি যে লীগে জিন্নার 
যোগদান এবং নেতৃত্ব আগ! খা ও নবাব মহসীন-উল-মুক্ধ প্রমুখর নেতৃত্বের প্রভাব 
থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করার কারণ হয়েছিল। স্থতরাং দিলীর মুসলিম সর্বদলীয় 
সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও চারিত্রধর্ম সম্বন্ধে বুঝতে অন্থৃবিধা হবার কথা নয়। | 
স্বভাবতই জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ এ সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্র 
প্রত্যাথ্যান করে ৷ কলকাতার লীগ অধিবেশনে মহম্মদ করিম চাগল! কর্তৃক উত্থাপিত... 
এতদ্সম্পিত প্রস্তাবে বলা হস্স যে লীগের “দৃঢ় অভিমত হল এই যে সম্প্রদায়ের 
ছি 


'পাঁয়নে সমুপস্থিত প্রতিটি সঙ্কটের সময়ে ঘ্দ এজাতীয় প্রতিদ্ন্বী ও আযাভহক 
প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠে তবে তা মুসলিম স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক হুবে।” চাগল! এই 
'ন্বীবিও করেন যে “***লাগই মুসলম।নদের একমাত্র প্রতিনিধি এবং মন্তব্য করেন ষে এ 
'সম্মেলন আহ্বান করা লীগকে অপমান করার সমতুল্য | কারণ লীগ বিশ বখসরেরও 
অধিক কাঁল যব মুসলিম স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।”১ লীগের অধি- 
বেশন দিল্ার ৩১শে ডিসেম্বরের প্রস্তাবিত সম্মেলনে কিছুসংখ্যক প্রতিনিধির 
যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ হয়ে গেনেও জিন্না-লাগের অনেকে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেন । ৩০শে লাগে প্রকাশ্য আধবেশন ক্ষাণ উপস্থৃতির জন্ত স্থগত হয়ে যাবার 
এও্ড এক কারণ । 

এদ্কে মৌল.না মহম্মদ আলী খোলাখুলি কংগ্রেপনীতি বিরোধী মুসলিম 
সাম্প্রদয়িকতাবাদার ভূমিকায় আসরে নেমে পড়েছেন । কলকাতার সর্বদশীয় জাতীয় 
সম্মেলনে উর তীর ভ'ষায় নেহক রিপোর্টের বিরোধিতা করার প্রণঙ্গে পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে । বক্তা প্রসঙ্গে তিন বার বার ঘতীন্দ্রযেহন মেন, টি. প্রকাশম, 
প্রমুখ কংগ্রেস এবং সি. ওয়।ই চিন্তামান প্রমুখ লিবারাল প্র।তনধিদের ছাডাও 
আরও অনেকের কাছ থেকে বাধ!প্রপ্ত হন। ঘটনাচক্রে বাধাপ্রদানকারীরা সবাই 
ছিলেন হিন্দু | ২৩শে ॥ডসেশ্বরের এ ঘটনার পর মহম্মদ আলী আর সম্মেলনে 
প্রতাবন করেন'ন | এরপর তি'ন বিহাব্র-উ।উষ্য। মুসলিম সর্বদল।য় সম্মলন ও 
নি।খল ভ'রত খিনাফৎ কনকারেন্সে নেহরু রিপে।ট এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রায় 
জেহার্দ ঘে।ষণা করে মুপলিম-মানসকে বিচ্ছন্ততাবাদের অনুকুল করার সঙ্গে সঙ্গে 
হিপ্দুদের বিরূপ করে তেল।র ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত খিনাকৎ 
কনফারেন্সে তো তিন ভারতের সবাইকে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িক 
পমঙ্গার সমাধানের নিদান দেন ।২ সংযুক্ত প্রদেশের সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে 
তার ভই সৌকত আলাও হি-দের বিরুদ্ধে অনুরূপ ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। 

ইতিপূর্বে (২১শে ভিসেম্বর ১৯২৮) বাংলার খিলাফৎ কমিটির সভ| মহম্মদ 
আলী জোরজবরদস্তি করে পণ্ড করার পর নেহরু রিপোর্টের সমর্থকদের বাদ দিয়ে 
এর বিরোধাদের নিয়ে মনোমত প্রতিনিধিমগ্ুল গঠন করেন । আলী ভ্রাতৃয়ের 
অগণতান্ত্রিক গায়ের জৌরনির্ভর কার্কল(পের ফলে৩ পাঞ্জাব বিহার ও সীগান্ত 
প্রদেশের খিলাফত কমিটিগুলির নেহরু রিপোর্টের প্রতি অনুকূল দৃ্টিভস্ক পুষ্ট হবার 
স্থযোগ পায়নি । কৌশলে কেবল নেহরু-রিপোর্টের বিরোধীদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
কর।য়, ধীর ও শান্ত বুদ্ধির স্যার, আবদার রহিমের সভাপতিত্থে অনুষ্টিত বাংলার 
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মুসলিম সর্বদলীম্্ সম্মেলন সভ,পতির পরামর্শ_“একে (নেহরু রিপে।ট ) পুরো পুষ্টি 
বাতিল করা এক মারাত্মক ব্রাজনৈতিক ভ্রান্তি হবে”__অগ্রাহা করে । অথাৎ মুসল- 
মানদের ভিতর নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এক সম্প্রদায়িক হিস্টিরিয়া জাগ্রত' 
করার প্রব্রিয়াও সে সময়ে দেশে চলা ছল। | 

এইভাবে নানা প্রদ্দেশের মুসলিম মর্বদপায় সম্মেলনের পর দিল্লীর সম্মেলনের ' 
অগুষান হয় ১৯২৮ থ্রীষ্টাব্দের শেষদিনে । এত ফেগ [দয়েছলেন কেন্দ্রীয় ও. 
প্রাদেশিক অআইনসভাসমূহের একশে।র বেশী সদস্ত, মুস।লম লীগের শক্ষী গেঈার গ্রাতি- 
(নিধবর্গ, জমায়েত-উন-উলেমা এবং অপর কয়েকটি মুসলিম প্রতিষ্ঠানের প্রতি।ন,ধর 
দপ। বণ! বাহুস্য অনেকের বন্তৃত৷ ইত্যাদির পর সিদ্ধান্ত ধা হবার ছিল তা-ই হল) 
অথ।ৎ এখনই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ ছেডে দেবার সময় আমেোন।-কখন 
এবং কি শর্তে যৌথ নিঝাচন সন্তব শে সম্বন্ধে সম্মেলন মৌন রইল । ভারতবর্ষের 
ভাবস্যৎ শাসন ব্যবস্থা ফেডারেল ধরনের হবে এবং সংবদ্ধ রাজ্যগুলিকে পূর্ণ স্বায়ত্- 
শ।সন ও বাদবাকা (19১14491) ক্ষণত| দেওয়া হবে বলার শঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
হয় যে ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসের দিল্লার মুসলিম প্রস্তাবের অন্থসরণে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য রক্ষ।কপচের ব্যবস্থ। র।খতে হরে এবং 
ভবিষ্যৎ সংবিধানে সরকারী চাকারর ক্ষেত্রেও মুমলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ 
করতে হবে। 

নেহরু রিপোর্টের সমথন ও [বরোধিতার অন্তদ্বন্দে জিন্নালীগ পযুদস্ত । 
দিলীর সবদলীয় মুঘশিম সম্মেলনের দ্বারা আসর সরগরম করার চেষ্টা করলেও শকী 
লাগের অবস্থাও গ্লবিধ।র নয় । বাস্তব অবস্থার খাতিরে এবং মধ্যস্থদের প্রয়াসে 
উত্তয় লীগের ভিতর পরস্পরের কাছাকা।ছ আসার গ্রবণত।| দেখা গেল। দলছুট 
শকী লীগের কাকরী স'মতি [জন্ন-লীগে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং জিন্নার 
সভাপতিত্বে উভয় গোচীর সম্মিলিত সভা হল। এ সভা জিন্নাকে লীগের অন্ততুক্তি 
বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে আলোচনা করে লীগের আগামী প্রকাশ্ত অধিবেশনে 
( কলকাতায় ৷ মুলতুবী হয়েছিল ) মুপলিম দাবি সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহথ প্রস্তাব 
পেশ করার দায়িত্ব দিল। 

ইতিমধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এক গভীর শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে । ২০শে 
ফেব্রুয়ারী তার ২৪তম জন্মদিনে জিন্নার স্হ্ধমিণী রততনবাই বা রুটি দীর্ঘ রোগ 
ভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করে জিন্নাকে নিঃসদতাকু সমুদ্রে নিক্ষেপ কবর গেছেন) 

২৮শে মার্চ ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে দিলঢতে লীগের এ প্রকা্ঠ সম্মেলন আান্ৃত হয়েছিল । 


ভি 


মুনলিম রাজনীতির বিবদমান গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মনের এই অবস্থায় এত অল্প সময়ের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এক সর্বজনগ্রাহ্‌ ফমু'লা উদ্ভাবন করার মত দুরূহ কাজে 
আত্মনিয়োগ করা! কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় । লীগের এ অধিবেশনে ভবিষ্যুৎ 
মংবিধান রচনার প্রসঙ্গে নুসলিম স্বার্থরক্ষাকল্পে জিন্নার বিখ্যাত চোদ্দ দফা ( আসলে 
পনের দফ]। কিন্ত পঞ্চদশ দফা পঞ্চম দকারই বিস্তারিত ব্যাথা বলে চোদ্দ দফা বলা 
হয়। ) অন্থমোদিত হয়। দফাগুলি নিম্নরূপ £ 

১, ভবধ্যৎ সংবিধান ফেডারেল ধরনের হবে এবং বাদদবাকী (19510981 ) 
ক্বমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকবে । সংবিধানে নির্দেশিতব্য কয়েকটি সাধারণ 
্বার্থসংঙ্লিষ্ট ব্যাপারের উপরই মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। 

২, সকল প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ন্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে । 

৩. দেশের যাবতায় আইনলভা এবং নির্বাচিত প্রতি্ঠানসমূহকে এই জাতীয় 
এক স্থুনিষ্িষ্ট নীতির আধারে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে প্রতিটি প্রদেশের সংখ্যা- 
লঘুর! যথেষ্ট ও কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব পান অথচ কোন প্রদেশের সংখ্যাগ্ডর যেন 
মংখ্যালঘু অথবা এমন কি সমমর্ধাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীতে পারণত না হয়। 

৪. কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের প্র/তনিধিত্ব মোট সদস্ত-সংখ্যার এক- 
ভূতীয়াংশের কম হবে না। 

৫, সাম্প্রদায়িক গোঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব বর্তমানের মতই পৃথক নির্বাচন- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে থাকবে । তবে যে-কোন সম্প্রদ্ধায়ের যে-কোন সময়ে পৃথক 
নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। 

৬ ভববস্যতে প্রদেশগুলির সীমার কোনরকম পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা 
দিলে তা এমন ভাবে করা হবে না যাতে পাঞ্জাব, বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাহত হয়। 

৭, সকল সম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, 
আচার-অনুষ্ঠান পালন, প্রচার, সভা-সন্মেলন ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে। 

৮, কোন আইনসভ] বা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সংগ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মোট 
সদন্তদের তিন-চতুর্থাংশ যদি এই কারণে কোন বিল, প্রস্তাব বা তার অংশবিশেষের 
বিরোধিতা করেন যে তা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূল, তাহলে তা স্বীকৃত 
ইবে না । এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবার জন্য অবশ্ঠ আবার কোন কার্ধকরী উপযুক্ত 
বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যেতে পারে । ৃ 

৯» সিন্ধুকে বো্বাই প্রেসিডেন্দী থেকে পৃথক করা হবে। 


কহ 


১০ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে অন্যান্ত প্রদেশের মত শাসন 
সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে । 

১১, যাবতীয় সরকারী এবং স্থায়ত্তশাধিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে অন্যান্ত 
ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেেরও উপযুক্ত অংশ দেবার নির্দেশ সংবিধানে 
রাখতে হবে, অবশ্ঠ এক্ষেত্রে তাদ্দের কাজের যোগ্যতার প্রতিও উপষুক দৃষ্টি রাখতে 
ইবে। 

১২. মুসলিম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত (09150191 ) আইন সংরক্ষণের জন্ত 
লংবিধানে ব্যবস্থা থাকবে । এছাডা মূঘলিম শিক্ষা-ব্যবস্থ', ভাষা, ব্যক্তিগত আইন, 
দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশেরও উপধুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই এবং এসব প্রতিষ্ঠান 
সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ানসমূহ থেকে লাহাযোর উপযুক্ত অংশ পাবেন। 

১৩, কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রীমগুল গঠিত হবে না যার অন্ততঃ 
এক-তৃতীয়।ংশ সদশ্ত মুললমান নন | 

১৪, ভারতীয় ফেডারেশনের সদস্য অঙ্গরাজাগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় 
আইনসভ| সংবিধনের কোন পরিবর্তন করবে না 15 

জিন্নার রাজনৈতিক জীবনে এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসে চোদ্দ দফার স্থান 
গুরুত্বপূর্ণ বলে এ সম্পর্কে আর একটু আলোচন] করা! প্রয়ে জন । 

এর প্রধান বৈশিষ্টা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কৌশলে রোপিত ভেদনীতির 
বীজ-_পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতার স্থায়ী সমাপ্তি । জিন্না বা মুসলিম লীগ 
এরপর আর কখনও যৌথ নির্বাচনের সপক্ষে কোন কথা বলেননি । ১৯২০ 
্রী্টাব্দের নাগপুর অধিবেশনের শেষে কংগ্রেদ ছাড়তে বাধ্য হবার পর অসাম্প্রদায়িক 
ও জাতীয়তাবাদী জিন্নার ভূমিকায় ক্রমশ; পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল । ইতিপূর্বে 
(ষ্ঠ অধ্যায় ) মহুন্মদ আলীর বিবৃতির প্রতিব।দ প্রসঙ্গে আমর৷ দেখেছি যে জিরা 
পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আপাততঃ বজায় রাখার সপক্ষে মৃদুকঠে ওকালতি করেছেন। 
একদিক থেকে অবশ্ঠ তার উপায়াস্তরও ছিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করার পর আর যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার সম্পর্ক রইল এবং যার প্রথম সারির 
নেতা তিনি তা হল মূললিম লীগ। সুতরাং তার অধিকাংশ সন্ত ও সমর্থকদের 
মনোমত ভূমিকা না নিলে সে দলেও তীর স্থান কোথায়? ভোটার ও সমর্থকদের 
মুখাপেক্ষা হয়ে চলা-_রাজনৈতিক নেতাদের এই ট্র্যাজিভি কেবল একালের বৈশিষ্ট্যই 
নয় । এ বছর ( ১৪২৪) ডিসেম্বরে লীগ অধিবেশনে জিম্নীকে আমরা “মুললিন দাবি” 
উখাপন করতে দেখেছি । ১৯২৫ গ্রষ্টাবের জানুয়ারীতে দিল্লীতে অঙ্থঠিত সর্বদূলীর 


সম্মেলনেও জিন্না মুসলমানদের ত্বার্থরক্ষার প্রবক্তা । অর্থাৎ পাকেচক্রে জিন্না.কেবল 
মুদলমান সমাজের নেতায় পর্যবসিত, যাও তখনও তিনি তীর নেতৃত্বাধীন সম্প্রদায়- 
বিশেষের ভারতব।সীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করছেন জাতীয়ত'- 
বাদের চৌহ্‌দ্দির মধোই | 

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি লীগ নেতৃত্বের একাংশের প্রবল বিরোৌধিতা সত্বেও 
বোহ্বের লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতাদের আমন্ত্রণ জানান এবং ল!গ 
প্রতিনিধিদের সামনে তীদের বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ দেন। অনুরূপভাবে 
গান্ধীর সভাপ'তত্বে ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্ধের জান্টয়ারীতে অন্তষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের 
অন্যতম উদ্বোন্ত! ছিলেন জিন্না। ১৯২৭ খ্রীষ্ঠাকের লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে 
মিলেমিশে শামন স'ম্বারের জন্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত এবং সবদলীয় জাতীয় সম্মেলনে 
সাম্প্রদায়িক সমস্ত।র সমাধ।নের জন্য এঁকাস্তক আহ্বান ইত্যাদও এই মানসিকতার 
লক্ষণ। পরে আমর। দেখব যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না নিজেকে “প্রথমে ভারতবাসী, 
তারপর মুসপমান” বলেছেন । তখনও তার বিশ্বাস, “মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা 
করলে কোন ভারতব।স। কখনও তার স্বদেশের সেবা করতে সমর্থ হবেন না । কারণ 
মূমলমানদের উত্সাহ দিয়ে এবং তাদের রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈরা করলেই কেবল 
আপনারা আপনাদের স্বদেশের সেবা করতে সক্ষম হবেন ।”৫ এমন কি' ১৯৩৭ 
খ্রীগার্ধে যখন সাধারণ নির্বাচনের প্রচার উপলক্ষে জিনা ও ত্দানীস্থন কংগ্রেস 
সভাপতি জওহরল।ল পরম্পরের প্রতি চোখ! চোথ। বাক্যবাণ নিক্ষেপ কবছেন, 
তখনও জিন্না ভারতবর্ণের স্বায়তুশাসনই৬ও যে তার লক্ষা-__একথা বলেছেন । 
সংম্প্রদায়িক ভূমিকার পারপ্রেক্ষিতে এসক্ম জাতীয়তাবাদের ক্ষণপ্রভার বিপিক 
জিন্নার জীবন ও কমে এরপরও দেখা যাবে। তবুও একথ যথাথ যে কলকাতার 
সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতার পর কুন্তিত চরণে এবং কিছুট। বিলদ্ধে জিন্নার বিংশ 
শতাব্দীতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার জনক আগা খার সভাপতিতে অন্থুঠিত দিলীর 
সর্বদলীর মুসলিম সম্মেলনে ফে।গদান তার জীবনে আর এক দফা পাল! বদলেরই 
ছ্যোতক । মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শিবিরে জিন্নার যোগদানে উল্লসিত আগা খা এ 
সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, “এ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য ছিল বহুদিন পর জিন্নার পুর্বার তার 
সমধর্মাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে সহমত হওয়া । এ সহমত অবশ্ট আপাততঃ ব্যক্তিগত 
এবং প্রকাশ্ঠ স্বীকৃতিবিহীন- ছিল । কিছু পূর্বেই শ্রীযুক্ত জিন্না কলকাতায় কংগ্রেসের 
দভায়৭ যোগদান করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে কংগ্রেস বা 
অপর কোন তথাকর্িত নিখিল ভারত: প্রতিষ্ঠানে তার কোন স্থান নেই । কারণ 


১৭] 


সেগুলি আসলে হিন্দু প্রভাবিত প্রতিষ্ঠান । শেষ অবধি আমর! তাকে স্বমতে আনতে 
সমর্থ হয়েছিলাম ।”৮ 

ডাঃ আম্সারী, তাসাদ্দক আহমদ খান শেরওয়ানী, ভঃ মহম্মদ আলম, ডঃ 
সৈয়দ মাহমুদ, চাগলা প্রমুখ মুনলিম নেতারা নেহরু রিপোর্টের সমর্থন ও চোদ্দ দফার 
বিরোধিত। করলেও মৌলানা মহম্মদ আলী এবং লীগের অধিবেশনে সমবেত প্রতি- 
নিধিদেব অধিকাংশের সমর্থনে চোদ্দ দফা স্বীকৃত হয় । এর মাধ্যমে মুনলমানদের 
অন্যান্য এবং বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য যেভাবে খাড়া 
করে দেওয়৷ হয়, ব্রিটিশ শাসকরা তার পূর্ণমাত্রায় স্থযোগ নিয়েছিলেন | শরীফ-অল- 
মুজাহিদের মতে, “চোদ্দ দফা সথসাময়িক মুসলিম আশা-আকাজ্ফার গ্যোতক ছিল বলে 
সেগুলি কেবল ভারতের ভবিষ্যৎ গে।লটেবিল বৈঠকে ( ১৯৩০-৩২ ) মুমলিম দাবির 
ভিত্তি হয়ে ওঠেনি, সংবিধান সম্বদ্ধে আলোচনা এবং তার প্রণয়নের জন্য লগ্ডনে 
আহ্ৃত সেগুলি মুসলিম ভারতের ম্যাগনা কার্টাতে পরিণত হয় ।”৯ জামালুদ্দীন 
আহমদের মতে, “দফাগুলি খুটিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে কোন না 
কোন প্রকারে ওগুপলিতে পরবর্তীকালে পাকিস্তান হ্ুট্টির বাজ অন্তনিহিত 
ছিল।"..কায়েদ-এআজম যেমন সাবলীল এবং খুুক্তিযুক্তভাবে চোদ্দ দূফা থেকে 
পাকিস্তানের দাবিতে উত্তরণ করেন এবং এব ফলে যেভাবে সমগ্র উপমহাদেশের 
জন্য এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক কাঠামে। খাড। করার ব্য।প।রে ব্যর্থতার দায়িত্ব হিন্দু 
নেতাদের উপর বায় তা প্রবল রাজনৈতিক ভূয়োদর্শনের ছ্োতক |” রাজেন্দরপ্রসাদ 
বলেছেন, শশ্রীযুক্ত ম্যাকডোনান্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা বাটোয়ারাতে (দা) 
এগুলিকে একরকম হুবহু গ্রহণ করা হয় ।”৯০ 


॥ ১১ ॥ 
কিন্তু চোদ দফা সত্বেও বিবদমান মুসলমান রাজনৈতিক দশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে 
এঁক্য স্থাপন করা জিন্নার পক্ষে মহজ হল না। এক দিকে জিন্নার লীগে তখনও 
নেহক রিপোর্ট গ্রহণ করার সপক্ষে এক প্রবল গোষ্টা বিদ্যমান, অন্য দিকে শফী লীগ 
সাম্প্রতিক মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের বাইরে এক পাও যেতে প্রস্তুত নয় । কোন- 
মতে যদ পরম্পরবিরোধী মতাবলম্বী ছুই গোষ্ঠীকে একটা বোঝাপড়ার জন্য একত্র 
করা গেল তো “যে-কোন মূল্যে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য শী লীগের জেদাজে দির 
ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেল।”১ উভয় গো্ঠীর মধ্যে মনোমালিন্ত এমন 
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জিন্না--৫ 


তীব্র হয়ে উঠল যে দিল্লাতে অনুষ্ঠিত জিন্নার লীগের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে (মার্চ ১৯২৪) 
জিন্নার সাময়িক অনুপাস্থতিতে (তিনি তখন শফী লাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আপোষ মীমাংসার জম্য আলোচন| করেছিলেন বলে শতীধীনে নেহরু রিপোর্টের 
সমর্থক ডাঃ আলমকে সাময়িক ভাবে অধিবেশনের সভ।পতিত্ব করার জন্য মনোনয়ন 
করা হয়েছিল ) নেহরু রিপোর্টের বিরোধীরা জোরজবরদস্তি করে অধিবেশন- 
প্রাঙ্গণে ঢুকে মারধর করে রিপোর্টের সমর্থকদের তাড়িয়ে দিয়ে সভাস্থল দখল 
করে ।২ কিছুক্ষণের মধোই জিন্না সভাস্থলে আসায় আপাত শাস্তি স্থাপিত হয় বটে, 
তবে পুণর্বার অশান্তর আশঙ্গায় জিন্না আধবেশন সমাপ্তির ঘোষণা করেন 1৩ 

ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে মুনলমানদের আবার একত্র করার জন্য 
এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকত|র বিরুদ্দে তাদের সজ্যবন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯২৭৯ 
ত্রষ্টাঞের জুলাই মাসে জাতীয়তাব!দী নূসলমানদের নেতৃবৃন্দ এপাহাবাদে একত্র হয়ে 
স্তাশনালিস্ট মূনলিম পার্টি গঠন করেন । ডাঃ আন্নারী এর সভাপতি এবং খলিকুজ্জম'। 
সম্পাদক হন। কিন্তু দানা বাধার পূর্বেই দলের অকালমৃত্যু ঘটে । সরোজিনা 
নাইড়ুব মধাস্থতায় বোস্কেতে কংগ্রেস ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামগ্তল্ল আন।র 
জন্য 'জন্না ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়েব সঙ্গে গান্দীর একটি সাক্ষাংকার হয় ।৪ 1কন্ত তাও 
ফলপ্রন্ হয়নি । 

চাগলাও একট! বোঝাপডার জন্য জিন্নাকে মতিশাল নেহরুর (সে বছরের কংগ্রেস 
সভাপতি ) সঙ্গে দেখ। করার প্রস্থাৰ করে এক পত্র লেখেন । তার জবাবে ৫ই 
আগস্ট জিন্না চাগপাক্ে লেখেন, “আমার আশঙ্কা হিন্দু-মুসলমান সমশ্তা নামে 
পরিচিত প্রশ্নটির সন।ধান তত'দন পরস্থ সম্ভবপর হবে না, যতদিন না আমরা সবাই 
যারা ভারতবর্ণের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছি তারা এই কথ। উপলব্ধি করি যে এটি 
এক জাতীয় সমন্যা এবং নিছক সাম্প্রদ্ায়ক বিবাদ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও 
নেতারা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মোদ্দা কথাটা বুঝতে পারছেন এবং এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে ব্যাপারটি সমাধানের জন্ত ব্রতী হচ্ছেন ততদিন সংখালঘু সম্প্রদায়কে কোন 
জাতীয় কর্মন্চীর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভবপর হবে না।”৫ লক্ষণীয় এখানেও 1জন্ন। 
বলছেন যে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছেন এবং হিন্দু-মুস/লম মত- 
তেদ্দকে সাম্প্রদায়িক নয়, জাতীয় সমস্যার আখ্যা দিচ্ছেন । 

এদিকে সাইমন কমিশনের কাজ ১৪ই এপ্রিল সমাপ্ত হয়। কিন্তু তার অল্প 
কয়েকষ্িন পরই (যে ১৯২৯) কমিশন নিয়োগকারী টোরা দলের বন্ডুইন সরকার 
নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং শ্রমিক দ'লর রামসে ম্যাকভোনাল্ড ইংলগের প্রধানমন্ত্রী 
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হন। ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন সম্বদ্ধে অপেক্ষারুত উৎসাহী শ্রথিক সরকার 
আলোচন!র জন্য বড়লট আরউইনকে (জুন, ১৪২৯) ইংলগ্ডে আহ্বান করে। 
দীর্ঘ আলোচনান্তে ভারতবর্ষে ফিরে ৩১শে অক্টোবর তিনি ঘোষণা করেন যে 
সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য (ত্রিশ সরকার 
দেশীয় রাজোর প্রতিনিধি সহ প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের নিয়ে লণ্ডনে এক গোলটেবিল 
বৈঠক আহ্বান করতে মনস্ত করেছে। বড়লাটির ঘোবণ'পত্ের একাধিক স্লে 
ভারতকে ওপনিবেশিক স্বায়ত্রশাসনের মর্ধাদা দেওয়।ই যে প্রিটিশ রানের উদেশা 
_একথ! বলা হয়োছিল | অক্টোবরে বড়লাট জিন্নাকে 'এই মর্মে এক পজও দিয়ে- 
ছলেন | কংগ্রেন, লীগ এবং লিবারেলসহ হাব বরাজনৈ।তক দলের নেতারা 
ণড়লাটের ঘোম্বণ।কে স্বাগত জানান । 

গান্ী, মালবা, সপ্রু প্রন্খ নেতার। আশ! বন্ধ করেন যে লণ্ডনের এ আলোচশা 
ইপ নিবেশিক স্থায়ন্র-শাসনের ভিন্ত মেনে নিয়ে হবে। উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের 
কথা এই পরিপ্রেক্ষিতে এই জন্য প্র।নঙ্গিক যে নেহরু রিপোর্ট অনুসারে সংবিধানের 
মূল নাতি এবং শাসন-সংঞ্কারের স্পারিশ রচিত হয়েছিল ভারতে গুপনিবেশিক 
স্বয়ন্র-শানন প্রতিষঠিত হবে এই অন্রমানকে ভিত্তি করে । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা 
কংগ্রেন নেহক রপোটের সঙ্গে সঙ্গে ওপনিবে।শক স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শ সামায়ক- 
ত।বে--মাত্র এক বছরের জন্য গ্রহণ করে। স্থভাষচন্দ্র এবং জওহরলাপ প্রনুখ 
কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবগ এবং পূর্ণ স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের লক্ষ্য রূপে অবিলম্বে 
ঘেোষণ| করার আন্দোলনকারণদের চাপে কলকাতা কংগ্রেসে স্থির হয়েছিল যে পরব্তী 
এক বৎসর অর্থাৎ ৩১শে ডশেম্বর ১৯২৯ গ্রীষ্টাব্জের মধ্যে ইংরেজ ওপনিবেশিক 
্বায়গ্-শাসন বা ।দলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাবে ও তার জন্য সংগ্রাম 
শ্বক্$ করবে । সেই লময়লীম। অতিক্রম হতে আর ছুই মাস মাত্র বাকী ছিল। 

বড়লাট এ ব্যাপ।রে ভারতায় নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা করতে আগ্রহী 
ছিলেন । বিঠপভাই প্যাটেল ও জিন্নাও চাইছিলেন ঘে বড়লাটের সন্ধির জন্য গ্রসারিত 
হাতের যেন মরধাদা কর। হয় এবং এই ভাবে বৈধানিক উপায়ে শাসন-সংঙ্কারের পথে 
যেন এগিয়ে যাওয়া যায় । এই উদ্দেশ্টে জিন্না ইতিপূর্বে ( ১৯শে জুন ) ইংলগডের 
নৃতন প্রধানমন্ত্রী এবং তীর পূর্ব-পরিচিত ম্যাকডোনান্ডকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে 
তারতীয় নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান এবং অবিলম্বে ওপনিবেশিক 
স্বাসতত-শাসন দেবার সপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে- 
ছিলেন। কারণ তার মতে এর কমে পূর্ণ স্বাধানতার পক্ষে ক্রমশঃ জাগ্রত জনমতকে 


৬৭ 


সন্ত্ট করা সম্ভব হবে না । ম্যাকভোনান্ড জিন্নার চিঠির এক অন্থকুল উত্তর দেন' 
১৪ই আগস্ট। জুতর।ং বডলাটের ঘোষণা তার প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি মনে করে এ 
ব্যাপারে জিন্নার বিশেষ আগ্রহী হবার কারণ ছিল । 

বডলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য গান্ধী যাতে উদ্যোগী হন তার জন্য জিন! 
বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে ৩শে নভেঙ্গর সবরব্তা আশ্রমে গিয়ে তার সঙ্গে আলো- 
চনা করেন । কিন্তু ২৩শে ডিসেধরের পুবে বঙ্লাটের পক্ষে ভারতায় নেতাদের 
সর্দে আলোচনা করা সম্ভবপর হয়নি । আলোচনায় বিঠলভাই ও জিন্নার সঙ্গে 
ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন গান্ধা, কংগ্রেস মভাপতি মোতিলাল ও সপ্রু। 
মোতিলাপ ও গান্ধা বডলাটের কাছে প্রতিশ্র।ত চাইলেন যে ভারতবর্কে অবিলদ্ধে 
ওপানবেশিক স্বায়ত্র-শাসন দেওয়া হবে--এই ভিত্তিতে বেঠকে আলোচনা চলবে । 
বড়লাট সেরকম কোন প্রতিশ্রাতি দেবার ব্যাপারে অক্ষমতা জানালেন । স্বভাবতই 
আলোচনা ভেঙে গেল । যে আপাপ-আলোচনায় বসার জন্য জিন্ন। পর্দার অন্তরালে 
অনেক পরিশ্রম করেছিলেন এবং যার দ্বারা শাসন-সংস্কারের লক্ষে উপনাত হবার 
জন্য তিনি বেশ কিছুটা আশা করেছিলেন, তা এই ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে সঙ্গত 
কারণেই জিন্না ক্ষুব্ধ হবেন__একথ! অনুমান কর। যায় । 

এর কয়েক দিন পরই রাখার তটে পাহোরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ওপ।নবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের শতযুক্ত 
নেহঞ্চ রিপোটকে “রাবীর জলে ধিসজন” দেবার সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ 
স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য-_একথা ঘোষণা! করা হল। এই পলক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য 
কংগ্রেস সদন্তা ও কর্মীরা আইনসভ।র সদশাপদ ইত্যাদি ব্জন করে 'আইন অমান্য, 
কর দেওয়া বন্ধ করা এবং এ জাতীয় প্রতাক্ষ অহিংস সংগ্রাম শুরু করবেন স্থির হল | 

কংগ্রেসের আইনসভ। বর্জন এবং আইন অমান্তের সিদ্ধান্তের সন্গদ্ধে ভারতবধের 
মুসলমান-সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়। দেখা দিশ। খালিকুজ্জম। এবং তার মত ধার 
তখনও পধন্ত কংগ্রেস ও ল।গ উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কংগ্রেস অধি- 
বেশন থেকে স্ব স্ব স্থানে ফের।র পথে তীর৷ প্রস্তাবিত আন্দোলন থেকে দূরে থাকার 
সিদ্ধান্ত নিলেন । এ সম্বন্ধে থলিকুজ্জমার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ “আমার মনে হল 
যে এরকম প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পূর্ণ স্বাধানতার প্রস্তাব গৃহীত হতে দিয়ে তিনি 
(মোতিলাল ) তাঁর পুত্রের প্রতি ভালবাসার বেদীমূলে নিজেকে উত্সর্গ করে 
দিয়েছেন । স্ব স্ব স্থানে যাবার জন্য ডাঃ আন্দারী, তসদ্দ.ক এবং আমি অপমানিত, 
নিক্লাশাপীড়িত ও ক্ুদ্ধ অন্তরে সম্ধ্যাবেলায় লাহোর থেকে রওনা হচ্ছিলাম ।** 


৬৮ 


নেহরু রিপোর্টকে রাবীর জলে বিসজিত করার পর আমরা আর ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার দায়িত্ব নেবার অবস্থায় ছিলাম না। কারণ মুসলমানরা! 
এ লডাইকে কেবল হিন্দুদের সংগ্রাম বলে বিবেচনা করতে বাধ্য ।৮৬ 
মহন্মদ আলীও আইন অমান্য আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার 
পরঃমর্শ 'দয়ে বললেন, “শীুক্ত গাদ্ধা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুযহাসভাপন্থীদের প্রভাবে 
কাজ করছেন । তিন হিন্দুধর্মের প্রত এবং মুসলমানদের অ।আুসমর্পণের জন্য কাজ 
করেছেন |”? স্বাধানত।র অথ তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশ শ'ক্তর অপসারণ | তীদের মধ্য- 
ইত] ।বনা বিবদমান গোটঠীগ্তল নিজেদের চেষ্টায় একটা 'আপে।স রফা করতে 
পারবেন, পারস্পবু অপদ্বাসেব জগ্য এ ভরসা বনু খমপমান নেত।র নধোই ছিল 
ন। | আত্মবক্ষ1র তাগিদে তারা তাই মধাস্থ বিটিশের উপস্থিতির সমর্থক এবং সেই 
কারণে স্বাধীনত।র বিরোধী ছিলেন । 
লিবারেল ও বিধাননি্ জিন এ আন্দোলনকে ভাল চোখে না দেখার এক 
মতিরিক্ত কারণ ছিল | আল[প-আলোচনার মাধ্যমে শ।সন-সংারের অভিমুখে অগ্রসর 
হবার উদ্যোগ করার জন্য কয়েক মাস যাবৎ যে পরিশ্রম তিনি করেছিলেন, তা বার্থ 
হওয়ায় একে তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় দপ নিয়েছিলেন । তার এই 
ক্ষেভ ও হতাশার যে কারণ ছিল না, ত বল! যায় না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে 
গান্সীনেতৃত্বে কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতির যে রূপান্তরের সুচনা তার মোদ্দা 
কথ! হল জনতা! এথী হওয়। | লাহোর কংগ্রেসে যেন রূপান্তরের পূর্ণাহুতি হল। কেবল 
পূর্ণ স্বাধানতার প্রস্তাবই পুরাতন এঁতিহোর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ নয়, ভবিষ্াতে 
কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আর বডদ্দিনের বন্ধে হবে না-দরিদ্র দেশবাসীর 
পক্ষে যাতে অহেত়ক শীতবস্ত্র ইত্যার্দি যোগডড করার জন্ত হয়রান না হতে হয় তার 
জন্য তাদের আন্তকূল সময়ে হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা কংগ্রেস তথা 
ভারতীয় রাজনা তির ব্রিটিশ ওপনিবেশিক এঁতিহের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বন্ধ বিচ্ছেদ । আর 
ব্রটিশ লিবারেল এঁতিহ্ে লালিত-পালিত জিনা! গান্ধীর গ্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রষমের ভাষা 
ও কলা-কৌশল জানেন না। সুতরাং এ জাতীয় রাজনীতিতে তিনি কোনরকম 
ভূমিক! গ্রহণে অক্ষম । ক্মীর সঙ্গে প্রথমে বিচ্ছেদ এবং পরে তার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ 
জিন্নার জীবনে রাজনীতি চলে গে'ল যে শূন্যতার হ্ষ্টি হবে কেবল আইনের পেশা তা 
পূর্ণ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নেওয়া তার সত্তার-_-অস্তিত্বের 
অবলুপ্তি। স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষু ভাষায় কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবকে “রাজনৈতিক 
হিন্টিরিয়া” আখ্য। দিয়ে জিন্না গান্ধীর প্রতি তীব্র আক্রমণ করে বললেন, “ফ্রান্দের 
৪ 


বুরবদ্দের মত গান্ধীর ধাতই কোন কিছু শিখতে বা ভূলতে অসমর্থ এবং তার 
অতীতের হিমালয়-সদৃশ ভ্রাস্তিও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তার চোখ খুলে দিতে 
অক্ষম ।”৮ তবে আইন অমান্য আন্দোলনের গ্রতি এই জ।তীয় মানমিকতার শিকার 
কেবল জিন্নাই হননি, তার চারিত্যধর্মযুক্ত আরও কিছু কিছু ভারতীয় নেতাও অন্থৰপ 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন । জিন্নাকে লেখা সপ্রর ৫1১।১৯৩০ গ্রীষ্টাব্দের চিঠি এন 
এক অন্যতম নিদর্শন | 

বলা বাহুল্য কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান মুসলমান নেতা ও কমমীর। কিন্তু পৃণোছমে এ 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন | জমাধেত-উল-উলেমা নেহরু বিপোর্টের বিরোধিতা 
কেন্দ্র করে সাময়িক ভাবে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেলেও অ।ইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগদানের মাধাদে আবার কংগ্রেসের কাছাকাছি এল । অন্ঠরূপ ভাবে পাঞ্জাবের 
অর পার্টি এবং বাদশ। খান ও তার ভাই ডাঃ খানসাহেবের নেতৃত্বাধীন খুদ-ই- 
খিদমদগ।র বা লাল কুত্তা বাহিনী সামান্ত প্রদেশে এ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পডল | 

১৯৩০ প্রীষ্টাব্বের ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৮ জন সহকমণী সহ ২৪১ 
মাইল দূরবর্তী দাণ্ডীর উদ্দেশ্তে গান্ধীর কুচ করার পর তার ভবিষ্যহণা “হিন্দুম্থ'ন 
উ্থল পড়েগা” সতা প্রমাণিত হল। ইতিপূর্বে ২৬শে জানুয়রা স্বাধনতা দিবছের 
সন্কল্পবক্য পাঠ ও জাতীগ্ঘ পতাক উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার দ্বিতীয় গণ- 
আন্দে।লন শুরু হয়ে গেছে । লবণ আইন ভঙ্গ এবং খাজনা বন্ধ করার আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে পরবর্তী বার মাস ভারতবাসা দেশ-বিদেশের মনিষের সপ্রশংস দষ্ির 
সামনে যে নৃতন ইতিহাস হ্থ্টি করে, তার বিস্তারিত উল্লেখের অবকাশ এখানে নেই । 

সপ্রুর উৎসাহে ইতিমধ্যে আর এক দফা হিন্দুমুদলিম এক্যের ব্যথ প্রচেষ্টা 
করলেন জিন্না। সংগ্রামরত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা না থাকলেও নানা ধ£ঃ ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫* জন প্রতিনিধি ২৬শে ফেব্রুয়ারা এক সর্বদলীয় সন্মেগনে 
দিল্লীতে একত্র হলেন। কংগ্রেকে বাদ দিয়েও তীদের পক্ষে কোন সমাধান সুত্র 
আবিষ্কার করা সম্ভব হল না। 

মার্চের ৭ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে শাসন পরিষদের বায়-বরাদের দা(বতে 
প্রশানকদের আইন সভার প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিনা বললেন, 
“হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করুন বা না-ই করুন, আমরা এগিয়ে 
ঘেতে চাই এবং আমরা এদেশে মুললমীন ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট 
্ক্ষাকবচ ব্যবস্থাযুক্ত দায়িত্বশীল সরকার চাই |” ১০ই মার্চ সর্দার প্যাটেলের গ্রেঞ্চার 
ও দণ্দানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদে মদনমোহন মালব্যের প্রস্তাবের উপর বলতে 
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গিঝে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের পুনরায় নিন্দা করেন এবং মুন্ুতুবী প্রস্তাবের 
উপর ভোটদানে বিরত থাকেন । সেপ্টেম্বরের ভিতর লর্ড আরউইনের সঙ্গে একাধিক 
পত্র বিনিময় হয় প্রস্তাবিত গোলটেবিপ বৈঠকের স্থান ও তারিখ নিয়ে। তিনি যে 
ধরনের রাজনীতিতে অভ্যান্ত তার একমাত্র সাধন এ বৈঠক আরস্ত হওয়ায় বিল 
দষ্টে তার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা৷ এ চিঠিগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে । আরউইন ও 
জিনা দষ্টিতঙ্গীর অভিন্নতার জন্য পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পরম্পরের গুণগ্রাহা এবং 
আস্থ।ভাজনও হয়ে ওঠেন । ১৩ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন ভারতসচিব ওয়েডজউড 
বেনকে জিন্ন।কে সাক্ষাতের স্থযোগ দানের অনুরোধ জানানোর প্রসঙ্গে বড়লাট 
আরউইন তীর সন্বদ্ধে লেখেন .“ বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি জিন্নার কারধকলাপ লক্ষা 
করেছি এবং যদিও তার দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা! সরকারের সঙ্গে আভন্ন নয়, তবু এরকম সম 
বুদ্ধি অথবা স্বাধীন দৃষ্টিকোণবিশিষ্ট কম ভারতবাসীর সঙ্গেই গামার পরিচয় ঘটেছে ।” 

ইতিমধো স্র ও জয়াকরের কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের একট। আপোস রফ। 
করবার প্রয়াস বার্থ হয়েছে । অন্তর্থন্দে ছিন্নবিচ্ছিন্ন তদানাম্থন লীগের রাজনীতির 
প্রতি জিন্না বীতশ্রদ্ধ ছিলেনই । অপরপর রাজনৈতিক দল ও গোষ্টার উপেক্ষায় 
অধিকন্তু হিসাবে তিনি আহত । সম্যক রাজনৈতিক কাঁধকন।পের অভাবে নিঃসঙ্গ 
জিন্ন। এই দৌত্যের সঙ্গে যুক্ত ন। থাকায় যেন আরও বিচ্ছিন্ন । গোলটেবিল বৈঠক- 
ৰগী তীর উপযুক্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের স্থত্রপাত এই দৌত্যের ফলে বিলঙ্ষিত 
হচ্ছে দেখে বিচালিত জিন্না এই সময়ে (১৮ই আগস্ট ) বড়লাটকে এক চিঠি লিখে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সম্থন্ধে “দু ও সুনিশ্চিত” হবার পরামর্শ দেন।৯ ব্রিটিশ 
সরকারকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার জিন্নার প্রথম প্রয়াস হিসাবে পত্রটির 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে । 

অতঃপর গোলটেবিল বৈঠক আহৃত হল এবং বলা বাহুল্য সরকারের সঙ্গে সংগ্রম- 
রত কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি এতে আহৃত হননি বা যোগ দেননি । ১২ই 
নভেম্বর লগ্ডনে এর স্বত্রপাত এবং প্রায় দৃশ সপ্তাহ পরে ১৯৩১ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারীতে 
প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি। ব্রিটিশ ভারত থেকে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত 
«৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে জিন্নীও অন্যতম । মনোনীত জমিদারগোী, শিল্পপতি, 
ব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ এবং লিবারেলদের মধ্যে সপ্রু, জয়াকর, শ্রানিবাস 
শান্্রী ছাড়াও আগ! খাঁ, স্তার শী, আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং ডঃ আদ্বেকর ও ভাঃ 
মু্জও প্রভৃতি গ্রতিনিধিদ্লে ছিলেন৷ এছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গের ১৬ জন এবং ইং- 
লণ্ডের রাজনৈতিক দলসমূহের ১০ জন প্রতিনিধিও বৈঠকে অংশ গ্রহণ 
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করেছিলেন । 
বৈঠকের সাধারণ সভায় ওপনিবেশিক স্বায়ত্ঁ-শ।সনের সপক্ষে বলা ছাড়াও জিন্না 


ব্রিটিশ ও ভারত সরকারের ক্রটি-বিচ্যুতির কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে “সফল হবার 
্সন্কল্যুক্ত' সহযোগিত! দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন । এর ফেডারেল কাঠামো সম্পকিত 
অতান্ত গুকত্রপূর্ণ উপসমিতির সদশ্রূপে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের নানা দিক সন্ধে 
উার সুচিন্তিত অভিমত বাক্ত করেন । এছাড়া 'গ্রতিরক্ষ। এবং সিন্ধু সম্পকিত উপ- 
সমিতির সদশ্তরূপে ভার বক্তব্য উপস্থাপন করেন । সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কারের 
পক্ষেও এ নৈঠকে ওকাল্তী করেন । আলোচন। প্রসঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী 
ব্রিটিশ সরকার, দেশীয় রাজন্যবর্গ, হিন্টু এবং দুসপম।ন- এই চারটি “পক্ষের” মধো 
রফষা হওয়া উ/চত মন্তব্য করে ভারতের রাজনীতিতে মুখপমানদের এক নূতন ভূমিকার 
প্রতি ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে 'নজের প্রতিনিধিত্বকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে 
সীখিত কঞ্চেন। পরব্তী কালে পাকিস্তানের বীজ স্বরূপ মুসলমানদের এই নূতন 
ভূমিক।-_তার্দের একটি স্বতন্ত্র “পক্ষ” মনে করা আরও বিকশিত হয়। বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে জিনা পরকরকে একবার 'এই প্রচ্ছদ শ।সাশিও দিয়েছিলেন যে মাত কোটি 
মুসলম।ন ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে সস্কে(ষজনক সমাধান না করলে তারাও 
অন্ঃপর অসহযোগ আন্দো-নে যে'গ দেবে | 

আনেক আগাপ-ম|লে।চন! মন্বেত বৈঠকে নি'শ্চত কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব 
হল নাঁ। সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ছিল না এবং পরম্পর- 
বিরোধা স্বাথের প্রতিনিধিদের-যাদেব পক্ষে কখনই সহমত হওয়া সম্ভব নয়_- 
আমন্ত্রণ করে 'একত্। করা তারই দ্যোতক | সম্ভবতঃ ভারতের সর্বাপেক্ষা! জনসমর্থন- 
পুষ্ট প্রতিষ্টান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশগ্রহণ ন। করায় ব্রিটিশ সরকার 
কে।ন সিদ্ধান্ত নিতে তরসা করেননি | কারণ টৈঠকে বার বার অনুপস্থিত কংগ্রেসের 
দাবির বথা উঠেছিল। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে ১৯৩১ থ্বীষ্টাব্ধের ১৪শে 
জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী মাাকডোনাল্ড ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে এক ভাসা ভাসা 
বিবৃতি দিলেন £ 

“মহামান্য সমাটের সরকারের অভিমত এই যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন 
সভাসমূহের উপর ভারত শাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত । তবে তার পূর্বে কিছু কিছু 
দায়-দায়িত্ব এবং সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক স্বাতগ্থ্য ও অধিকার রক্ষার জন্য অন্যবিধ 
বিংশ স্থিতিজনিত যে সব রক্ষ।কবচ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে । 

“অন্তর্বতীকীলে এজাতীয় যেসব বৈধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে, 
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এবং তার জগ্ভ যেসব সংরক্ষিত অধিকার বিধিবদ্ধ ও প্রযুক্ত হবে তার ফলে নৃতন 
সংবিধানের মাধামে ভারতবর্ধকে স্বদেশের শাসনকার্ধ পরিচালন কর।র জন্ত যে পূর্ণ 
ক্ষমতা দেওয়া হবে তাতে যেন কোন রকম বাধা না পড়ে তা দেখাও মহামান্ত 
সমাটের সরকারের প্রাথামক কর্তব্য হবে ।”১৪ 

১৯৩০ গ্রীষ্টান্দের ঘটনাবলীর বর্ণনা শেষ করার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের 
উল্লেখ করা দরকার । ৩০শে ডিসেম্বর 'এলাহাবাদে অগ্ুষ্ঠিত লীগের (ইতিমধ্যে 
শকী-ল।গ মূল অর্থাৎ জিন্না-লীগের সঙ্গে মিশে গেছে ) বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্ন! 
সহ গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান নেতাদের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে 
'জন্নার মনোনীত সভাপতি কবি ( ব্যাবিপ্টার এবং ছাত্রজীবন থেকে শুক করে তখন 
পর্যন্ত লীগের সক্রিয় কমী ) ডঃ মহম্মদ ইকবাল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কমন- 
৪য়েলথের ভিতর বা বাইরে একটি মুসলিম রাষ্টি গঠনের প্রস্তাব করেন ।১১ ইকবালের 
ধ বক্তব্যের সংবাদ গোলটেবিল বৈঠকের হিশ ও শিখ প্রতিনিধিদের কাছে পৌছানর 
পর হার! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এবং বৈঠকে মললমানদের প্রস্তাবসমূহ সগন্ধে তাদের 
সন্দিহান করে তোলে । বৈঠকের মুসলমান মদ5র। ইকবালের প্রস্ত।বে গুকত্ 
না দিলেও রামগোপালের মতে, “প্রতিনিধিদের আশেপাশে সমবেত একদল মুসল- 
মানের চিন্তায় এ প্রস্তাব আলোডন হষ্টি করল। মুসলমান প্রতিনিধিদের তীর। 
ইকবালের পক্তৃতাকে গোলটেবিল বৈঠকে দুমলিম দাবির ভিন্তিরূপে উপস্থাপিত করার 
জন্য অনুরোধ করলেন । বৈঠকে প্রতিনিধিদের কাছ থেকে খুব একটা মনোযোগ 
পাভে অসমর্থ হবার পর তার! নিজেদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই আদর্শ 
প্রচারে ব্রতী হলেন।”৯১ পাকিস্তান শব্দের জনক চৌধুরী রহম আলী ও তীর 
কেম্ত্রিজ গ্র,পের স্থত্রপাতের এই কাহিনী সঙ্গন্ধে পরে বলা হবে। 


॥ ১২ ॥ 


প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার একটু 
পরিশিষ্ট ছিল এবং তা হল এই£ “**ধার! বর্তমানে আইন অমান্য আন্দোলনে 
ব্যাপৃত তীদের কাছ থেকে যদি ইতিমধ্যে বড়লাটের আবেদনে সাড়া আসে, তাহলে 
ঠার্দের সাহায্য নেবারও ব্যবস্থা কর! হবে ।” এর স্থত্র ধরে বড়লাট ১৯৩১ গ্রীষ্টান্দের 
২৫শে জানুয়ারী এক বিবুতি দিয়ে গান্ধীসহ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার 
'নেতাদের নিঃশত্ে মুক্তি দঁয়ে এবং কংহগ্রসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার করে 


গ্ও 


নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের প্রিটিশ প্রধ।নমন্্ীরগ্রস্তাব বিবেচনা করার অনুরোধ 
জানালেন। অতঃপর গান্ষী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল এবং মার্চের করাচী 
খগ্রেসে স্থির হল যে প্রতিষ্ঠানের একক প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। মাঝখানে আবার দমননীতি শুক করা 
এবং গাদ্দার অনুরোধে ডাঃ আন্সারীকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ করতে রাজী 
হয়েও সরকার প্রতিশ্রত্তি ভঙ্গ করার জন্য গান্ধার এ বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে 
সমস্তা দেখা দিলেও শেষ অবধি তিনি ১৪ই সেপ্ম্বর থেকে এ বৈঠকে যোগ দিলেন, 
যদিও ত] শুরু হয়ে গিয়েছিল তার এক সপ্তাহ পূর্বেই | 
এই অবকাশে মুসলিম ন্যাশনালি”্ পার্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যার 
সট্টি হয়েছিল জাতীযতাঝ।দা মুসলমানদের দ্বারা ১৯২৪ থ্রীগ্াঝের জাগয়ারাতে 
অনুষ্ঠিত মুসলম সাম্প্রদায়িকতামূলক মুমলিম সর্বদলীয় সম্মেলেনের প্রতান্তর [হস 
একই বংসর জুলাই *ম!সে। জিন্ন। লীগের কেউ কেউ এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুন্ 
হলেও জিন্না স্বয়ং কিন্তু এর থেকে দূরে ছিলেন। মুমলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি 
কয়েকটি প্রদেশে দানা বীধা শুরু করেছিল এবং ১৯৩) গ্রীষ্টাব্দের এপ্রল মাসে 
লখনউ-এ এর বা্স/রক সম্মেলনের সত।প/ত স্তার অ৷লী ইমাম ঘোষণ। করলেন £ 
“যদিও তিনি স্বয়ং একদা সেই রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের সঙ্গে ছিলেন ধারা 
পুথক নির্বাচন বাবস্থার উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তিনি পর্ড মিন্টোর কাছে 
দরবারকারা মুসলিম প্রতিনিধ্মগ্ডলের অন্যতম সদশ্তও ছিলেন, গভীর ভাবে বিচাব্র- 
বিবেচনা করার পর তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পৃথক নির্বাচন 
ব্যবস্থা কেবল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্বীই নয়, এ প্রথ! গ্রতাক্ষভাবে 
স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক ১ 
কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে জমায়েত-উন-উলমা ছর্র পার্টি এবং 
মুদলিম ন্যাশনালিস্ট পাটির সম্মিলিত প্রয়াস নত্বেও অন্ততঃ শিক্ষিত মুসলমান 
সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদকে ধর্মীয় বিবেচনার উর স্থাপনা করার ব্য।পারে খুব 
একটা! প্রগতি করা সম্ভবপর হয়ন। রামগোপাল মন্তব্য করেছেন, “গ্রত্াতপক্ষে 
যেসব মুসলমানেরা প.শ্চান্তা শিক্ষার স্থঘেোগ পেয়েছিলেন এবং ধর্মের ক্ষেব্রস্থ 
মানুষদের তুলনায় ধার! গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বেশী পরিচিত 
ছিলেন তীরা সাশ্প্রদায্িকতাবাদীদের দিকে হেলে পড়লেন ।৯২ একটু অপ্রাসঙ্গিক 
মণে হলেও এই আপাত বিরুদ্ধ মানসিকতার কারণ আবিষ্কারে ডঃ রামমনোহর 
লোহিয়র বিঙ্লেষণী বুদ্ধির সহায়ত নেওয়া যেতে পারে। তার মতে, “সাযুজ্য 


শ৪ 


'মরধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয় জাতি অথবা অল্প-শিক্ষিতদের প্রবণতা এবং শাসক ও 
'অপেক্ষারুত শিক্ষিত জাতিসমূহের প্রবণতা হল সংঘাত--এট! বোধহয় এক রকম 
প্রাকৃতিক বিধানের সমতুলা ৷ সম্ভবত: সন্কটকালে সাযুজ্য অস্তিত্বলুপ্তিতে পবসিত 
হয় এবং সংঘাত কঠোর ভূমিকা নেবার ফলে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয় ।”৩ 

জিন্না কিন্তু প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হবার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেননি । মনে মনে ইংলপ্ে স্থায়ীভাবে থাক ত্র প্রস্ততি নিয়ে মের তিনি বিলাত 
'গয়েছিলেন এবং বৈঠক সমাপ্ত হওয়।র পর তার জন্য প্রস্থতি করছিলেন। শফী 
ল।গের সঙক্ষে আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটে গেলেও স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
হার কাছে শ্বাসরুদ্ধকারী মনে হচ্ছিল । একই কারণে গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি 
নঃসঙ্গ নোধ করছিলেন এবং মাঝে মাঝে তদন্ুরূপ আচরণও করেছেন | এ সম্বন্ধে 
স্য(র মীর্জা ইগমাইলের সাক্ষা প্রণিধানযোগা ই এতনি (জিন্না) কারও সঙ্গে 
সহমত হতেন না, শেষ পন্থ এমনকি ভার মুপলমান গ্রতিনিধিমগ্ডুলের সঙ্গেও না। 
অধিকাংশ বিষয়েই তার নিজস্ব মৃতামত ছিল এবং একগু য়ে হয়ে তিনি সেই সব 
মভিনত আকডে থাকতেন ।...মুসলমান প্র1তনিধিমগ্ডলের নেত। সকার শফীকে 
একবার উঠে দাড়িয়ে বলতে হয় যে (জন্না নিজের অভিমত ব্যক্ত করছেন, 
প্রতিনিধিমগ্ডলের নয় 1”8৪ নুগলমান প্রতিনিধিদের নেতা সরকার।ভাবে যিনিই 
হোন না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এর নেতৃত্বের উপর কন্জ। করেছিলেন জমকালো 
বাক্তিত্বসম্পন্ন আগা খা। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করতে গিয়ে রামগোপাল বলেছেন £ “মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্য জিন্না একক 
সংখ্যালঘু ছিলেন; তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে 
একটা বোঝ [পড়ায় উপনীত হবার জন্য আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন ।”৫ 

বিলাতে থাকা স্থির করে ২৫শে মার্চ তার আপামের অগ্রগামী আবদুল মতিন 
চৌধুরীকে সেকথা জানিয়ে লেখেন,”-**পরবর্তী ছুই তিন বংসর লগ্ডন ভারতের 
শাসন-সংস্কারের নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পটভূম হতে চলেছে ।৬ জুন মাসে 
প্রিভি কাউন্দলে আইন-ব্যবসা করার ব্যবস্থা পাকী করে বিলাতে পাকাপোক্ত. 
ভাবে থাকার জন্য ভগ্মী ফতিমা ও কন্যা দীনাকে বিলাতে আনার ব্যবস্থা করলেন' 
এবং লগ্ডনের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাম্পস্টেভে একটি বাড়ি কিনে গুছিয়ে বসলেন । 

প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবপায়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের অভ্যাসের কারণ' 
জিন্নাকে ভারতের রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। লীগের 
আবদুল স্রতিন চৌধুরী. মাপ্রাজের জাস্টিস পার্টির স্তার এ. পি. পাত্র প্রমুখের সঙ্গে 


৭৫ 


পত্রালাপ এ পর্যায়ে উল্লেখযোগা | ভারতের নূতন বডলাট লর্ড উইলিংডন 
(বোদ্বের ছে।টলাট হিসাবে তার বিরুদ্ধে জিন্নার প্রকাশ্য সংঘর্ষের কাহিনী স্মরণীয় ) 
পুরাতন বিবাদ ভূলে গিয়ে ভারতে রওনা হবার পূর্বে ২১শে মার্চ লগ্ডনে জিন্নার বাড়ি 
গিয়ে তীর সঙ্গে দেখা করেন৷ অনুমান করা যায় জিন্নার মললমান নেতা রূপে 
রূপাস্তরই এই অস্ব।ভাবিক মৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের মূলে । দুজনের মধো 
ভাবতপর্ষের বাজনীতির কথা অবশ্ই আল্চিত হয়ে থাকবে । পরবর্তীকালে 
গ্রায়শঃ উইলিংডনের সংখ্যাপথু স্বার্থের দোহাই দিয়ে তাবৎ জাতীয়তাবাদী 
দাবির বিরোধিত! ক্র।র প্রবণ তার অন্তাতম সন হয়ত জিন্নার সঙ্ষে এই যোগাযোগে 
খুজে পাওয়া যেতে পারে । 

ভর গুরু দাদাভাই নৌরজ।র মত জিন্না ব্রিটিশ পার্গ।মেণ্টের সদশ্য হবার জন্যও 
চেছ। করলেন । প্রথমে "আদর্শে মিল আছে” বলে শ্রমিক দলের দরজায় করাঘাত 
করলেন | কিন্ গোসটে,বল বৈঠকে তার ভূমিকায় অসন্ভন্ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড 
এ বাপারে সাহাযা কৰা তো দরের কথা, এমন কি তার সঙ্গে দেখা করার “সময় 
করে উঠতে পারলেন না” অতঃপর আগ! খার সহায়তা নিয়ে রক্ষণশীল দলের 
ঘারপ্ত ইলেন। সে দলের মনোনয়ন পাবার জন্য “কংগ্রেসের বিপ্রবী ভূমিকার 
একমার কাধকরী আভান্তর।ণ প্র,তদন্দ্রী মুললিম দাবিসমূহের প্রতি ( এ দলের ) 
ক্রমবর্ণমান আগ্রহের উপর ভবসা করতে পারবেন বলে আশ! করলেন ।”৭ কিক 
সে দলও তীকে পার্লামেন্টের জল্ঞ কোন নির্বাচন ক্ষেত্রের সুবিধা করে দতে প্রস্তুত 
হল ন।। আশাহত জিন্নার মনে আর একটি আকাক্ষা ছিল-_প্রি।ভ ক।উন্সি,লব 
বিচারক হওয়া কিন্ধ এ নাপারেও শেষ অবধি ভাগ্যদেবা তার প্রতি প্রশন্ন হননি । 

১৯৩১ খ্রীষ্টাক্ের আগদ? মাসে একটি মোকর্দমা উপলক্ষে তিনি ভ।রতবনে 
গিয়েছিলেন । মে সময়ে লখনউ বিশ্ববিষ্ভালয়ে ছাত্রদের সামনে ব্ক্তৃত। প্রসঙ্গে 
গোলটে।বল বৈঠকের ব্যর্থত। ও তাতে অংশগ্রহণকারা হিন্দু নেতাদের আচরণে তার 
হতাশ!র কথা তিনি বাক্ত করেন । সিমলাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সহ্কমীদের 
সঙ্গে দেখা করেন | তার অন্পস্থিতিতে দেশের মুসলিম নেতৃত্বে যে শূন্যতার হ্যা 
হয়েছে তার কথা তার ভূতপূর্ব সহকমীর! জানান। নিজের বাসস্থান ভারতবর্ণ 
নয়, ইংলও--এই মর্ষের তথাযুক্ত নৃতন পাসপোর্ট নিয়ে ইংলগ্ডে ফিরে যাবার মুখে 
বোন্বের মুসলিম স্টডেপ্টস ইউনিয়নের সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে জিন্না মুসলিম 
সান্প্রদীয়িকতাবাদকে প্ররোচনাদানকারী এক প্রতিভাষণ দিলেন এবং সেই বক্তৃতা 
প্রসক্ষে সমগ্র হিন্দু সমাজকে বৃদ্ধিহীন আখ্যা দিয়ে ধিক্ত করলেন।৮ তার 
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এক কালের রাজনৈতিক অনুগামী এবং আইন বাবসায়ের শিষ্য মহম্মদ করীম চাগলা 
প্রকাশ্য বিবৃতিতে ভূতপূর্ব গুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মানসিকতার তাত্র সমালোচনা 
করলেন । | 

জিন্না ছিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেরও প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন এবং পূর্ব- 
বৎ পূর্ণোগ্মে নানা উপমমিতির আলোচনায় হংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফেডারাল 
স্ট্রাকচার উপসমিতিতে প্রস্তাবিত জাইন সভার উভয় অংশের ক্ষমতা বণ্টন, ধমীয় 
এবং ব্রাজনৈতিক কারণেব জন্য ছুটি “হাউস” রাখার যৌক্তিকতী, প্রস্তাবিত মংবিধানে 
পাজন্যাবর্গের স্বার্থকে গুহ দেবার 'হযৌ রিতা, প্রস্তা বত ফেডারেল সরক|র ও 
প্রদেশের মধো রাজন্ব বণ্টন, ফেডারেল মাদালত প্রস্তুতি বিষয়ে তিনি ।নজ অভিমত 
বান্ত করেন । ফেডারেল স্ট্রাকচার উপসমিতির ৪৫তম বৈঠকে প্রস্তাব করেন, 
“সংবিধান সম্পর্কে বা তার অন্তর্গত কোন বিধয়ে কোন রাজোর সঙ্গে মতছৈধ হলে 
তার নিরাকরণ করবে ফেডারেল মাদালত--প্রাদে।'শক আদ।লহসমুহ নয় ।” 

পৃৰোক্ত সমিতির ১৬ই নভেঙ্গরের সভায় মন্তবা করেন, “নুসশিম দীবিসমূহ এবং 
রক্ষাকবচগুলি সংবিধানের অঙ্গীভৃত না হওয়। পযন্ত তা আমাদের শিকট গ্রহণায় 
হবে না।” ২৬শে নভেম্বর এ উপলমিতির সভায় বলেন, “যতক্ষণ না মুখলমানদের 
জন্য এমন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করছেন যা তাদের মনে পরিপূর্ণ ভাবে নিরাপত্তা ও 
ভারত সরকারের ভবিষ়াৎ সংবিধান সম্পকে বিশ্বাসের ভাব স্চট্টি করে, এবং যতক্ষণ না 
আপনারা তাদের সহযো গিত। ও স্বেচ্ছামপক স্বাকাতি প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ আপনারা 
ভারতবর্ষের জন্য যে সংবিধানই রচনা! করুন না কেন, ত। চব্বিশ ঘণ্টার বেশী কাজ 
করবে না ।” 

২৭শে নভেম্বরের মভায় উক্ত উপসশিতির সভাপতির সঙ্গে এই অভিযেগ করে 
পুতাক্ষ সংঘরে লিপ্ত হন যে তিনি হিন্দু ঘা দষ্টিভঙ্গা গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে 
১৪ই অক্টোবর সপ্রু ও গান্ধীর সঙ্গে এবং ২৩শে অক্টোবর জাফরল্লা থা ও স্তার 
শফীর সঙ্গেও উত্ত উপসমিতির বৈঠকে নানা গ্রসঙ্গে তার সংঘর্ধ হয 1৯ 

তবে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের মত দ্বিতীয় বৈঠকেরও বাস্তবিক নায়ক জিনন। 
ছিলেন না। সে মর্যাদা পান ভারতবর্ষের অর্ধনগ্ন বিদ্রোহী ফকীর গান্ধী । তার 
দিকেই সবার দৃষ্টি । সংবাদপত্র এবং এমন কি সাধারণ ব্রিটিশ নরনারী সবার 
সপ্রশংস দৃষ্টি ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ এবং ব্যবস্থাকে প্রকাশ্ত চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী গান্ধীর 
দিকে । স্বভাবতই জিন্নার অহমিকা এতে আহত হল। 

প্রথম বৈঠকের মত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও একই কারণে অর্থাৎ প্রতিনিধি- 
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দের পরম্পরবিরোধী ভূমিকা ও দাবির জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে 
কোন পর্বজনগ্রীন্থ সমাধান সুত্র আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়। অবশ্ঠ এই ব্যর্থতার বীজ 
প্রতিনিধি মনোনয়নের মধ্যেই নিহিত ছিল। উদ্দাহরণ স্বরূপ কংগ্রেস ও গান্ধীর 
প্রয়াপ লব্বেও জ।তীয়তাবাদী নুসলমানদের কোন প্রতিনিধিকে মনোনীত করা 
হয়নি, যদিও হিন্দুদের বিভক্ত করার জন্য তপশিলা সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিনিধি 
ছিলেন এবং ভেদনীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ডঃ আঙ্কেদকর তপশিলী- 
দের জন্যও পৃথক নির্বাচন-বাবস্থ।র দাবি করেন । গোলটেবিল বৈঠক এবং সংবিধান- 
সম্মত পদ্থায় ভারতবধের জাতীয়তাবাদের আশ।-আকাজ্ষার পরিপৃতিব বার্থতার 
এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শামজাবাদী শাসকদের ভেদনাতি--এ সত্য পদে পদে লক্ষিত 
হবে। 

ছিতীয় গোলটে।বল বৈঠক প্রসঙ্গে খলিকুজ্জমার জবানীতে জিন্নার এক ভূমিকার 
কথ। উল্লেখ.যাগয যদ 'অপর কোন স্তর থেকে তার প্রতাক্ষ সমর্থনস্চক প্রমাণ 
মেলে না।১০ খালকুজ্জম1 বলেছেন £ “মুনলমানরা কংগ্রেসের তাদের তরফ থেকে 
কথা বলার দ্বাৰ খণ্ডন করেছিলেন এধং নজ দ।।বতে অবিচল ছিলেন । এই ভাবে 
একটা অচলাবস্থার সি হয় ! কিছুদিন পর মিস্টার জনন আমাকে বলোছলেন যে 
একটি পর্যয়ে এমন কি শ্তার শকাও যৌথ নিবাচনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন যাদ 
অবশ্য পাঞ্জাব ও বাংলার ন্স:লম মংখ্যাগ।র্ঠতার নিশ্চয়তা থাকে । তিনি জানান 
যেোতনি স্বপ্নং এই প্রস্তাব নিষে গান্ীজার কাছে গিয়েছিলেন। কন্ত মালব্জ। 
এবং অপরাপর হিশু ও [শখ প্র4তনিধিদের প্রতিরোধের ফলে গান্ধীজী হিন্দু ও 1শখ 
জনমতের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির |বরদ্ধে যাবার ব্যাপ।রে তার অক্ষমতার কথা জাপন 
করেন ।”*৯১ 

কালে-ভদ্রে কোন কাজে ভারতবধে যাওয়া ছাড়া ১৯৩৪ গ্রাগ্টাব্ষের মা পধন্ত 
জিন্না বিল।তেই ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে অন্তদ্বন্দে ছন্নভন 
মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে তার মাধ্যমে মুমলিম রাজনৈতিক আশা- 
আকাজ্ষার রূপায়নের জন্য 1জন্নার কাছে যেসব নেত। আগ্রহ করতেন তার মধ্যে 
সন্্ীক লিয়াকং আলী খা এবং আসামের আবদুল মতিন চৌধুরা প্রমুখ । কিন্ত 
ভারতবধের তদীনীস্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ জিন্নার মনে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোন ইচ্ছ! জাগেনি। তার এ সময়কার মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায় আবছুল মতিন চৌধুরীকে লিখিত কয়েকটি পত্রে ।৯১ ১০৩৩ খ্রী্টাবের 
৩*শৈ মার্চ তাকে লেখেন £ 


“ওখানে আমি এখন কি যে করতে পারি তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। 
আপনি অতি সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন__আমার আইন সতায় প্রবেশ করা উচিত। 
কিন্তু সেখানেও যে খুব একট] কিছু করা ঘাবে এমন আশা! করা যায় কি? এই সব 
প্রশ্নের কারণ আমার মনে এখনও এই ধারণ! বিদ্যমান যে ভারতবর্ষে আমার সেবার 
কোন অবকাশ নেই। তবু আমাকে সখেদে এই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে ষে 
হিনুরা সঠিক অবস্থা উপলব্ধি না করা পর্ধন্ত ভারতব্পকে বাচাবার জন্য কিছু করার 
উপায় নেই ।” ২৭শে এপ্রিল তাকে লেখেন, “আমাকে ভারতবর্ষে যেতে বলা হয়েছল 
-_কিস্তু কি করতে? নির্দিষ্ট কোন কিছু করার প্রস্তাব নেই | এছাড়া গখানে এখন 
তেমন কিছু করারও নেই। মতপার্থকা ও মতভেদ অনেক বেশী গভীর এবং প্রতাহ 
এই বিভেদ আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করছে । ভারতে জনমত বলে যেটুকু আছে 
তাও এলোমেলো । এখন বেশ কিছুদিন এ অবস্থার মংশোধন করা যাবে না।*** 
লোকে বলে না-_গ্র।তটি দেশ নিজের যোগাতা অনয।য়া মরত।র পায়। আমরাও 
এর ব্যতিক্রম নই |” 

হিন্দু নেতৃত্বের ভূমিকায় অসন্থষ্ট ও ক্ষুব্ধ জন্নী ক্রমশ; নিছক মুসলমান নেতায় 
পর্যবসিত হচ্ছেন__তার নিদর্শনও এই সময়ে পাওয়া যায় । বোম্বের মুসলিম স্টুডেন্ট 
ইউনিয়নের যে বক্তৃতার প্রকাশ্য সমালোচনা চাগল! করেন, তার কথা পূর্বে বণিত 
চয়্েছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্ধের দৌসরা মার্চ আবদুল মতিন চৌধুরীকে যে “ব্যক্তিগত 
ও গোপনায়” পত্র জিন্না লেখেন তাতেও এই মানসিকত।র প্রতিচ্ছবি £ “মুমলমানদের 
ক্যবদ্ধ হয়ে দাড়াতে হবে ।***হাতের তাম কিভাবে খেলতে হয় তা যদি মুললমান 
নেতারা জানেন 'তাহলে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায় যা চান তা পাবেন। আর এ চাহ্দীও 
খুব একটা কিছু নয়।--.কেন্দ্রেও দায়িত্ব নেওয়া হবে যদি আমরা যেপব রক্ষাকবচ চাই 
তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ কর! হয় 1” ১৪৩২ ্বীগ্ভাকের ১লা ডিসে্বর আবছুল মতিন 
চৌধুরীকে যে সংক্ষিপ্ত চিঠিটি লেখেন তার শেষ ছত্রটি পরবর্তীকালে দিব্যাটিসম্পন্ন 
বপে গ্রতিপাদিত হয়, “জনসাধারণই যখন বিভক্ত তখন জর কি আশ। করা যেতে 
পারে? এ ভারতবর্ষের বি/ধলাপ ।” 

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র গান্ধী জানতে পারলেন 
যে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটেছে-_জওহরলাল, স।মান্ত গান্ধী প্রমুখ নেতারা 
আবার কার।গারের অন্তরালে । অনত্িবিলঘ্বে গান্ধীও বন্দী হলেন এবং স্বভাবতই 
কংগ্রেস আবার যুদ্ধের পথ গ্রহণ করল। যেসব ভারতায় নেতা কারাগারের বাইরে 
ছিলেন তারা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাম্পর- 


পজীঃ 


দায়িক সমস্যার সমাধানের স্থান্র খুঁজে বার করার যে চেষ্টা আরস্ত করলেন, তার 
অন্যতম নিদর্শন হল ১৯৩২ খ্রীষ্টাবখের আগস্টে মনমোহন মালব্যের সভ।পতিত্বে 
অন্ঠিত 'এলাহাবাদের এঁক্য সম্মেলন । এতে হিন্দু ছাড়াও লীগপস্থী ও জাতীয়তা- 
বাদী মুসলমান এবং শিখ প্রতিনিধির| অংশগ্রহণ করেছিলেন । এ সম্বদ্ধে খলিকুজ্জম 
বলেছেন ঃ “এঁক্য সম্মেলন যে প্রশ্নটি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করে তা হল কেন্দ্রীয় 
নরক্|রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব । হিন্দুরা শতকরা ২৫ ভাগ দিয়ে আরম্ভ করেন 
এবং শতকর] ৩২ ভাগ মেনে নেবার জন্য পাচদন সময় নষ্ট করেন । মুসলমানর। 
তবুও অসন্ধপ্ভ ছিলেন। এর পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট লগ্ডন থেকে রয়টার 
এক তারবাতায় জানাল যে, বাটোয়ারার দ্বাব্রা মুসলমানদের কেন্দ্রায় পরিষদের 
শতকর! ৩৩ ভাগ আসন দেওয়া হয়েছে এবং বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে এক পৃথক 
প্রদেশে পরিণত করার সিদ্ধান্তও গৃহাত হয়েছে । ন্থুতরাং এ সম্মেলনের ব্পাপ 
পুড়ণ ।”১৩ 

সাত্রাজাবাদ। ভেদনী তির এই ভূমিকা সম্বন্ধে পারেলালের মন্তব্য প্রাণধান- 
যোগা £ “...এলাহাবাদের এক্য সম্মেলনে হিন্দু ও মুপলমানর] নিজেদের মধ্যে প্রায় 
একমত হয়েছিশেন এবং খিছ্চুর পুনর্গঠন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অনির্ধারিত বিষয়রূপে 
বিবেচ্য ছিল। প্রস্তাব ছিল-_সিন্ধুকে ( বোম্বাই থেকে ) পৃথক করে এক মুসলিম 
সংখা|গরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করা হবে এবং পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার বদলে যৌথ 
নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবৃতিত হবে। কিন্তু যে-ুহুর্তে সম্মেলনের মুসলমান প্রতিনিধির 
এই শর্তে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থায় রাজী হয়েছেন যে সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশে 
পরিণতি করা হবে, ভারত সচিব সর স্তামুয়েল হোর অন্বাভাবক তত্পরতার সঙ্গে 
যৌথ নিধচন ছাড়াই এ দাব মেনে নিলেন। এর পরিণামে এ সম্মেপন ব্থ 
হল |৮১৪ 

ম্যাকডোনান্ডের ১৭ই আগস্টের ঘোষণায় এছাড়া প্রাদেশিক বিধানসভাসমূহে 
পাঞ্জাবে জমিদার ও তোমানদারদের প্রতিনিধিসহ মুসলমানদের এক ধরনের নামমান্র 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিলেও ( জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের শতকরা ৫৫ ভাগ আসন 
পাবার কথা ) বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দিয়ে ইউরোপীয়ান ( জন- 
সংখ্যার শতকরা ০*০১ ভাগের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন ) ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের 
মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য ৩০টি আসন নির্ধারণ করা হয়। পাঞ্জাবে 
হিন্দুদের আসন জনসংখ্যার অন্থপাতে হ্রাস করে শিখ ও অন্যান্থ স্বার্থের পুিসাধন 
করা হয়। অনুরূপ ভাবে বঙ্গেও হিন্দুদের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা। 


৮৩ 


৪৪৮ ভাগ আসন না দিয়ে ৩২ ভাগ আসন নির্ধারিত করা হয়। মুসলমানরা 
যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, বিধান সভায় সেখানে তাদের জনসংখ্যার তুলনায় 
বেশী আসন দেওয়া হয় এবং সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মত মুসলিম 
সংখাগ রিষ্ট প্রদেশে হিন্দুরাও জনসংখ্যার অন্মপাতে বেশী আসন পান। এছাড়া 
অতঃপর কেবল শিখ ও ভারতায় শ্রীষ্টানদের জন্যই পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা কর৷ হয়নি 
( ইউরোপীয়ান ও ইঙ্গ-ভারতায়দের জন্য তো! বটেই ), হিন্দুদের থেকে তপশিলীতুক্ত 
জাতিদের পুথক করে তাদের জন্যও পৃথক নর্বাচন-ব্যবস্থা করা হয়। সংক্ষেপে 
ভ।রতবর্ষের রাজনৈতিক এক্যকে ছিন্নভিন্ন করার সম্ভাব্য সকল রকমের ব্যবস্থা 
কনা হয় । 

কার।প্রাচারের অন্তরালে বন্দা মহাত্মা গান্ধী তপশিলাভূক্ত জাতিদের হিন্দু 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এই অপপ্রয়।সের বিরুদ্ধে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ 
অনশন শুক করে নিজের প্রাণকে বিপন্ন করেন । এর ফলে দেশে এক প্রচণ্ড আলো- 
ডন ্থষ্ট হয়। আম্েদকর সহ তাবৎ হিন্দু নেতার্দের ভিতর সংবুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং 
তপ।শলা ভুক্ত জাতিদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে অধিক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাযুক্ত 
তাদের “পুণ] চুক্তির ফলে সরকার তাদের জন্য পুথক নিব।চন-ব্যবস্থ। প্রত্যাহার 
করে নেন। 

ম্যাকডোনান্ডের ঘোষণার যে ধারার ( সংশ্লিষ্ঠ পক্ষর। যদি নিজেদের মধ্যে কোন 
বে।ঝাপড়ায় উপনাত হতে পারেন তাহলে তদনুসারে ঘোষণার প্রাবধ।নে পরিবর্তন 
করা যেতে পারে ) পরিপ্রোক্ষতে “পুণা চুক্তি” ও তপশিলীভুক্ত জাতিদের জন্য পৃথক 
নিবাচন-ব্যবস্থা বজিত হয়েছিল, তদন্রসারে বিভন্ন সম্প্রদায়ের নেত'রা সকলের 
গ্রহণযোগা একট। সমাধ।শস্তত্র খুজে বার করার জন্য তেসর। নভেম্বর এলাহাবাদে 
পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে মিলিত হন। কয়েক দিনের চেষ্টায় 
এই সমাধানস্থত্র স্বীকৃত হয় যে শর্তসাপেক্ষ যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার বিনিময়ে মুসল- 
মানদের কেন্দ্র য় পরিষদে শতকরা ৩২ ভাগ আসন দেওয়া হবে এবং কেন্দ্র থেকে 
অতিরিক্ত রাজস্ব সহায়তা চাওয়া না হলে সিন্ধু এক পুথক প্রদেশে পরিণত হবে । 
এ ছ্ছাডা পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুললমানর৷ ণতক্কর। ৫১ ভাগ আসন পাবেন এবং হিন্দুরা 
যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের জন্য ম্যাকডোনান্ডের ঘোষণার তুলনায় কিছু 
কিছু অধিক সংখাক আসন বরাদ্দ করা হবে। 7কন্ত সম্মেলন চলাকালীন ১৯৩২ 
খরীষ্টাব্বের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতমচিব স্তার স্যামুয়েল হোর ঘোষণ। করেন যে কোন 
রকম শর্ত ছাড়াই তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রে শতকরা ৩৩ 
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জিল্না--৬ 


ভাগ আসন এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যসহ সিদ্ধুকে শ্বতন্ত্র প্র্দেশরূপে স্বীকার 
করে নেওয়া হয়েছে । সুতরাং স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চালের কাছে 
ভারতীয়দের অপর একটি এঁক্য-প্রয়াসও ব্যর্থ হয়ে গেল। 

তৃতীয় বা শেষ গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না । 
কংগ্রে তখন আবার সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম্ত এবং গান্ধী নেহরু আজাদ প্রমুখ 
নেতারা কারানির্বাসিত | জিন্নাও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে নির্বাসিত-_ত্তাকে 
প্রতিনিধি রূপে মনোনীতই করা হয়নি । আগ! খা, জাফরুল্প! খা, সপ্র জয়াকর, 
আগ্দেকর এবং পাত্র প্রমুখেরা যেখানে হাডিঞ্, আরউইন, আযাটলী ও জেটল্যাও 
প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে পাঞ্জা লড়ছেন, জিন্নাকে সেখানে 
স্থপরিকাল্পত ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে । এমন কি লিনলিখগোর সভাপতিত্বে 
গঠিত পালামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতেও তীকে আহ্বান 
করা হয়নি। এই উপেক্ষা জিন্ননর অহমিকাকে নিঃসন্দেহে প্রবল ভাবে আঘাত করে 
থাকবে। তৃতীয় গেলটেবিল্‌ বৈঠকের অবসানে (২৪শে ডিসেম্বর ১৪৯৩২ ) আসন 
ব্টন সম্বন্ধে ভারত সচিব ঘে ঘোষণ। করেন তার কথ! পূবে উল্লেখ করা হয়েছে । 
_ ঞ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসন-সংস্কারের আইন রচিত হতে কিন্তু আরও 
আডাই বছর সময় লাগুল | ভ।রত সচিব এতদসংক্রান্ত শ্বেতপত্র ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে পালামেট্টে পেশ করলেন এবং ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নৃতন ভারত- 
শাসন আইন বিধিবদ্ধ হল । 


॥১৩ ॥। 


১৯৩৪ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জিনা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন । তবে প্রথমেই 
একেবারে স্থায়ীভাবে নয় । বেশ কিছুদিনের জন্য মাঝে মাঝে লণ্ডনে ফিরে গেছেন । 
তারপর পাকাপোক্ত ভাবে আবার বোম্বেতে বসতি । 

দেশে ফেরার কারণ হিসাবে তার গুণগ্রাহী এবং অনুগামী সন্ত্রীক লিয়াকৎ আলী 
খা এবং আবদুল মতিন চৌধুরীর প্রয়াসের কথ! ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
তাদের এবং অস্তদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত ও শক্তিহীন মুসলিম লীগের কিছু কিছু নেতার 
জিন্নার কাছে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হাতে নিয়ে মুললমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
দেবার আবেদন অবশ্যই তার মনে সাড়া জাগিয়েছিল। উদ্ধারকত্তা হবার বাসন। 
স্থযোগ পেলে কার মনেই না| জাগে? অপর একটি সম্ভাব্য কারণ--তাঁর পিছনে 
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“কান ব্রাজনৈতিক প্রতিষ্টান এবং জনমতের সমর্থন আছে, এর নিদর্শন পেশ করা । 
তৃতীয় গোলটে,বল বৈঠকে এবং জয়েপ্ট পালামেপ্টারা কাঁমটির সামনে তার উ.পক্ষা 
হয়ত কাকে এইভাবে শক্তিসম্পন্ন হবার জন্য উন করে থাকবে । ১৯২৮ থ্রীষ্টাবের 
শেষে অনুষ্ঠিত কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি কার প্রতিনিধি-__এ প্রন তার 
বিরোধার! তুলেছিলেন । তৃতীয় গোলটে।ব্ল বৈঠকে 'অনিমন্ত্রিত থাকার আঘাত 
হয়ত তার মনে সেই পুরাতন ক্ষতের স্থত জাগয়ে তুনেছিল। বার বার একই 
কারনে আঘ।ত পাওয়া স্বভাবতই তিনি 'এডাতে চাইবেন । এছাড়া আরও এব।৮ 
গুকত্বপৃ্ কারণ ছিল তার বিলাতি ছাঁডার। এসস্বন্ধে ₹র এক কালের জুণিয়।র 
বাঁরিস্টার চাগল। লিখেছেন, “প্রাভ কাউ “দলে তার আশাশ্ররপ পশার জমেণি । 
কারণ মূলতঃ তিনি 'আইনজ্ঞের (195/501 ) পর্দলে উকল (8৫৮০০০%০ ) ছিলেন | 
আর 'প্রভি কাউন্সিলে সবল ব্যক্কিত্ব ও অপরকে স্বমতে আনার মত ওকালতীর 
ক্ষণতার আতবিক্ত কিছু চাই ।”৯ 

তার দেশে ফেরার পূর্বে মুসলিম লাগের বিব্দমান ছুই গোগ্গার শেতারা 
। পেশওয়ারের মিঞা আবদুল আজাজ ও থা বাহাছুর হা।ফজ হিদায়েৎ হোসেন) 
পৃথক পৃথক ভাবে নিজ গোষীর স্বাতন্থ্য সমাপ্ত করে জিন্নার সভাপতিত্বে ( মার্চ মাসে 
'জন্না লাগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন ) পুনর্গঠিত লীগের অঙ্গীভূত হয়ে যান। 
জনন! (দললাতে এক্যবদ্ধ গাগ কাউ ন্সলের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং উপাস্থিত 
সদশ্গগণ কর্তৃক বিপুল ভাখে সংবধিত হন। সভাশেষে এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির 
কাছে বিবু'ত প্রসঙ্গে বলেন, “লাগ বেশ স্বাস্থাসম্পন্ন ও সুস্থই আছে । আর আমি 
এই .সন্ধান্তে উপনীত হয়েছ যে ভারতের স্বার্থ সাধনের জন্য মুলমানর1 আর সব 
সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছয়ে থ।কবে ন| |” ছিন্নভিন্ন লীগের কর্মীদের মধ আত্ম- 
বিশ্বাস জাগ্রত করে তাদের বৃহন্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্থপ্রাণিত করার উদ্দেশে 
প্রতিষ্ঠানের নৃতন কর্ণধারের পক্ষে এজাতীয় উক্তি করাই স্বাভাবিক । তাই পূর্বোক্ত 
বিবৃতিতে তিনি বললেন, “আমরা কি এই শেষ মুহর্তেও লড়াই শেষ করতে পারি ন৷ 
এবং প্রত্যাসন্ন বিপদের সামনেও কি অতীত বিস্থৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ?” 
দেশবাসীর বিবেকের কাছে পূর্বোক্ত আবেদন জানিয়ে তিনি নিজের বিশ্বাসের পুন- 
রুক্তি করলেন £ *-."হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সপ্পূর্ণ সহযোগিতা ও মৈত্রী স্থাপনার 
চেয়ে আর কোন কিছু আমার কাছে তেমন সুখকর নয় এবং আমার এই বাসনা- 
পৃতির ব্যাপারে আমার মনে হয় মুসলমানদের অবিচল সমর্থন রয়েছে।***জাতীয় 
স্বায়ত্ৃ-শাসনের দীবি জ্ঞাপন করার ব্যাপারে মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় 
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কোন অংশে পিছিয়ে নেই । হুতরাং মোদ্দা! প্রশ্ন হল £ মুসলমানদের আমরা কি 
পূর্ণ ত ভরস| দিতে পারি যে তার! যে সমস্ত রক্ষাকবচের উপর এতটা গুরুত্ব দেন, 
সেগু।ল ভারতবর্সের সংবিধানে স্থান পাবে ?”২ 

লক্ষণীর, ১৯৩৪ খ্রীগ্াবেও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা তিনি অন্ততঃ বলছেন 
ন|। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি বলেছেন 
যে, “আম প্রথমে ভারতবাসী, তারপর মুসলমান ।৮৩ এর পাঁচ মাস পরও ১৯৩৫ 
শ্ীাব্ধের ফেব্রুয়ারাতে তিন নিজের বিশ্বাসের পুনকক্তি করে বলেছিলেন, «হিন্দু 
ও এসলমানর! যত দিন না একাবদ্ধ হয় ততদিন ভ।রতবধের পক্ষে আশার কিছু 
নেই- একথ। আপনাদের বলতে পারি এবং আমর| ( উভয় সম্প্রদায়ই ) বিদেশী 
গ্রভৃত্বের আধান থাকব ।৮৪ মে সময় পধন্ত [তান য| চাইছেন তা হল মুসলমানদের 
জন্য কিছু !কছু রুক্ষাক্বচ এবং ভবিধাৎ সংবিধানে তার স্থায়ী স্বাকৃতি। তবে এসময়ে 
এট।ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার গোলটেবিল বৈঠকের ভূমিকা অনুসরণে জিন্ন৷ ভারতের 
র|জনাতিতে কেব্ল মুসলমানদের নেতা--তাদের স্বার্থের সংরক্ষক | এ সম্বন্ধে 
চাগলা [লখেছেন, “এই সময়ে হ।ইকোটের বার লইব্রেরাতে তীর সঙ্গে যে আলোচন। 
হয়েছিল, তার কথা মনে পড়ছে । মুসণিম ল।গকে পুনজী।ব্ত করার জন্য তিনি 
আমাকে তর সঙ্গে কাজ করতে বলেছিলেন । আম জবাব |দয়েছিলাম যে সেট। 
অসম্ভব । আমি এও বলেছিলাম আমাদের যে উদ্দেগ্য সাধনের জন্য আসলে 
কাজ করা উচিত ত। হল ই" ও মুসলমানদের নিয়ে এব সখি।লত রাজনৈতক দল 
গঠন এবং এই দল কংগ্রেস এবং ( হিন্দু) মহ।নভাব মাঝামাঝি থেকে কাজ করবে । 
***জিন্ন। উত্তরে বলেছিলেন যে আমি আদর্শবাদী কিন্তু তাকে কাজ করতে হবে তার 
আশেপাশে যেসব উপাদান রয়েছে তার সহায়তায়। মেই সময়ে আমার কাছে 
এট। স্প্$ হয়ে উঠোছল যে সাম্প্রদ্ায়ক মঞ্চ থেকে কাজ করা এবং সাম্প্রদায়িক 
পদ্ধতির সহায়তায় নিজের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ট। করার ব্যাপারে তিনি মনগস্থর করে 
ফেলেছেন ।' ৫ 

[নর্বাচনে প্রথম অংশগ্রহণ করা অবধি জিন্ন৷ কেন্দ্রীয় পরিষদে বোম্বাই-এর 
মুসলমান আসনের প্রতিনিধি এবং তিনি বিলাতে থাকলেও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্ধের ১১ই 
ফেব্রুয়ারী এ একই আসন থেকে নির্বাচনে গ্রতিদ্বন্বিতা করার জন্য তার বন্ধুরা তার 
কাছ থেকে মনোনয়নপত্র ইত্যাদি আনিয়ে দাখিল করেছেন ।৬ এছাড়া ১৯২১ 
গ্্টাব্দের গোড়ায় কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকে যে রাজনৈতিক দল তাকে আশ্রয় 
দিয়েছ, নৃতন করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আবার স্থান করে নেবার জন্ত তার 
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ভরসা ছেডে এ বয়সে (৫৮ বছর ) আর কোথাও যাবার ব্যাপারে ঝুঁকি না নেবারই 
কথ! । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তার জন্য তার মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের 
গ্রাবন্তা হওয়াই ম্বাভাবিক | 

যাই হোক, পূর্বোন্ত এক অন্ুচ্ছেদ্দে সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দান 
প্রসঙ্গে জিন্না যে “শাসন্ন বিপদের” প্রতি সঙ্কেত করেছিলেন, তার প্রতি এবার দৃষ্টি- 
পাত করা যাক। এই বিপদ হল নৃতন ভারতশাসন আইন প্রণয়নের উদ্দেশা 
ইংলগ্ডের পার্সামেন্টে ষে শ্বেতপত্র বিবেচিত হচ্ছিল এনং যা "অবলম্বন করে শীগ্রহ 
ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রঙ্গান উঠবে তার ধারাগুলি | মানছোন|ান্ডের বাটে 
য।রায় বভিন্ন »ম্্রদ/য়ের জন্য ।নর্ধ।রুত আমন মংখা। ঘোধণ। করে দেশবাসীর 
মনোযোগ ভিক্ষান্ন নিয়ে টানাহেচডার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করলেও যে শাসন-ব্যবস্থ। 
গ্রুবর্তনের কথ' উঠেছিল তাতে ভারতবাস।র হাতে সতাকার ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ইচ্ছার কোন প্রত্লনহ ছিল না। ভোটার হবার যে।গাতা৷ ছিল সীমাবদ্ধ এবং 
নির্বাচিত প্রতি!নধিরা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছোটলাট ব। বডলাটের অনুগ্রহে 
কাজ করবেন। -হাবঙ ক্ষমতা ব্রিটিশরাজের হাতে ন্যস্ত থাকবে। 

বলা বাহুল্য দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক দল নহ লাগ এবং জিন্নাও শ্বেতপত্রের 
এই অগণতাম্িক প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন । ইতিমধো নতেগনে জিন্না বোশ্বাই-এর 
শসল্মি আসন থেকে কেন্দ্রীয় পারমদে পুননরচিত হয়েছেন এবং পূর্ব নানা 
সম্প্রদায়ের সদশ্গদের নিয়ে গঠিত তার ইপ্ডিপেনডেন্ট গোষ্ঠীর নেতাও হয়েছেন । 
গুতরাৎ শ্বেতপত্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লডাই করার জন্য কন্স্টিটিউশন।লিস্ট জিন্না 
কেন্দ্রীয় পরিষদকপী চমতকার মঞ্চ পেয়ে গেলেন । 

তবে সে মঙ্গগে বলার পৃবে সাম্প্রদীয়িক বাটোয়ারা সম্বদ্ধে কংগ্রেসের প্রতীক্রয়ার 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন | কারণ পরবতীকালের ভ।রতীয় রাজনীতির সঙ্গে এর 
ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ 'সছ্মান | ধাটোয়ারায় জনসংখ্যার সঙ্গে সামগ্তশ্যযুক্ত আসন নির্ধারিত 
ন] হওয়ায় ভারতবর্ধের কোন সম্প্রদায় অথব! তার নেতারা সন্থষ্ট ছিলেন না। 
পঙ্গান্তরে এর ভিত্তিতে আসন্ন নিবাচনরূপী প্রলোভন উপাস্থত করে সাম্রাজ/বাদ 
তার অভিসান্ধি-__ভ।রতবাসীদের মধ্যে এই নিয়ে পারম্পরিক অবিশ্বাস ও বিবাদ খাড়া 
করার ব্যাপারেও রুতকার্য হয়েছিল । সুতরাং অণ্ধক সংখ্যক ভারতবাসীর নৈতিক 
সমর্থনপ্রাপ্ধ সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে এ ব্যাপারে মনঃস্থির করা সহজ 
হয়নি । নানা স্বার্থের আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিব্রত কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি অবশেষে 


বোম্বেতে ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্দবের ১৭-১৮ জুন মিলিত হয়ে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে 
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“ন্‌ গ্রহণ না বর্জন” নীতি গ্রহণ করে । 

কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডের তাঁনীন্তন সভাপতি মালবাজী এবং পার্পা- 
মেন্টারী বোর্ড ও ওয়াফিং কমিটির সন্ত মাধব শ্রীহরি আনে ওয়াকিং কমিটির এই 
সিদ্ধান্তে সন্তষ্ট হতে পারেননি । কারণ তাদের মতে এতে হিন্দুম্বার্থ মারাত্মক ভাবে 
ক্ষন হয়েছিল ৷ এর 'প্রতিবাদে তারা নিজ নিজ পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং এমন কি 
গাক্ষীজী কর্তৃক উদ্ভাবন করা এক ফণু'লায় তাদের এবং তাদেরই মত অপরাপর কংগ্রেস 
নেতাদের বিবেকের অন্টশ।সনে চল|র ছাড দেওয়া সত্বেও তারা পদতাগপত্র প্রত্যা- 
হারে সম্মত হননি । কংগ্রেস ওয়/কিং কমিটি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে তাদের পদত্যাগ 
গ্রহণ করে যে উচ্চ নৈতিক কারণে তাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তার প্রশংসা করে | এর 
পর্ন ১৮-১৯ আগস তাঁরা কলকাতায় সমভাবে ভাবিত কংগ্রেস কমীদের এক সভা 
আহ্বান করে আইন লভার ভিতরে এবং বাইরে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা এবং শ্বেত- 
পত্রের প্রস্তাবসমূহের ধিকদ্ধে লডাই করার জন্য কংগ্রেসেরই আদর্শে এক নৃতন দল 
গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন |? প্রত্যুতঃ এ ( কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ) দল 
পৃথক ভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং এর ১১ জন নির্বাচিত 
সদন্স সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার। ছাড। আর সব প্রশ্নে কংগ্রেসের ( বা স্বর।জ্য দলের, 
কারণ কংগ্রেসের পার্লামেপ্টারা কার্যকলাপ এ নামেই চলত ) ৪৪ জন সদশ্চের সঙ্গেই 
মিলেমিশে কাজ করতেন । 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়রা দ্বারা সাআাজাবাদ অপর এক ক্ষেত্রেও ভারতায় 
জাতীয়তাবাদকে ক্ষাণবল করার ব্যাপারে সাফশা লাভ করে। কেন্দ্রে এবং 
মুস।লম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্য অ।ইনসভার আসনে জনসংখ্যার 
তুলনায় অধিক আসন বাদ, করায় এবং হিন্দরা তার বিকদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়!য় 
রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত মুসলিম জনমত বাটোয়ারার সপক্ষে চলে যায় | বাঁটেয়ারার 
প্রতি কংগ্রেসের বিশিষ্ট দৃষ্টিভক্ষী সত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্বের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম জনমত নূতন ব(র কংগ্রেস বিরে।ধী হয়ে ওঠে । এর 
পরিণামে একদিকে জাতীয়তাবাদী মুললমানেরা কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের একাংশের 
চোখে সন্দেহের পাত্র হয়ে পডেন এবং অন্যদিকে তদের পক্ষে মুসলিম প্রতিষ্ঠানের 
প্রার্থী হিসাবে ছাড়া আসন্ন নির্বাচনে জয়ী হবার সম্ভাবনা হুদুরপরাহত হয় । 

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মুসলিম জনমতের ইচ্ছা__মুলিম স্থার্থে মুসলিম 
ভোট যেন ভাগ হয়ে না যায়-__এর মর্ধাদা রাখতে মুললিম ইউনিটি বোর্ড কেন্দ্রীয় 
প।রধণ্র নির্বাচনে উত্তর ভারতের বনু মুললমান আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে এবং, 
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কোথাও কোথাও মুসলিম লীগের বিরোধিতা সব্বেও মোট এক-তৃতীয়াংশ আসনে 
সাফল্য অঞ্জন করে। তবে বোর্ড জিন্নার.বিরুদ্ধে কোন প্রার্থ দেয়নি এই যুক্তিতে যে 
কংগ্রেসও মালবা ও আনের বিরুদ্ধে দপীয় প্রার্থী দাড় করায়নি। যাই হোক, কোন 
মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এযাবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এমন সাফল্য অর্জন 
করা সম্ভব হয়নি | মুঘলিম ইউ নটি বোর্ডের সাশ্তর! তাদের জাতীয়তাবাদী চারিত্র- 
ধর্মের অনুসরণে কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মোটামুটি কংগ্রেস ও স্বরাজ্য 
দলের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও পরে আমরা দেখব যে এই বোর্ড মুসলিম 
লীগে আত্মবিসর্জন করে কংগ্রেস ও মুসলমানদের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ করে। 
জিন্না অবশ্য যথারীতি ব্বতন্্ গ্রার্থারপে মনোনয়নপত্র দখল করেছিলেন এবং ১৯৩৫ 
্বী্টাব্ধে কেন্দ্রীয় পূরিধদে তার নেতৃত্বাধীন ২২জনের ইপ্ডিপেনভেন্ট পার্টিতে 
মুনলমান ছাডাও অন্য সম্প্রদায়ের সদশ্গর।ও ছিলেন । 

কেক্রুয়ারী মাসে জিনা! কেন্দ্রীয় পরিষদে নৃতন ভারত শাসন আইন সংক্রান্ত 
শ্বেতপত্র সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে তিনটি ধারাধুক্ত নিম্নোক্ত মর্সের সংশাধনী প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন £ 

“১, সম্বন্ধত বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এর কোন বিকল্প সম্বন্ধে সহমত ন| হওয়। 
পর্ধন্ত এই পরিষদ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মেনে নিচ্ছে । 

“২. প্রাদেশিক সরকারসমূহের পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সভার (110096 ) 
অভিমত এই যে তা একান্তভাবে অসন্তোষজনক এবং হতাশাব্যঞ্কক। কারণ এতে 
একাধিক অসন্তোষজনক ধার! রয়েছে । বিশেষ করে দ্বিতীয় চেম্বার, গতনরদের 
অসাধারণ ও বিশেষ ক্ষমতাবলী, পুলিস আইন সম্পকিত ধানাসমৃহ এবং গপুচর 
বিভাগসমূহ । এর ফলে প্রশাসক ও আইনসভার যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব শিথিল 
হয়ে পড়ে । তাই ঘতক্ষণ না এইসব আপত্তিকর দ্রিকগুলি বিদুরিত হচ্ছে প্রীর্দেশিক 
সরকারের পরিকল্পনা ভারতীয় জনমতের কোন অংশকেই সন্ত করতে সমর্থ হবে 
না। 

«৩. কেন্দ্রীয় সরকার ব| নিখিল তারত ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা সম্থদ্ধে এই 
সভার সুস্পষ্ট অভিমত হল এই যে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীর্দের কাছে এট মূলতঃ 
খারাপ এবং সম্পূর্ণরূপে গুহণের অযোগ্য । এই মভা তাই ভারত সরকারের 
কাছে আবোন জানাচ্ছে ঘে তার তরফে মহামান্য সমাটের সরকারকে যেন পরামর্শ 
দেওয়া হয় এই পরিকল্পনার ভি।ত্ততে কোন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা যেন না করা 
তয়। এই/সভা ভারত সরকারের কাছে এই আবেদনও জানাচ্ছে যে কেবল ব্রিটি 
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ভারতে যাতে যথার্থ ও পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে সে সম্বদ্ষে 
বিবেচনা করার জন্য যেন অবিলগ্গে প্রয়াস শুরু করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে আর 
কাল হরণ না করে ভারতীয় জনমতের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সমগ্র পরিস্থিতির 
পর্যালোচনা করার বাবস্থা]! কর] হয় 1৮৮ 

আরও একাধিক সংশোধনী প্রস্তাব থাকা সত্বেও কুশাগ্র রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন 
মাইনজ্ঞ জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবই গৃহীত হয | এর কারণ হুল এই যে ভোটের 
জন্য প্রস্তাবটির প্রথম ধারাটিকে অপর ছুটি ধার! থেকে পৃথক করা হয় । কংগ্রেসের 
সংশোধনী প্রস্তাব নিজ দলের 99 জন সদ্রস্ত ছডা আর কারও সমর্থন না পেয়ে 
বাতিল হয়ে ঘায়। তাই স্বভাবতই কংগ্রেস সদন্সরা জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবের 
প্রথম ধারার উপর ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ থাকেন এবং সরকারী ও নির্বাচিত 
ইউরোপীয় সদনাদেৰ সমর্থন পেয়ে তা স্বীরুত হয়। এইভাবে পাকেপ্রকাৰে 
সাম্প্রদায়িক নাটে'য়ারা আইনসভার স্বারুতিলাভে সমর্থ হয়। আবার সরকারী 
সদশ্টারা দ্িতীয় ও তৃতীয় ধারার নিকছ্ধে ভোট দেন এবং এবার কংগ্রেস সদশ্সারা 
জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাবের ই অংশের সমন করায় তা সহজে গৃহীত হয়ে ঘায়। 
এই সংশেধিনা প্রস্থব গ্রভণ করানে| এবং সেই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পরিষদে উর 
বক্তৃতা পার্লামেণ্টারিষ।ন হিসাপে কাব মাফলোর অন্যতম নিদর্শন | 

এ প্রপঙ্গে তার বক্তার অংশনিশেদ উল্লেখনীয় £ 

“আমার সংশোধনী প্রস্তাবে '""সঙ্গদ্দিত সম্প্রদায়পমূৃহ কর্তৃক এর কোন বিকল্প 
স্বাকত না হওয়া পর্ষন্থ সাম্প্রদায়িক াঁটোয়ারা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । 
সম্ভবতঃ আমাদের হিন্দ বন্ধর। সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারায় সন্ক্ট নন | তবে এর সঙ্গে 
সঙ্গে এই সভাকে জানিয়ে তে চাই যে মুসলমান বন্ধুরাও এর প্রতি সন্থট নন 1-.- 
'আর বাক্তিগতভাবে পলতে গেলে বলব যে আমর! যতক্ষণ আমাদের নিজেদের 
পরিকল্পনা! রচনা করতে না পারছি ততক্ষন আমার আত্মমধাদার সন্তুষ্টি কোনমতেই 
হবে না ।...ত।হলে কেন আ।ম এই পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নিচ্ছি ?.-এইজন্য 
আমি স্বীকার করছি যে একটা পারস্পরিক বোঝাপভায় উপনীত হবার জন্য যা কিছু 
করা দরকার এযাবৎ সায়রা তা করোছ ।.."গুতরাং আমি পছন্7? করি আর না-ই 
করি আমি একে স্বীকার করে নিয়েছ । কারণ একে স্বীকার করে না নিলি 
সংবিধান অন্তসারী কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে না ।*প্রশ্নটি সংখ্যালঘু 
সম্পর্ষিত এবং বিষয়টি রাজনৈতিক ।""'সংখ্যালঘু বলতে একাধিক বিষয়ের সমাহার 
বোঝায় । কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দেশের অন্যান্য নাগরিকদের থেকে ভিন্ন 
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ধর্ম থাকে । তাদের ভাষা পৃথক হতে পারে । জাতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য 
থাকতে পারে। আর ধর্ম সংস্কৃতি জাতি ভাষা চারুকলা সঙ্গীত এবং এঁ জাতীয় 
আরও অনেক উপাদানের সম্মিলনে কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের পথক অস্তিত্বের 
ভিত্তি রচিত হয়। তখন সেই পৃথক সত্তা নিজের জন্য রক্ষাকবচ দাবি করে। 
সুতরাং নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে এই সমস্তার সম্মুখীন হওয়া উচিত। 
এ প্রশ্নকে এডিয়ে গেলে চলবে না, এর সমাধান করতে হবে ।”৯ 
জিন্নার বন্তৃতার উপরোক অংশে স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি নৃতন ভারত শাসন 
মাইনের সপক্ষে ছিলেন না। কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্তী কালের বক্তুতাতেও 
ভার একই অভিমতের প্রতিধ্বনি শেন! যায় 

“আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিনিধিত্মমূলক সবকারের অভিনুখে প্রগতি করার 

পারে ব্রিটিশ ভারত গত ৫* বছর যাবৎ যা কিছুর প্রতীক এবং যা কিছুর বিকাশ 
সাধন করেছে এট! তার সে সবাকছুকে জলাগুলি দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। 
কোন প্রদেশের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি । প্রস্তাবিত শঙে দেশীয় রাজন্াবর্গ কেনীয় 
ফেডারেশনের অঙ্গীভূত হতে চান কি না মে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কোন 
নপতির সঙ্গে পরামর্শ করেননি । আমার শাঁপত্তির অপর একটি কারণ হল এই 
যে এই পারকল্পীনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয় 1৮১০ 

এপ্রিলের শেষভাগে তিনি আর এক দফা দীর্ঘ সমঘ ( অক্টোবরের শেষ ভাগ 
পযন্ত ) বিলাতে ঘুরে এসে মুঘলিম লীগকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়গ 
করেন। এদিকে বর্দাকালে তার বিলাতে থাকাকালীন নূতন ভারতশীসন অংইন 
বিধিবদ্ধ হয়েছে । 

১৯৩৫ শ্রীগ্ান্দের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে এ বছরের গোডার [দকে ( ২৩শে 
জানুয়ারী থেকে মাঝখানে সাময়িক বিরতি ছাড়। ১লা ম[ঢ পধন্ত ) কংশ্রেম সভাপতি 
বাবু রাজেন্প্রসাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মমাধানন্ত্র খজে বার করার জন্য 
জিন্নর আলোচনার কথ! উল্লেখযোগা | সীতারামাইয়ার মন্ডে এ আলোচনা, 
“কোন নিগিষ্ট পরিণাম বিনাই সমাপ্ত হয় এবং দেশবাসীর মানে এর জনতা প্রভৃত 
হতাশার হ্ষ্টি হয।”৯৯ কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসকার এত সংক্ষেপে বিষয়টির 
উল্লেখ শেষ করলেও ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ জিন্না ও রাজেন্জ্রসাদ কোন 
বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারলে কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন ভারতশাসন আইন 
সম্পকিত বিতর্কে তার প্রতিফলন হত এবং গ্রতাত এই উদ্দেশ্থেই ভা: আম্মারীর 
উদ্যোগে তাড়াহুড়ো করে দিল্লীতে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল । 
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জিন্নাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ-_এমন কি কেন্দ্রীয় পরমদের বিতর্ক ও আগা! খার 
নিমন্ত্রণ বাদ দিয়ে এই আলোচনায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

যাই হোক এ সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রগ্রসাদের নিজের বন্তব্য৯২ শোনা 
যেতে পারে! তিনি জানিয়েছেন যে উভয়ে এই বিষয়ে রাজী হন যে ম্বাকডোনাল্ড 
রোয়েদাদে মুসলমানদের জন্য যে আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে, যুক্ত নির্বাচনের 
ভিত্তিতে তা বজায় রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে মুঘলমান ভোটারদের যোগাত!র মান 
শিথিন করতে হবে । কিন্ধ জিন্না দাবি করলেন যে এ প্রস্থাবে পণ্ডিত মালবোরও 
সম্মতি চাই। রাজেন্দ্রপ্রলাদ এই যুক্তি দেখিয়ে এ দা।ব মেনে নিতে নিজের 
অসমর্থত। জ্ঞাপন করলেন যে এ আলোচনা কংগ্রেস ও ল'গের সভ'প।তদের মধ্যে 
হচ্ছে বলে তৃতীয় কোণ দলের নেতার সম্মতির 1নশ্চয়ত। দেওয়া ইর পক্ষে সম্ভব 
নয়। এছাডা জিন্নার এই দাবিও কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া 
সম্ভব হয়ন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র গ্রতিনি/ধতমূলক প্রতিষ্ঠান । 
জিন্নার অন্যতম জীবনীকার সঈদ এ সম্বন্ধে বলেছেন, “এ বিষয়ে কেন সনে€ ছিপ 
না যে মুখা অংশগ্রহণকারী রাজেন্দ্রপ্রস[দ ও মহম্মদ আলী জিনা তাদের আলোচনাকে 
সফল পরিণতিতে পৌছে দেবার জন্য উংস্ক ছিলেন । অধিকাংশ কংগ্রেস কমী 
এবং মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী অংশেরও সেই ইচ্ছা ছিল। অবিশ্বাস ছিল 
পাঞ্জাব ও বঙ্গের হিন্দুদর মধ্যে! আর শিখর! ছিলেন হাটোয়ার!র তীব্রতর 
সমালোচক ।”১৩ 

ব্রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপত্তির কারণ ছুটি একটু খ।তয়ে বিচার করা যেতে পারে। 
এই অধ্যায়েই আমর। দেখেছি যে হিন্দুদের প্রতি।ন।ধত্বের প্রশ্ন পাগুত মালব্য 
কংগ্রেপ ছেডে তার কংগ্রেস জাতীয়তাবাদা দল গ্রতিষ্ট। কবে স্বতন্ত্রভ।বে কেন্দ্রীয় 
পরিষদের নিবাচনে অংশগ্রহণ করলেও কি ভাবে তিনি ও তার দল প্রত্যুত 
কংগ্রেসেরই উপদল হিসাবে কাজ করছিলেন । হি"ণু মহামভ।র সঙ্গে মালবাজার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও সর্বজনবিদ্ধিত এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও এ 
প্রতিষ্ঠানের আপোস-বিরোধী ভূমিকার কথাও কোন গোপন তথ্য ছিল না । সুতরাং 
কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় পুই হিন্দু মহাস্ভ। প্রভাবিত নেতার ভবিষ্যুৎ ভূমিকা সম্বন্ধে 
নিশ্চয়তার দাবি করে জিনন। খুব একট! অযৌক্তিক মানসিকতার পরিচয় দ্রিয়ে ছিলেন 
-এমন কথা বলা যায় না। জিন্নার দ্বিতীয় দাবি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করাই যথে 
যে যদও কাগজেকলমে তা মেনে নেওয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকা সমন্বিত 
কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যারই সমতুল্য, তবু অতীতে ( এবং প্রকারান্তরে ভবিষ্যতেও ) 


3০ 


কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বারবার কার্যতঃ এই মর্যাদাই দিয়ে এসেছিল এবং ১৯৩৫ 
ষ্টার আইন অন্থ্যায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাসমূহের যে নির্বাঢন হয়েছিল তাতে, 
যে রাজনৈতিক দল মুসলমানদের সর্বাধিক সমর্থন পায় তা হল মুসলিম লীগ । 


॥১৪॥ 


১৯৩৬-৩৭ শ্রীষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার জীবনেও এক 
সংক্রান্তি-কাল। সাশ্প্রদায়িক বাটোয়ার! এবং ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে 
তার সমাবেশ নির্বারত আসন-সংখা| নিয়ে বিভন্ন সম্প্রদায়ের-_বিশেষ্ব করে হিন্দু 
ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস স্থষ্টি করেছে । এক সম্প্রদায়ের 
নেতারা অপর।পর সম্প্রদায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনায় অবতীর্ণ । 
স.ন্াজ্যবাদী কৌশলের ফলে মা।কডোনান্ডের প্রস্তাবের সংশ্সিই পক্ষের সম্মতিভিত্তিক 
বিকল্প খুঁজে পাবার সন্ভ।বনা তিরোহিত । এই পরিবেশে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের 
নির্বাচন গ্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে । এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ছিটেফোট! প্রাপ্তির সম্ভাবনায় 
এই “গৃহবিবাদ”ও তুঙ্গে ওঠার উপক্রম হয় । 

তবে নির্ব/চন প্রসঙ্গে যাব।র পূর্বে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার অপর ক্ষেত্রস্থ কয়েকটি 
গুকত্বপূর্ণ কৃতির উল্লেখ করা প্রয়োজন | কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন বিষয়ে 
বিতর্কে প্রবুন্ত হওয়া ছাডাও লাহোরে গিয়ে শহাদগঞ্জে মসজিদের কর্তৃত্ব নিয়ে 
মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলন যে বিস্ফোরক স্থিতিতে উপনীত হচ্ছিল, 
তার উপশমে জিন্নী অশেষ পরিশ্রম করেন। জিন্নার এক জাবনীকারের ( হেক্টর 
বলিথো ) মতে এই উপলক্ষে তিনি জীবনে সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ট সম্পর্কে 
আসেন । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি পুনঃস্থাপনার এই মিশনে এক বন্তৃতা 
গ্রপঙ্গে ব্বসম্প্রদায়ের সদস্যদের আন্দোলনের পথ ছেডে বৈধানিক পথ ও আইনের 
সহায়তা গ্রহণ করার পর/মর্শ দেবর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, “অপর এক ভ্রাতৃস্থানীয় 
সম্প্রদায়ের নিরন্তর বিরোধত। করা অথবা তাদের উপর চাপ দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে 
না। অতাতে তীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং আমরাও তাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করেছি । কিন্তু শিখেরা এক মহ সম্প্রদায় । তাই তাদের সঙ্গে কোন 
সম্মানজনক আপোস নিষ্পত্তির মত অপর কিছুই আমাকে অত সন্তুষ্ট করতে পারবে 
না এবং এই উদ্দেশ্তে আমরা যে-কোন রকমের প্রয়াস করতে প্রস্তুত আছি ।”৯ 

সাম্প্রদায়িক বিবাদে জিম্নার মধ্যস্থত| করার প্রয়াম বহুলাংশে সফল হয় এবং 


৯১. 


পাগ্ডাবের ছে।টলাট তার প্রচেষ্টার প্রকাশ্য প্রশংনা করে বলেন, “অবস্থার উন্নতিসাধনে 
শ্রীযুক্ত জিন্না ষে প্রচেষ্টা করেছেন, তার জন্য আমি ভীর কাছে অতীব কৃতজ্ঞ। তিনি 
যে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন তার জন্য আমি তাকে তুয়সী প্রশংসা 
জানাই | শ্রীসুক্ত জিন্না তীর প্রথম দীয়িত্ব সাফল্য সহকারে পালন করেছেন এবং 
মুসলমানদের শান্দোলনকে একান্তভাবে বৈধানিক এবং আইননির্ভর পথে নিয়ে 
এসেছেন । এইভাবে তিনি সরকার যে পদক্ষেপ নেবার জন্য স্থযোগের অপেক্ষায় 
ছিল তা সম্ভবপর করে তুলেছেন |”২ 

এ[্রীলের (প্রথম ভাগে দেল্লাতে অনষ্িত জমায়েৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দের সম্মেলনে 
পুনর্গঠিত লীগের নেতা ইসাবে জিনা গাসন্ন নিবাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মুলমানদের 
দায়-দায়িত্ব স্গন্ধে নিজের ধারণা বানু করেন ।৩ তখন তিনি একান্তভঃবেই মুসলিম 
স্বার্থের প্রবক্তা (এ বক্তত'য় ।তান হন্দুও মুসলমানদের পৃথকভাবে সংগঠিত হবার 
পরামর্শ দেন কারণ “একবার উভয়েই সংগঠিত হলে, তারা পরস্পরকে ভাল করে 
বুঝবে এবং দে অবস্থায় আমদের নোঝ!পডায় উপনীত হবার জন্য বছরের পর বছর 
অপেক্ষ। করতে হবে না ।” ) এবং সম্ভবতঃ বেশ কয়েক ব্সর পর ভারতবর্ষের রাজ- 
নীতিতে প্রমুখ অংশ নিচ্ছেন বলে তীর উক্তিতে কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতা ও দ্বিধ।ব 
ছাপ বিদ্যমান । তবুও ভার বক্তদো দেশের স্বাধীনতার জন্য তীর তীব্র আক ভ্। 
এবং সে ব্বিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে তার ইচ্ছার প'রচয় ্ুস্পন্ট । “তিনি 
বলেছিলেন যে ভাঙ্গতনর্সের আট কোটি মুসলমান ভারতম।তীর স্বাধীনতার জন্য ইচ্ছক 
এব, এমনকি অপর যে কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে উদগ্রীব । 
-যাবতায় রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার যে এসব শাসন-সংস্বার 
চাপিয়ে দিয়েছেন তার কারণ হল ভারতবাসীরা এক্যবদ্ধ নয় এবং তার। তাঁদের 
ঘরোয়া বিবাদের নিষ্প।ত্ত করতে পারোন ।” 

উক্ত বক্তৃতায় আগামী দিনের জলম্ত সমস্তা__প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থ। 
বনাম সংখ্যালঘু স্বার্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, “প্রতিনিধি ত্বমূলক 
শাসনব্যবস্থার--.অর্থ হল'-*সংখ্যাগুরুদের শাসন এবং তাই স্বভাবতই সংখ্যালঘুদের 
মনে আশঙ্কা যে সংখ্যাগুরুরা কি করবেন । সংখ্যাপ্ুরুদের পীড়নকারা হবার সম্ভাবনা 
থাকে । ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মানুষকে মদমন্ত করে থাকে ৷ তাই গণতান্ত্রিক সংবিধান- 
সঙ্গত যে-কোন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য । 
আমর ;+ অগ্রসর হতে মনস্থ করেছি এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে ভারতবর্ষের 
স্বার্থমং্লিন্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সমস্তাবলীর প্রতি নিবদ্ধ করছি? অন্ততঃ সাময়িক 
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ভাবেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পকিত বিতর্ক বন্ধ করুন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা 
হলে আমর! ওর থেকে ভাল আপোস নিষ্পত্তি করতে পারব ।” গণতন্ত্রে 
সংখ্যালঘুদের সমস্ত সম্বন্ধে জিন্নার এই উত্তিকে যথার্থই আর্যদুষ্টিসম্পন্ন বলা যেতে, 
পারে। আমরা দেখব যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ধের জান্রয়ারীর নিবাচনের পরই এ সমন্া 
প্রবল হয়ে কি ভাবে জিন্না ও লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদের 'স ভমুখে নিয়ে যায় । 

১১ই এপ্রিল বোম্বেতে সৈয়দ ওয়াজির হে।সেনের সভাপতিত্বে লাগের আধিবেশনে, 
ভারতশ[সন আইনের নানাবিধ ক্রটিবিচ্যুতির জন্য এর নিন্দা কর সত্বেও এর 
প্রাদেশিক স্বায়ন্শাসনের অংশকে একবার পরখ করে দেখার উদ্দেশ্টে প্রাদেশিক 
'আইনসভাসমূহের আসন্ন নিবাচনে লীগ অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত 
অধবেশনে জিন্নার সভাপতিত্বে ৩৫ জনের একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করার 
সঙ্গে সঙ্গে লাগের নির্বাচনের ঘোষণ।পত্রও রচিত হয় । এতে বলা হয় : 

“বিভিন্ন বিধানসভায় আমাদের প্রতিনির্ধির। যেসব মূল নাতি অবলঙ্বনে কাজ 
করবেন তা হল £ (১) বঙমানের প্রাদেশক এবং প্রস্তাবিত কেন্দ্রায় সংবিধানের 
পরিবতে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ভশাসনমূলক সংবধান চাই, (৯) ইতিমধ্যে বিভিন্ 
ব্ধানশভায় মুসলিম লীগের স্স্তরা জাতীয় জাবনের বিভিন্ন শুরের মানুষদের 
প্রচলিত সংবিধানের মধ্যেই যতটুকু কল্যাণসাধন করতে পারেন তার উদ্দেশ্ট এসব 
আইনসভাকে কাজে লাগাবেন ৷ যতদিন পধন্ত পুথক নিবাচনবাবস্কা রয়েছে ততদ্দিন 
আইনসভাসমূহে মুমলিম লীগ দল গঠন করতেই হবে। তবে যেসব দল বা দল- 
সমূহের সঙ্গে লীগের লক্ষ্য ও আদর্শের মোটামুটি সামর্তশ্য আচে তাদের সঙ্গে অবাধ 
সহযোগিতা! চলবে 1৮5 

লীগের এ কেন্দ্রীয় পার্ল।মেণ্টারী বোর্ড আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্বোদ্ধত 
চোদ্দ, দফা কর্মঙ্চী গ্রহণ করে £ 

“ ১. মুশলম।নদের ধর্মীয় অধিকারসমূহ রক্ষ/ করা । একান্ত ভাবে ধর্মীয় 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জমায়েখ-উন-উলেমা-ই-হিন্দ, এবং মুজা[হদদের অভিমতের উপর 
যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে। 

২. যাবতীয় দমনমূলক আইনের প্রত্যাহারের জন্য সর্ধপ্রকারে চেষ্টা করা হবে। 

৩. যেসব বিধি-বিধান ভারতবধের স্বার্থের প্রতিকূল এবং যা জনসাধারণের 
মৌলিক স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং যার পরিণামে দেশের আধিক শোষণ হতে পারে 
তার বিরোধিতা করা হবে। 

৪. প্রার্দেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্ে উচ্চ ব্যয়হার হ্রাস করে জাতিগঠনমূলক. 


নি৩, 


বিভাগসমূহের জন্য যথে্ট অথ বরাদ্দ করা হবে। 

৫. ভারতীয় সৈগ্কবাহিনার জাতীয়করণ করা ও সামরিক ব্যয়বরাদ্দ হাস করা। 

৬. কুটার শিল্পসহ যাবতীয় শিল্পের পৃষ্টপোষকত।| | 

৭ দেশের আখিক বিকাশের স্বাথে মুদ্রাবাবস্থা, বিনিময়ের হার ও মূলা 
নিধারণব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ | 

৮* গ্রামাণ জনমাধাবূণের সামাজিক, 'শক্ষাগত ও আথিক অবস্থার উন্নয়ন । 

৯, কঁষকদের ঝণের বোঝা! হাস করার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ | 

১০. প্রাথামক |শক্ষ(কে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে । 

১১. উদ ভাষা ও লিপিকে সংরক্ষণ দান € তার প্রসার | 

১২, মুসলম!নদের সাধারণ অবস্থার উন্নয়নের জন্য উপায় উদ্ভাবন । 

১৩, বতমানের প্রচণ্ড করভার হ্রাম করার বাবস্থাগ্রহণ । 

১৪. দেশের সর্বত্র স্থস্থ জনমত এদৎ সামান্য রাজনৈতিক চেতনা গডে 
তোলা ।”€ 

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বিশেব কবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মের সঙ্গে 
সম্পক্ত প্রথম কর্মস্চাটি ছাড়া এতে এমন কোন কর্মসুচী নেই যার সঙ্গে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন ভারতবাশীর অসহমত হবার কারণ থাকতে পারে । 

লীগের নির্বাচনসম্পকিত ভূমিকা সঙ্গন্ধে মন্থবা করতে গিয়ে রামগোপাণ 
বলেছেন « 

«এ সময়ে মুসলিম লাগ সাম্প্রদায়িকতার কথা একরকম বলেনই নি এবং 
নির্বাচনের কশন্চার ব্যাপারে নিজেকে প্রায় কংগ্রেসের সমপর্যায়ে উন্নাত করে ।৬ 
কংগ্রেস কখনও ল।গের প্রতি শক্রভাবাপন্ন ছিল না এবং নির্বাচন যতই এগিয়ে 
আসতে লাগল লীগেন্ন প্রতি কংগ্রেমের দট্টিভঙ্গী আরও অন্ুকুল হয়ে উঠল । এমন 
একটা ধারণার হৃষ্টি হতে দেওয়া হল যে প্রতিষ্ঠান ছুটি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ক 
হবে না। সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ নির্বাচন-প্রচারে পরস্পরকে সাহায্য করবে 
এমন একটা প্রকাশ্ট বোঝাপড়ায় উপনাত হল 1৮৭ 

লীগের এ অধিবেশনে প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যবস্থার প্রাতি যে বিরূপতা ব্যক্ত 
করা হয় তাতে প্রস্তাবের রচয়িতা জিন্নার উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
রাজেন্রপ্রসাদ এ সধ্বন্ধে বলেছেন, “***এই জন্য ফেডারেল পরিকল্পনার বিরোধিতা 
করা হয়েছিল যে এর অভিসন্ধি ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-_সম্পূর্ণ 
দায়িত্বশীল সরকার গ্রতিষ্ঠাকে যাতে অনিদিষ্টকীলের জন্য বিলদ্ষিত ও রুদ্ধশ্বীস করে 
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দেওয়া যায়। এর বিরোধিতার কারণ ছিল এই যে ভারতবর্ষের শ্বাথে এর রূপায়ন 
সম্ভব নয় । ফেডারেল সংবিধান মেনে নেওয়া বা অন্য প্রকারে মুললম।নদের স্বার্থের 
হানি হবে__এ ধারণা কারও মনে ছিল না ।”৮ 

লীগের এ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্ষে জিন্না বললেন, “হিন্দু ও মুসলমানদের লক্ষ্য 
বহুলাংশে এক | যেকোন হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মত মুসলমানরাও স্বদেশের হিতের 
প্রতি জাগরূক এবং তার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে উদগ্রাব |” নৃতন আইনে সংখ্যা” 
গরিচের শাসননীতির স্বীকৃতি এবং তার পরিপ্রেক্ষিত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রয়োজনীয় 
রক্ষ।কবচের আবশ্যকতার উপর জোর ।দয়ে দেশবাসীর কর্তব্যনিধধারণ প্রসঙ্গে অতঃ- 
পর তিনি বলেন, “***তীদের কাছে একমাত্র সংবিধানসম্মত আন্দোলনের পথ খোল! । 
এর-..জ্থ হল আইন সভায় তারা এমন ভাবে কাজ করবেন যাতে ব্রিটিশ সরকারকে 
হাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বাঝার করতে হয়। কিন্তু'"-এ কাজ একা মুখ্লমানদের 
পক্ষে করা »স্তব নয় | ছুটি প্রধান সম্প্রদায় পাশাপাশি দাড়িয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে 
কাজ করলেই কেবশ এ উদ্দেশ্া সাধন সম্ভবপর 1” কিন্তু এ ব্যাপারে “সর্ববৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান” কংগ্রেসের কাছ থেকে আশান্তরূপ সাড়া পাওয়া ঘাচ্ছে না বলে খেদ ব্যক্ত 
করে জন্না বললেন, “আমি সাহম করে বলতে পারি যে মুসলমানদের কাছে আবেদন 
না করা পধস্ত কংগ্রেস যে লক্ষ্যে উপন।ত হতে চায় এবং আমরাও চাই সেখানে 
উপনীত হওয়। সম্ভব হবে না, ***মুসলমানদের সঙ্ষে যতদূর সম্পর্ক, জিন্না বললেন 
যে শুধু স্ব-সম্প্রদারের প্রতিই নয়, দেশের প্রতিও তীদের কণডব্য আছে ।৯ 

এ সঙ্গদ্ধে উলপাট বলছেন, “স্তর সৈয়দ (ওয়াজির) হোসেনের সভাপতির অভি- 
ভাষণে জন্নার চিন্তাধার।র প্রতিপ্বনি ছিল। তিনি প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেস-লীগ 
সশ্মলিত ভাবে দেশের আর সব “প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল'কে এই উদ্দেশ্যে 
আমন্ত্রণ জানাবে যে “তার। ষেন পারস্পরিক সম্মতির এমন একটা ন্যুনতম কর্মন্চী 
নিধারণ করেন যাতে আমরা মিলিত ভাবে কাজ করতে পারি-..ভারতবধের জন্য 
একটা সংবিধান রচনা করতে পারি ।” বলাবাহুল্য ১৯১৬ গ্র্টাব্দের লখনউ চুক্তির 
অনুসরণে এ জাতীয় পদক্ষেপ নেবার কথা তার মাথায় এসেছিল । লীগের নির্বাচনী 
ইন্তাহারে লখনউ চুক্তির সময়কার অন্রকুল পরিবেশের প্রতি ইঙ্কিত করে বলা হয় যে 
সেই সময় থেকে মুসলমানরা “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ত অপরাপর ভ্রাতৃ- 
প্রতিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেছে ।” আরও বলা হয় যে, 
“তারা যদি এই দাবি জানিয়ে থাকেন যে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে সংখ্যালঘু 
হিসাবে তাদের অধিকার সম্বন্ধে বক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকুক তাহলে তা সানপ্র- 


৯৫ 


দায়িকত। নয়। বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল যে কোন ব্যক্তি একথা উপলব্ধি. 
করবেন যে এ এক স্বাভাবিক দাবি এবং সংখ্যালঘুদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আন্তরিক 
সহযেগিত। পাবার জন্য এটা অপরিহাধ। কারণ সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই অনুভূতির 
হষ্টি হওয়। দরকার যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নিরাপত্তাসহকারে তীরা সংখ্যাগুরুদের 
উপর [নর্ভর করতে পারেন 1৮১০ 

উপপার্ট আরও বলেছেন, “তিন ( জিন্ন। ) এমন কি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন 
যে চার দর্চার এক করস্থচা এই আশ। নিয়ে রচনা করেছিলেন যে তার দ্বপ। 
জওহরলালের কংগ্রেস, (লবারেলদের এবং সম্ভবতঃ এমন কি (1হণ্দু) মহাসভাপন্থী- 
দের ও একটি গে।সটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং ঞে বৈঠক 
হবে এবারে ভারতবর্ষের মাটিতে £ 

১. প্রচপণিত বাবস্থার পরিবর্তে প্রপ্তবয়ফদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক 
গণতান্ত্রক দায়িত্রশীল শাসন-ব্যবস্থা । 

২. ঘযাঁবতায় অতাব দখনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র 
ও সংগঠনের স্বাধ।নতার খ্যবস্থা । 

৩. অবিলম্বে ককদের আথিক সহ।য়ত। দেওয়। ১ সরকার কতৃক [শক্ষিত এবং 
শিক্ষার হযোগে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান । দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা 
করা এবং শ্রমিকদের জন্য নানতম মজুর। নির্ধারণ | 

১. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা্ণ গ্রাবর্তন |” 

স্বতাবতই জিন।র গ্রাক্াানবাঁচন। প্রকাশ্য বক্তৃতাতেও কংগ্রেসের সঙ্গে এই 
ভাবে মা।নয়ে চলার খনোভাব পারলাক্ষত হয় । “তার বক্তৃতাগ্।লর মূল বক্তণ। 
ছিল -দুখলমানদের আন্দোলন কারও বিরোধা নয় । তাদের আন্দোলন য।বতীয় 
ভ্রাতুগ্রতিম সম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীর গ্যে।তনাযুক্ত এবং যদি তাদের আদর্শ ও 
উদ্দেশ্টের মোটামুটি মিল দেখা যায় তাহলে লাগ যে-কোন গোষ্ঠা বা গোষ্ঠা মমুদায়ের 
সঙ্গে সহযোগিতা ও মিলেমিশে কাজ করতে ইচ্ছুক । বোঘেতে তান ঘোধণ। 
করলেন যে মুসলিম লীগ ভারতবষের জনসাধারণের জন্য পূর্ণ জাতায় স্বায়ত্ত-শাসন 
চায়। হিন্দু মুদলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক এক্য ও সম্মানজনক 
বোঝ পড়াই হচ্ছে সেই একমাত্র চক্র-নাভি ঘান্র উপর নির্ভর করে ৩৮ কোটি ভারত- 
বাসীর জাতায় স্বায়ত্-শাসনের [ভিত্তি রচিত হতে পারে এবং তা চলতেও পারে 1”৯২ 
জিন্নার এই মানসিকতার নিদর্শন হিসাবে তার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষ ভাবে 
ম্মরণায় ২ “মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই-_উভয়ের, 


৬৬ 


থে 


আদর্শ ই হল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধানত। | এমন কোন আত্মমর্যাদাশীল তারতবাসী 
থাকতে পারেন না যিনি বিদেশী প্রৃত্ব পছন্দ করেন বা যিনি স্বদেশের জন্য পূর্ণ 
স্বাধীনতা বা স্বায়তুশাসন না চান।”৯৩ 

“জিন্নার কেন্দ্রীয় ( পালামেণ্টারী ) কোড কতৃক সৃষ্ট যে মঞ্চের উপর দীডিয়ে 
মুসালম লাগের প্রার্থীরা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানযয়ারী-ফেব্রুয়ারা মাসে নিবাচনে প্রতি- 
দ্বান্বত] করেছিলেন, ত৷ প্রায় কংগ্রেসেরই অনুরূপ ছিল*'-"এর ( লীগের কম্জহুচীর ) 
প্রত্যেকটিই দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের জাতীয় দাবির অপরিহাধ অঙ্গ ছিল এব' 
গভনর ম্যালকম হেলির প্রশ্রয়ে হট সংযুক্ত প্রদেশের এগ্রিকালচারালিস্ট পার্টির মত 
অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মুদলিম রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এসব কর্মস্থচী ছিল 
'অবাঞ্চনীয় | তবে লীগের সামাজিক ও অথনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে কংগ্রেসের একটি 
ক্ষেত্রে স্ুম্পষ্ট পার্থক্য ছিল য! জিন্নার সঙ্গে নেহরু ও সুভাষ বস্থুর মৌলিক মত- 
পার্কোর কারণ । লাগ “বাক্তিগত সম্পত্তি কেডে নেবার যে কোন আন্দোলনে” 
প্রবল বিরোধী ছিল । ভারতবর্ষের দারিদ্বের সমন্যার সমাধানের জন্য জওহরলাল 
যতই সমাজবাদী সম্বাধানের উপর উত্তোবোত্তর বিশ্বাস ন্যস্ত করছিলেন, জিন্না 
ততই পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির দুর্গের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ 
করছিলেন । জমি ও ঘর-বাড়ির প্রতি তার ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এবং নিজের ব্রম!- 
গত স্কীতি বিষয়-সম্পত্তির বিলি-বাবস্থার প্রতি তার ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় সময় 
নিয়োগ প্রততঃ কিছুদিনের জন্ট। তার রাজনীতির প্রতি আকর্ণের প্রতিদ্বন্বী হয়ে 
ওঠে । অদুষ্টের পরিহাসে তার নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ দশ বছর ভারতবর্ষের মাটিতে 
স্বায়ী ভাবে প্রোথিত তার ব্যক্তিগত বিষয়সম্পত্তির প্রতি প্রবল আকধণ এবং তার 
গ্রতি তাকে যে পরিমাণ মনোযোগ ও উগ্ধম নিয়োগ করতে হয় তা প্রায় তার 
পাকিস্তানের প্রতি অচ্গরাগের সমতুল্য হয়ে ওঠে 1৮১৪ 


॥ ০৫ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদের উদ্ধতিতে নেহরু এবং তার সমাজবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গীর যে উল্লেখ আছে, তার প্রভাব জিন্নার কর্মপদ্ধীতির বিবতনের ইতিহাস 
বোঝার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 
প্রায় ছিন্নভিন্ন এবং মৃতপ্রীয় মুসলিম লীগের কর্ণধার হয়ে প্রাদেশিক বিধানসভা- 
সমূহের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিনা তাতে যে নবজীবনের সঞ্চার করেন, তার 

৪৭ 


জিম! 


উল্লেখ করা প্রয়োদুন । 

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমর! দেখেছি যে বিবদমান ছুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত 
আচরণকানা মিঞ| 'আব্ছুল আজাজ এবং খা বাহাছুর হাফিজ হিদায়েৎ হোসেনের 
লীগের সংযুক্তি হয় তাকে কেন্দ্র করে । কিন্তু জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন 
কপে সেই লাগ অথবা তার পূর্বের মুসলিম লাগের অবস্থা কেমন ছিল? এ 
সম্বন্ধে খলিকুজ্জমার সাক্ষ্য স্মরণীয় £ 

“.,*এ সময়ে (১৯৩৪ খ্রীঃ) লীগ একেবারে নিক্ষিয় হয়ে পড়েছিল । সরকারা 
খেতাবধারী ভদ্রলোক, নবাব, জমিদার এবং জী হজুরেরা লীগে প্রভৃত্ব করতেন । 
তার] সাধারণতঃ সদিচ্ছাপরায়ণ বাক্তি হলেও মুসলমানদের স্বার্থে তারা ততটুকুই 
অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে সামাজিকভাবে অথব! সরকারী দরবারে তাদের 
গায়ে আচ না লাগে। ১৯০৩ গ্রীগ্লাব্দে এর জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ 
বরাবরই কোন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্ো সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্ো 
সামত ছিল। এমন কি এর বাৎসরিক অধবেশনগুলিও অনুষ্ঠিত হত সুসজ্জিত 
শামিয়ানাব্র নীচে বা কৌন বড হলঘরে যেখানে বিশেষ আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে কিছু- 
স*খ্যক সম্মানীয় অতিথিকে প্রবেশ করতে দেওয়! হত। মুললিম লাগে প্রকাশ্ত 
জনসভার ব্যাপার ছিলই ন!। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় যখন এর প্রতিষ্ঠ। হয় তখন 
থেকে ১৪১০ খ্রীঃ পধন্ত এর কেন্ত্রায় কাধালয় ছিল আলাগডে এবং লীগ ছিল 
সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুচ্ছন্বরূপ । সে সময়কার লীগকে এক স্বতন্থ 
মুদালম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আলীগড তখন 
রাজনৈতিক সহ নুসলমানদের তাবৎ কার্কলাপের কেন্দ্রবিন্দু । প্রধান কাধালয় 
লখনউ-এ স্থানান্তরিত করার পর লীগ ব'জনৈতিক ব্যাপারে মাথ। ঘামানো শুরু করল 
বটে, তবে বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে । সস্তা! এবং বাধিক চাদা থেকে এর 
আয় এমন হত ন। যে এমন কি এর দপ্তরট্রকু ঠিকমত চালানো যায়-__জনসাধারণের 
মধ্যে কাজ করার মত টাক! তে। দূরের কথা । মাহনুদাবাদের রাজা যে বাধিক ৩০০« 
টাক! অনুদান দিতেন তাতে কোনমতে লীগের খরচ চলত । এ ছিল তার স্থায়া 
আয়ের প্রধান শ্ত্র। 

“খিলাফৎ আন্দোলনের দিনে এর '্মন্তত্ব ছিল কেবল কাগজে-কলমে | যেখানে 
যেখানে খিলাকৎ্ সম্মেলন বা কংগ্রেসের অধিবেশন হত মুনলিম লীগও সেখানে 
'ম'লত হত। খিলাকৎ শেষ হয়ে যাবার পত্র একদল নূতন নবাব এই স্ুুলক্ষণযুক্ত 
শিশুটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন । কারণ এর মাধ্যমে সম্মান ও খেতাব পাবার 


টি 


বিপুল স্থযোগ তাদের হস্তগত হল | মুসপমান সম্প্র!য়ের রজনৈস্ভিক দুগের এই 
সব রক্ষকরাদের আত্মত্যাগের নিদর্শন ছিল লাগের বাতধরিক অধিবেশনে যোগ 
দেওয়া এবং এত কই করে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় মকর করে তাদের শহরে 
পদার্পণ করে তাদের অতিথ হয়ে সুলাজ্জত সবগ্ুবিধাঘুক্ত গৃহে থেকে ও 
অতযাত্কষ্ট খাছাসম্তারে ক্ষুনিবুতির পর তাধুল চবণ করতে করতে সিগারেটের ধোয়। 
ছাড়ার জন্য যে শহরে 'অধবেশন হচ্ছে সেখ।নকার এ জাত,য় সম্দানভ:জন 
আয়োজকদের মুখে নিজেদের তুয়পা প্রশংসা শ্রবণ | অ.ববেশনের পর তার 
বিবরণী যথারীতি সংবাদপত্রে পাঠ।নো হত। কিন্ত তার ব পূবেই ব্রিটিশ ক্রচারীব। 
তাদের গোপন সুত্র থেকে সভায় কে কি বলেছেন তার পৃণ।ঙ্গ বিবরণ পেয়ে ঘেতেন । 
অধিবেশনের সমাপ্তির পরই নে বছরের মত প্রতিষ্ঠানের সন কাজ সমাপ্ত হয়ে যেত 
এবং ভারত সরকারের মহাকেজথা নার বিবরণে লাপবদ্ধ হওয় ছাড। অধিবেশনে কে 
কি বলেছেন সে সম্বন্ধে কেউ খেয়ালও করতেন শা ।”১ 

মুসলিম লাগরূপী শ্রস্তুপ;+ এই মাল-শলা নিয়ে জনন এক তন ইমারৎ তৈরী 
কর।বু কাজ শুরু করলেন । লক্ষ _ প্রাদে'শক আইনমভাসমুহের আগ।ম। নিবাচিনে 
নুঘলমানদের এক শ।ক্রশ।লী মিলিত ফট খাড়া করা, যাতে ভবিষা্ শাসন-ব্যবস্থায় 
নুসলমানদের যথ।যোগা স্থান থাকে এবং তার বলে যাতে মুনলমানর।ও পূর্ণ স্বায়- 
শ[সনের লক্ষে উপনীত হতে পারেন । বোগ্গের লাগ 'অধিবেশনেই তাই স্থির হল 
যে প্রতিষ্ঠানের দৈননন্দন খরচ চালাবার জন্য ৫ লক্ষ ট।ক। সংগ্রহ করা হবে; 
আলীগজ বিশ্ববিগ্ভালয় এবং অন্যান্য শিক্ষ। প্রতষ্ান থেকে লীগের জন্য তকণ স্বেচ্ছা 
সেবক সংগৃহীত হল | এ গ্রাচেষ্টা অনহযে।গ আন্দোলনে শিক্ষ। গ্রঃতষ্টান বয়কটে» 
দ্বারা গান্ধার কংগ্রেসে নৃতন রক্ত আমদা।নর চেঠ। এবং তা হ্বরাজা কাণ্ডের জন 

১ কোটি টাকা সংগ্রহের সঙ্গে তুলন/য় | এ ছ।ডা লাগের & অধিবেশন থেকে আরও 

একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেস ও ।জনাতিকেে জণদখী ক্র।র গান্ধীর 
প্রয়াসের সঙ্গে রূচিতে না মেলা অভিজাত জিন্নার এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করার অন্ততম কারণ | জিন্নাা অতঃপর বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ গান্ধীর সেই পথই 
গ্রহণ করলেন। ল|হোরে শহাদগঞ্ভ মসজদের আন্দোলন প্রসঙ্গে মুসলিম জন- 
১ধারণের সঙ্গে জিন্নার যে প্রথম পরিচয়, বোম্বে অধিবেশন এবং তারপর ত। ক্রমশঃ 
দঢ হতে হতে পর বৎসর লখনউ-এর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে জিন্না একরকম 
গণনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন, যদিও ত। বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের । 

লিয়াকৎ আলী খা এবং আবদুল মতীন চৌধুরীর মত তরুণ গুণগ্রাহীর! ইতি- 


৪৪ 


পূর্বেই জিন্নার শিবিরে ছিলেন। লীগের অধিবেশনের পরই জিন্না ব্যপকভাবে 
ভ।রত ভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমান সমাজের সর্বজনমান্য নেতাদের লীগের 
পতাকাতলে সমবেত করার প্রয়াস আরম্ভ করলেন | সর্বাগ্রে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের 
প্রবন্ত। কবি ইকবালকে নিজের সঙ্গী করলেন, ধাকে তিনি ১৯৩গগ্রীন্ান্দে এল হাবাদের 
লীগ অ'ধবেশনের সভাপতিত্ব ব্রণ করেছিলেন | প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যেতে 
পারে যে গোলটে.বল বৈঠকের সময়ে ইকবালের সঙ্গে একাধিকবার 'মলিত হয়ে 
মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে মতবিনিময় করেন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তনের পর তার সঙ্ষে এ ব্যাপারে একাধিক পত্র বিনিময় হয় | পরবর্তী কালে 
জিন্না স্বীকার করেন যে ভারত ব্যবচ্ছেদ যে অপরিহার্য এই বিশ্বাস তার মনে স্ছত্ি 
করার ব্যাপারে ইকবাল এক নিশ্চত ভূমিকা পালন করেন ।১ “পারে জাহা সে 
আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা”-এর কবি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নানা ধর্মের অধিবাসীদের 
বাসভমি ভারতের অঙ্গচ্ছেদদ করে এক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্টার প্রস্তাব করবেন 
এবং ১৪৯৩৬-৩৭ গ্রীষ্টাব্ৰ থেকে জিন্নাকে সক্রিয় ভাবে এর জন্য প্রভাবিত করে এই 
দেশ বিভাগ করতঃ পাকিস্তান নামক এস্স(মিক রাষ্ট্রের সষ্টিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত 
করবেন-_-এও ইতিহাসের এক বিচিত্র পরিহাস । 

যাই হোক, পাঞ্জাবের অদ্বিতীয় নেতা স্যার ফজল-ই-হাসান জিন্নার প্রতি প্রসন্ন 
ছিলেন না বলে গ্রিন্নার আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্তত করেছিলেন । কিন্তু তার মৃত্যু 
জিন্নার পথ প্রশস্ত করে দিল । ইকবাল ও রাজা গজনফর আলীসহ পাঞ্জাবের মে'ট 
এগারজন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা লীগ পার্লামেপ্টারী বোর্ডের সদস্যপদ স্বীকার 
করলেন । এই ভাবে বঙ্গে ঢাকার নবাব, শহীদ হথরাব্দী, ইম্পাহানী প্রন্খ আটজন, 
উত্তর প্রদেশের নবাব ইসমাইল খা, মাহমুদাবাদ ও সালিমপুরের রাজাদয়, মৌকত 
আলী ও খলিকজ্জম। প্রনুখ সাতজন এবং মাদ্রাজ, সিন্ধু, বিহার, সেপ্টল প্রভিন্ন 
দিল্লী, আসাম ও বোষ্বের প্রন্থ মুসলমান নেতাদের তিনি নিজ সহযাত্রী করেন। 
ব্যতিক্রম ছিল উত্তর-পশ্চিন সীমান্ত প্রদেশের খান ভ্রাতৃদ্ব় এবং মৌলানা আজাদ, 
রফি আহমদ কিদ€য়াই, আসক আলী এবং বিহারের ডাঃ মামুদ, অধ্যপক আবছুল 
বারী প্রমুখর মত কংগ্রসের প্রথম সারির মুসলিম নেতৃবুন্দ ধারা কোন অবস্থাতেই 
জিন্নার সহযাত্রী হতে প্রস্তুত ছিলেন না । জিন্নার এই সময়কার সফরে ব।ংলার নাজি- 
মুদ্দীন এবং বোশ্বের চুক্দজীগড় প্রমুখ তার সঙ্গে যোগদান করেন এবং কালক্রমে তার! 
ভারত ও পাকিস্তানের শাঘনকার্ধ নির্বাহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । 

আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী জওহরলাল পত্ীর অস্স্থৃতীর জন্য ১৯৩৫ 


১৩৩০ 


্রীষ্টাবের সেপ্টেষ্বরে কারামুক্ত হয়েই অসুস্থ স্ত্রীর শযাপার্থে থাকার জন্য স্থইজ্জার- 
লাগে য'ন। জর মৃতার পর কিছুদিন ইউরোপে ঘোরার পর ১৯৩৬ শ্বী্াব্দের মার্চ 
মাসে দেশে প্রত্যাবত্তন করেন এবং পরের মাসে লখনউ কংগ্রেসে রাজেন্দ প্রসাদের 
উনুর ধিকারী কপে কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফৈজপুর কংগ্রেসে 
তিনি পুনবার কংগ্রেস সভ.পতি নির্বাচিত হন। অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভ সমূহের 
নির্বাচনের প্রাক্কালে নিধাচনযৃদ্ধ পরিচালনার সময় এবং নির্াচনোত্তর কালে মন্ত্ী- 
মণ্ডল গঠনের সময়ে নেহক কংগ্রেসের সারথি । এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে ১৯৩৪ 
খবীষ্টাব্ধের কংগ্রেসের সমধে গান্ীজ' প্রতাক্ষ রাজনীতি ছেড়ে প্রধানতঃ গঠনকর্গে 
আ[তানিয়োগ করার সদ্ধান্ত নেওয়!য় অতঃপর জওহরলালজীই কংগ্রেসের অদ্বিতীয় 
নেত হওয়ায় কংগ্রসের তহদ থেকে নির্বাচন প'রচালনা এবং তার পরিণামে 
মন্ঈচগুল গঠনের বাপ রে তার ভঁমিকাই সর্বপ্রধান ছিল । 

কংঃগ্রসে সেই ১৯২৮ শ্রীগ্তাব্দ থে.ক স্থভ.ষচন্দ্র প্র-্থ তকণতর নেতাদের সঙ্গে 
সঙ্গে জওহরলাল প্রগতপন্ী বপে পারচিত। ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজবাদ- 
»মাবাদ ইত্যাদির প্রসঙ্গ প্রবঙনের বাপারেও তিন একজন পথিকৃৎ । ১৯৩৫- 
৩৬ খ্বী্গান্দে ইউ.রাপে থ'ক।র সময়ে তিন সমাজবাদী এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণ। 
সন্ধে পশ্চ না পইক্ষ -নিরীক্ষার ছারা যথেষ্, প্রভাবিত হন । তাই কংগ্রেস সভ'- 
পি হব'ব পর বিভিন্ন সভ-সমিতিতে এই সব বিষয় সঙ্গেন্ধে মন্তব্য করতে থাকেন। 
কংগ্রেস সহ দেশর অ.রও অনেক রাজনৈতিক দলের কর্মস্থচী ও নেতাদের ভিতর 
সমাজবাদ ও গণতঙ্থের পরিপন্থী কোন ভূমিকা লক্ষা করেছেন মনে করলেই জওহর- 
সল ত'র প্রকাশ সনলোচনা করতেন । আর সাধারণ নির্বাচন তে। প্রায় বাগধুদ্ধের 
পাঁপার যার জন্য ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টান্ধে জওহরলাল কৃত এইমব সমালোচনা ব্যাপক 

হয়ে ও:ঠ। 
এই প্রসঙ্গে জওহরল।লের ব্যন্ষিত্ব প্রসঙ্গে কয়েকটি কথ! বলা প্রয়োজন । 
ধনীর ছুলাল, দেশ-বিদেশে উ চশক্ষিত সুদর্শন তরুণ জওহরলাল স্বাধীনতা আন্দো- 
লনে ভার ত্যাগ ও কৃদ্ছুলাধনার জন্য জাতীয়তাবাদীদের হৃদয়-সম্াট রূপে বন্দিত 
হতেন । কিন্তু তথাকথিত দস্তিক অহঙ্কারী এবং কোপন স্বভাবের জন্য বিশেষ করে 
অন্তরঙ্গ পরিচিত মহলে তার সমালোচকের সংখ্যাও কম ছিল না। আমরা কিন্তু 
তাবু বিপুল সংখাক গুনগ্রাহ। ও সমালোচকদের বাদ-প্র'তবাদের গহন অরণ্যে প্রবেশ 
করার ছুঃসাহস কর! না। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য তার ছুই ঘনিষ্ঠ 
গুণগ্রাহী সহকর্মী আজাদ ও সীতারামাইয়ার মন্তব্যের অংশবিশেষ এবং নেহরুর 
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স্বকীয় চরিত্র-চিত্রণের কিছুটা উদ্ধত করব। নেহরু সম্বন্ধে “আমার প্রিয়তম 
সুহৃদদের মধ্যে একজন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তীর অবদান অদ্বিতীয়” মন্তব্য 
করে আজ।দ বলেছেন, “.-.সময় মময় তাববিক বিষক্স নিয়ে তিনি এত প্রভাবিত হয়ে 
পড়েন যে পরিস্থিতির বাস্তব দিকের তিনি সঠিক মলায়ন করতে পারেন না !... 
কখনও কখনও তিনি আবেগতাডত হয়ে যান।”৩ মীতারামাইয়া বলেছেন, 
“**জওহরলাল বরাবরই দ্বিবিধ মানমিকতা চালিত হয়েছেন। এর প্রথমটি হল 
এক ধরনের শ্রেষ্টত্ববোধের মনৌভাব যার জন্য তিনি নিজেকে ভারতবর্ষের আর সবার 
থেকে উচু দরের মানুষ বলে মনে করেন । দ্বিতীয়টি হল এক ধরনের হীনম্মন্ততা__ 
এই বুঝি তীকে গাজীর নাচে স্তান দেওয়! হল ।”৪ 

নেহরুর আত্মচিত্রণ উচ্চকোটির শিল্পকর্ম এবং ভাব চবিতবৈশিষ্্য অধ্যয়নের 
চাবিকাঠি ম্ববপ | ১৯৩৭ থ্রীষ্টাব্ের ৫ই অক্টোবর নিজের সন্বন্ধেতিনি লেখেন, 
“একটুখানি মোচড দিলেই জওহরলাল হয়ত একজন ডিকটরে পরিণত হয়ে শ্নথ 
গতিসম্পন গণতন্ত্রের সব সাজ-মরঞ্জাম ঝেঁটিয়ে একপাশে সরিয়ে দেবেন । তখনও 
হয়ত তিনি গণতন্ধ ও সমাজপাদের ভাষ। 9 শ্লোগান প্রয়োগ করবেন । কিন্ত 
অ!মরা সকলে জানি যে ফ্যাসিব!দ কেমন ভাবে এই ভাষায় পু হয়েছে এবং ত।রপর 
অপ্রয়োজনীয় বস্তরূপে একে দরে সবিষ়ে 'দয়েছে ।.*.জওহরলাল ফ্যাসিস্ট হতে 
পারবেন না| কিন্তু তবু9 £ার ভিতর ষ্টার হবার যাবত'য় উপাদান রয়েছে-_ 
প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা, শুনি লক্ষো উপনীত হব!র উপযুক্ত দঢ ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম, 
অহমিকা, সাংগঠনিক ক্ষমত', যে,গাতা, দাত আব জনসমুদ্রের প্রতি তার প্রবল 
ভালবাসা, অপরের প্রত অসহিষ্ণুতা এবং দুর্বল এ অক্ষমদ্দের প্রতি 1কছুটা 
উপেক্ষ! |”? 


জিন্নার সশন্ধে নেহকর অনীহা এত প্রবল 'ছল যে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী- 
জীকে জিন্নার কথা শুনতে হচ্ছে এও তার সহা নয়। ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্ধের ২৭শে সেপ্টে- 
গর গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে জিন্না সম্বন্ধে বাঙ্ষভরে জওহরলাল মন্তব্য করেন £ 
“আমার প্রিয় বন্ধু জিন্নার চোদ্দ দফারূপী বিশ্বদ্ধ আবোলতাবোল যদি কিছুক্ষণের 
জন্যও আমাকে শুনতে হত, তাহলে আমাকে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে পালিয়ে বাচার 
কথ] চিন্তা করতে হত--যেখানে হয়ত এমন কিছু মাজষের দেখ। পাবার সম্ভাবনা 
ধাদের এতটুকু বুদ্ধিবা অজ্ঞতা আছে যে তার! চোদ্দ দকার আলোচনা করেন 
শ।1”৬ ১৯৩৫ শ্রীষ্টাবের ভারত শাসন আইনে জিন্নার চোদ্দ দকার অধিকাংশ যখন 
স্থান পায় তখন জওহরলাল জিন্না! সন্ধে নিজের অভিমত পরিবর্তন করেছিলেন কি 


১০২ 


না, তাজ|না নেই: 

জওহরলালের চবিত্রবৈশিষ্ট্য সঙ্গঙ্দে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নম । কাবুণ 
গান্ধীর পরই ধার সঙ্গে জিন্নার ভন্ন মানসিকত।জনিত বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং 
ধার কারণে তিনি ক্রমশঃ আরও আপোষবিহীন সাম্প্রদায়িকতব!দী ভূমিকা গ্রহণ 
করেন তিনি হলেন নেহরু । তবে জিন্নাও কম দাস্তিক ও অহঙ্কারী ছিলেন ন | 
এ সম্থদ্ধে তিনটি উদাহরণ দেওয়াই যথেই হবে। তার বিখ্যাত দস্তোক্তি, “আমি 
পাকিস্তান লাভ করেছি আমার সচিব ও তার টাইপরাইটারের সাহাযো”ণ তো প্রায় 
চিরায়ত উক্কিতে পব্িণত হয়েছে । ১৪২০ খ্রীষ্ঠাকজের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় 
মুনলিম লীগের অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের মধো সেই 
অভিনব আন্দোলনের জনককে স্বীকৃতি দেবার গুঁদার্য না দেখিয়ে অথবা মোজাস্থজি 
মেই কর্মস্থচীকে গ্রহণ না করে বাক্তিগত অহমিকা চালিত হয়ে শাসকদের আত্ম- 
সংশোধন করার জন্য পতক করে দেবার সময়ে জিন্না বলেন, “**তা না হলে জন: 
সাধারণের সামনে অলহযোগের নীতি গ্রহণ করা ছাডা অপ্র কোন পথ খেলা 
থ[কবে না-তবে সে অসহযে।গ যে শ্রীধুক্ত গান্গ'র কর্দস্থচীই ভবে, এমন কোন কথা 
নেই ।৮৮ 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ধের ১৫ই আক্টাবর লীগের লখনউ অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী 
সমিতিতে লীগের নীতি (0166৫) স্গন্ধে খলিকুজ্ঞমার সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে 
আলোচন। হচ্ছিল । সংশোধনী গুস্তাবের বন্তবা ছিল, লীগের নীতি হল, “ভারুত- 
বর্দে যথার্থ গণতান্ত্রিক রাজ্যপমূহের রূপে পূর্ণ (০07771516) স্বাধনত' অর্জন |” জিন্না 
এর বিরোধিতা করে মধারাত্রি পর্যন্ত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিকূল যুক্তিজাল বিস্তানু 
করতেই থাকলেন । অবশেষে লীগের ভবিষৎ সন্গন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিছু নেতা যখন 
তীর কাছে আবেদন করলেন যে তিনি যেন লীগের বিলুপ্রির কারণ ন। হন তখন, 
“তিনি অনেকটা উত্তেজিত হয়ে উঠে দ্রাডালেন এবং বললেন £ “ঠিক আছে, আমি 
বলছি সম্পূর্ণ (2811) স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাবীনতা নয়।” এ সনদ্দে মন্তব্য প্রসঙ্গে 
খলিকুজ্জমণ। বলেছেন, “এই ছিলেন শ্রীযুক্ত জিন্না--এর থেকে তার সমগ্র আভান্তরীণ 
চরিত্রের আভাস পাওয়! যায় । কখনও তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন না । জন- 
সভায় হোক অথবা অন্যত্র, এক চুডান্ত ও্দাসীন্যতরে তিনি পরাভবকে বিজয়ে পরিণত 
করবেন ।”* 

এর উপর জওহরলাল এবং তীর সমাজবাদী-গণতাস্ত্রিক “বুলি” সম্বন্ধে জিন্নার 
সবিশেষ অবজ্ঞার কারণ কেৰ্ল ইতিপূর্বে উল্লেখিত তীর বাক্তিগত লম্পত্তিনিষ্ঠাই নয় । 
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ধার পিতার সঙ্গে জিন্না সমান স্তরে রাজনাতি করেছেন, তার “উন্নাসিক” পুত্রকে. 
জিন্না আমল দিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ বিংশ শতাব্দীতে এই দ্বিতীয় বার 
যখন মুসলিম পুনর্জাগরণের ভাগীরথী প্রবাহিত হবার সুচনা দেখা দিয়েছে এবং এর 
ভগীরথ স্বয়ং জিন্না, ধার রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা একদা যেন শূন্য থেকেই 
নিক্ষিপ্ত গান্ধীর কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসে ব্যক্তিরও যে বিশিষ্ট ভুমিকা 
'আছে, তা গান্ধী-জিন্ন! বিরোধের মত নেহরু-জিন্না বিরোধেও প্রমাণিত হয় । 

যাই হোক, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাভিলাষী ছুই গ্রতিদ্ন্বা দলের 
সভাপতি জওহরলাল ও জিন পরস্পরকে বাছাই করা স্ুৃতীক্ষ বাক্যশায়কে বিদ্ধ 
করার উল্লাসে মত্ত হলেন। পুনগঠিত লীগের নেতা হিসাবে লীগের নিবাচনা 
ইন্তাহার এবং নিজেব ব্যক্তিগত ভূমিকা এবং বক্তৃতা-বিবুতি ইত্যাদির মাধ্যমে 
জিন্ন। সম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেসের প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করেছিলেন, তাকে কঢভাবে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে কলকাতায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্ধের ৫ই 
নভেম্বর এক জনসভায় জওহরলাল ঘোষণ। করলেন, “যতই উদার চেহার। নিয়ে দেখ। 
'দক না কেন, আমব। কোন সাম্প্রদ[য়ক গে[াব উপর নির্ভর করতে যাব নী।৮৯০ 

যে-কোন দলের রাজনৈতিক নেতার নির্বাচনী-বন্ুতা সাধারণত: অন্তঃসারশূন্ত 
ও বাহ্বাক্ফোটে পূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত ঘটনার পর জিন্না ও নেহক নির্বাচনী বক্ততা- 
সমূহ যেন তাতিরিক্ত পরম্পরকে বাক্যের ছুর্রিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করার উদ্দেশ্যযুক্ত 
হয়ে াডাল। এই চাপান-উতোরের প্রক্রিয়া নেহরু বললেন, “দেশে মাত্র ছুটি 
শক্তিই বিদ্যমান, কংগ্রেস ও সরকার |” জবাবে জিন্না “এদেশে এক তৃতীয় পক্ষও 
আছে এবং তা! হল মুসলমানদের” বলার সঙ্গে সঙ্গে মন্তবা করলেন, “আমরা কোন 
দলের তল্লিবাতক হব না। সমান অংশীদার পে আমরা কাজ করতে প্রস্তত 
আছি ।” (৩।১।১৪৩৭ )। ১০ইজান্ুয়ারী জণহরলাল এক বিবৃতিতে জিন্নার 
মানসিকতাকে “মধাযুগীয় ও সেকেলে” আখ্যা দিয়ে দাবি করলেন, “মুসলিম লীগের 
অধিকাংশ সাশ্যদের চেয়ে আমি অধিক মাত্রায় মুসলমান জনসাধারণের সম্পর্কে 
আসি।” জিন্না হুঙ্কার ছাড়লেন, “জনসাধারণের সমর্থনবিহীন অপর সম্প্রদায়ের 
জনকতক ভাগাসদ্ধানী এবং সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত মানুষ নিয়ে 
অসাম্প্রদ(য়িকতার তকমা আটায় লীগ আস্থা রাখে না।” (১৯1১1১৯৩৭ )। 
জওহরলাল জবাব দিলেন, “কংগ্রেসে এমন মূনলমান আছেন, ধার! হাজার জিন্নার 
প্রেরণাস্থিল । (৯1২।১৯৩৭ )1 জিন্ন! জওহরলালকে “পিটার প্যান”, «ডিক্টেটার” 
ইত্যাদি মাখ্যা দিয়ে- মন্তব্য করলেন যে তিনি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের মত আচরণ 


১০৪, 





করছেন । জণহরলালও অনুরূপ ভাষায় জিন্নার প্রত্যুত্তর দিলেন ।১১ 

নেহরু জিন্নার বাগযুদ্ধ সম্বন্ধে উলপার্ট মন্তব্য করেছেন, ****তীর জীবনের 
এ এক "অতীব মারাত্মক ভ্রমাত্মুক কার্য যা দ্বেষ ও ব্ঢতা চালিত হয়ে তিনি 
করেছিলেন । ইকবালের চেয়েও নেহরু বেশী করে লীগকে এক নতন গণমুখী 
কর্ণকৌশল নিতে প্ররোচিত করেন৷ এর পিছনে ছিল জিন্নাকে তীর বৈঠকখানার 
রাজনীতি ছেডে যেসব লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসাধারণ দিনের অধিকাংশ সম্নয় গ্রামের 
ক্ষেতখামারে জীবিক। অর্জনের জন্ত কাজ করেন তীদের কাছে পৌছানোর জন্য 
জিন্নাকে খোচা দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ জানানৌ | সেইসব জনসাধারণকে আন্দোলিত 
করার, তাদের জাগবক করে মুসলিম নেতৃত্বের পিছনে পিছনে মিছিল করে চলতে 
অন্তপ্রাণিত করার একটিই মাত্র সম্ভীব্য উপায় লীগের কাছে ছিল। ইসলাম বিপন্ন, 
একমাত্র দীনই (ধর্ম) বিবেচা--এই অতঃপর হয়ে উঠল মুসলিম লীগের একমেব 


ভুমিকা 1৮৯২ 


॥১৬॥ 


১৯৩? শ্রীষ্টাব্দের রাজেন্দ্রপ্রসাদ-জিন্না' আলোচন1 বার্থ হবার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্ন ছিল__মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমলক প্রতিষ্ঠান কোনটি ? ফেডারেশন, 
গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা, ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন 'ম'ইনের সীমাবদ্ধতা 
ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নও ১৯৩৭ খ্রীষ্টান্দের গোডার দিকে অনষিত সাধারণ 
নির্বাচনে বিশেষ গুকত পায়। দেখা গেল তাবৎ হূর্বলতা সকেও এবং মুসলিম 
ভোটের শতকরা মাত্র ৪'৭ ভাগ পাওয়া সন্তেও একমাত্র লীগই সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে 
সঙ্গত ভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে । কারণ কংগ্রেসের এত 
ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সত্বেও ১৯৩৬ গ্রীষ্টাবে নিখিল ভারত কংগ্রে কমিটির ১৪৩ 
জন সদস্তের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান ছিলেন | এদের মধ্যে তিনজন খুদী-ই-খিদ- 
মদগার প্রভাবিত সীমান্ত প্রদেশের, একজন বিহার এবং অপরজন উন্তর প্রদেশ 
থেকে । ষষ্ঠ সদশ্য মৌলানা আজাদ ছিলেন ভূতপূর্ব সভাপতি রূপে। কংগ্রেন 
স্বয়ং নিজের হছুর্বলতা সম্বদ্ধে সচেতন ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত 
প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের ৪৮২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টি আসনে প্রতিদবম্দিতা 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এইজন্য উপবের স্তরে জিন্না ও জওহবরলালের বাগ.- 
যুদ্ধ সত্বেও উভয় দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতারা মনে করতেন যে কংগ্রেস ও 

১০৫ 


লীগের শন্দি মিলিত হলে সরকারী আশীবাদপুষ্ট গ্রা্থীদের পরাজিত কর! সম্ভবপর 
হতে পারে। 

“নির্বাচনের ফলাকল প্রতিটি দলের সামনে আয়নার মত খাঁড়া হয়ে নিজের 
সঙ্গন্ধ নিজ ধারণায় কোথায় কোথায় ক্রটি ছিল তা স্পট দেখিয়ে দিল। বঙ্গ ছাড়া 
মললিম ল'গ আর সব মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রদেশে ধরাশায়ী হয়েছিল । আর 
& প্রদেশেও মুসলিম লীগ মুললমানদের জনতা নির্দিষ্ট ১১৯টি আসনের মধ্যে মাত্র 
৪০টি পায়। পাঞ্জাবে বৃহক্তম দল হযে দাডায় সম্প্রতি পুনঃসংগঠিত মুসলমান ও হিন্দু 
জমদ।রদের উউ-নয়নি*ট পার্টি । লগ €খানে ৮৬টি মুসলমান আসনের মধ মাত্র 
দুটি পা | তার অবস্থা কংগ্রেসের চেয়ে কোন অংশে ভাপ হয়নি, কারণ কংগ্রেসের 
অন সংখা "ছল ছুই |---হিনদের জন্য নিধারিত ৪৪টি সাধারণ আসনের মধো 
কংগ্রেম ১-টিতে বিজয়ী হয়ে একক মংখাাগরিষ্ হয় এবং এই কথা প্রমাণ করে যে 
তিনদুদেব তরক থেকে কথা বলার অধিক।র কংগ্রেসেরই বেশী | 

“বঙ্গে যে এস পম লীগ ৪৭টি আসন পেয়েছিল তা নিখিল ভারত মুসলিম 
লীগের হুপ প্রতিবপ নয়। এ হল প্রাদেশিক মসলিম লীগ, যে প্রতিষ্ঠান যৌথ 
নর্বাটনের* পক্ষে নিজের একক কগম্ব বার বার তুলেছে ।-..তাডানুডা করে 
সংগঠিত কুষক প্রজ। পটিও.-.লীগেব তুলনায় ভাল ফল করে। প্রজা পার্টি 
ক্ষকদের র!য়তী স্বত্বের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল এবং এই দলের 
নেতৃত্ব প্রধানত: মুসলমানদের হাতে থাকলেও পার্টি মুঘলমান নাম গ্রহণ করেনি 
মথণা মুসলমান ভোটাবদের দরবারে মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপস্থিত হয়নি | 
এর থেকে 'এই সতা প্রতিপাদিত হয় যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আলাপ- 
আলোচনায় স্বতঃনিযুক্ত মুনলমান ন্তোদের পক্ষ থেকে যে জাতীয় প্রচার করা হত 
ভোটারদের মন তাতে সাডা দিতে প্রস্তত নয় । এছাভা রুষক প্রজ। পার্টির নেতা 
বজলুল হক যখন ম্পই সখাগৰ্ি্তার জন্য অপর দলের সহযোগিতার জন্য ইচ্ছুক 
হলেন, তখন তি'ন লীগের বদলে ক"গ্রেসের২ কাছে যাওয়াই পছন্দ করেছিলেন "*" 

“উন্তর-প.শ্চম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস একক বুহত্তম দল হয়েছিল এবং নির্বাচনে 
লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। পরে কয়েকজন নির্দলীয়ের সহায়তায় কংগ্রেস এ 
প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডন গঠন করতে মমর্থ হয়েছিল । সিন্ধুতেও লীগ হাতে কিছুই পায়নি । 
কংগ্রেস এ প্রদেশে মুসলিম আসনে প্রতিত্বন্দিত। না করে কিছু 'জাতীয়তাবাধী' 
মুপপমানদের সাহাযা করেছিল । আর কিছু নির্দলীয়দের সঙ্গে মিপিত হয়ে এরা 
এঁ প্রদেশে এক কংগ্রেনী মানমিকতাযুক্ক মন্ত্রীমগুল গঠন করেছিলেন। 
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"উত্তর প্রদ্দেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব কর'র 
দাবী কংগ্রেস একরকম মেনে নিয়েছিল । কংগ্রেস সাকুল্যে ৪টি মুসলিম আসনে 
প্রতিদ্বন্ঘিতা করেই আত্মতৃপ্ত ছিল এবং ( মোট ৬৬টি আসনের মধ্যে ) বাকী সব 
আমন মুনলিম লীগকে ছেডে দিয়েছিল। নির্বাচনে কংগ্রেস এ »টি আমনেই 
পরাজিত হয় এবং এই ভাবে লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধি--কংগ্রেসের এই পরেক্ষ 
স্বীকৃতি বাস্তবে প্রমাণিত হয় । তবে এই ঘটনা ছাভা মুসলিম লীগ কর্তৃক কংগ্রেসের 
আস্থার মর্ধাদা পূর্ণতঃ বা প্রধানতঃ সপ্রমাণ কর! সম্ভবপর হয়নি । লীগ মাত্র ১৭টি 
আসনে বিজয়ী হয়, বাকীগুলি নির্দলীয় মুসলিম প্রার্থীরা পান। কংগ্রেস অধিকাংশ 
হিন্দু আসনে জয়লাভ করে এবং একক ভাবে সরকার গঠন করার শনি অর্জন করে । 
নির্বাচনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার মুখে কংগ্রেস সুম্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থন্ধে সথনিশ্চিত ছিল না 
এনং এ দলের প্রাদেশিক নেতৃবর্গের মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনের বাপারে একটা 
মিতালী করার অন্যতম কারণ ছিল ভবিষ্যতে মন্ত্রীমগুল গঠন করার সময় ল'গের 
শঞ্ষে কোয়ালিশন করার সম্তাবন1 1৮8 

ছোটলাটব| তাদের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত 
মন্তীদের গণতান্ত্রিক অধিকার কুন্টিত করবেন নাসার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রতে 
দ'বী এনং বন্দীমুক্ি ইত্যাদির প্রশ্থে কংগ্রেস পাচটি প্রদেশে একক সংখাগ রে 
5ওয়! সত্বেও অবিলম্বে মন্ত্রীমগ্ডল গঠন করেনি । অথচ গাঙ্গী ও বংণগ্রেস সভাপতি 
জওহরলালের মত নেতারা কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ব্যাপারে উৎসাহী না হলেও 
অধিকাংশ নেতা ক্ষমতা সামিত হলেও তা পাবার জন্য উতস্থক হয়ে উঠেছিলেন । 
ছোটলাটদের কাছ থেকে কোন স্থনিদিষ্ট প্রতিশ্রতি না পেলেও অবশেষে ওয়াকিং 
কমিটির ৭ই জ্লাই-এর প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেস মন্ত্রীগুল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। 
প্রথম অধ্যায়ে মৌলানা আজাদের মন্তব্যে আমরা দেখেছি যে উত্তর অর্থাৎ তদানীস্থুন 
সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেশী মন্ত্রীমগ্ুল গঠনকে কেন্দ্র করে যেহেতু ভারত্ত বিভাগের ব'জ 
ব'পত হয়েছিল, তাই সে সম্বন্ধে আমর! একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করব | 

সংযুক্ত প্রদেশের সরকারের আশীর্বাদপ্রাপ্ত জমিদীরদের এগ্কালচারিস্ট পাটির 
বিরুদ্ধে মোটামুটি একই রকম রাজনৈতিক আধিক ও সামাজিক কর্মস্থচী ভি বুক 
নির্বাচনী ইন্তাহারের ভিত্তিতে গুটিকয়েক মুনলিম আসন ছাড়া কংগ্রেস প্রধানত: 
সাধারণ আসনে এবং লীগ মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্থিতা করেছিল, এ আমরা 
দেখেছি। স্বয়ং জওহরলালের স্বীকারোক্তি আছে যে লীগের প্রার্থী প্রতিক্রিয়াশীল 
না হলে এবং মে আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী না থাকলে তিনি নির্বাচনী প্রচারে লীগের 


৬ 
টু 


প্রার্থীর সমর্থন করেছিলেন, যদও নিখিল ভারতীয় স্তরে জিন্নার সঙ্গে তার প্রবল 
বাগযুদ্ধ চলছিল । আমর। এও দেখেছ যে কংগ্রেস তাবৎ মুসলিম আসনে পরাজিত 
হলেও সাধারণ আসনে ভাল ফল করেছিল এবং মুসলিম লীগ ২০টি মুসলমান 
আসনে জয়ী হয়েছিল । ম্বভ!বতই তাই নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের তদানীস্তন 
নেত! এবং নির্বাচনের অব্যবহিতপূর্ব পর্ধন্ত কংগ্রেস নেতা খ লকুজ্জমার সঙ্গে প্রদেশ 
কংগ্রেসের নেতা গোবিন্দবল্লত পন্থের নির্বাচনপূর্ব বোঝাপাড়া অন্তসারে কোয়ালিশণ 
মন্ত্রীমগ্ুল গঠন সগন্ধে আল।প-মালোচনা হয়, যদ একক সংখাগরি্ঠ দল হিসাবে 
কংগ্রেসের অপর কারও সাহাযা বিন,ই মন্ত্রীমগুল গঠনের ক্ষমতা ছিল। কিন্থ 
জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কংগ্রেসের হাইকমাগড মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের অন্টমতি ন. 
দেওয়ায় প্রদেশে ছোটলাটের মনোনীত অস্থায়ী সরকার সংখ্যালঘু সরকার হিসাবে 
গঠিত হয় 'এবং কংগ্রেসের নির্বাচনযুদ্ধের সাথী হিসাবে লীগ ছতারার নবাবের সেই 
ম্ত্রীমগলে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রতাখা।ন করে দলের চরিত্র ও আদর্শবাদের পরিচয় 
দেয়। শুধু তাই নয়, লীগের সদ্য সালেমপুরের রাজা সেই মন্ত্রীমগ্ুলে যোগ 
দেওয়ায় খ'লকুজ্জম। উদ্যোগী হয়ে তাকে বহিক্কত পধন্ত করেন । ইতিমধ্যে এ প্রদেশে 
একটি মুলিম আসন শূণ্ হয় যাতে লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন। জিন্না এই মজে 
প্রকাশ্য ঘোষণ| করেন যে এ আসন লীগের এবং কংগ্রেস যেন ওখানে প্রা্গা দেবার 
চেষ্টা না করে। তবু জিন্নার নির্দেশকে একরকম অগ্রাহা করে প্রদেশের মুসলিম 
লীগ বোর্ড আসনটি বিশিষ্ট কংঃগ্রস নেত। রফি আহম্মাদ কিদওয়'ইকে ছেডে দেবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।৫ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক লাগে আভা্ন্তরীণ বিবাদের কারণ 
লীগকে নির্বাচনযুদ্ধে জয়া করার অন্যতম নায়ক কংগ্রেনী ভাবাপন্ন জমায়েৎ-উলেমার 
সৈয়দ আহম্মদ সহ আরও কিছু কমী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন । পদত্যাগঞারাদের 
মধ্যে লীগের জনৈক বিধানসভ! সদ্য হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম৬ ছিলেন ঘিন 
পুরাতন কংগ্রেপী। সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস সেই মুঘলমান বিধানসভা! সদশ্তকে 
শিজ দলে গ্রহণ করায় এইভাবে কংগ্রেলী শিবিরে ছুইজন মুসলমান বিধানসভ: সদস্ত 
হয়ে যায়। 


কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সংযুক্ত 
প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আশ! করে যে তীদের প্রতিনিধিও মন্ত্রীমণ্ডলে 
থাকবেন । যদিও ই তিমধো বুন্দেলখ-গুর এক মুস:লম আপনের উপ।নর্বাচনকে কেন্তর 
করে কংগ্রেস-লীগ বিবাদ বেশ জোর ধরেছে । য.ই হোক, প্রদেশে নির্মায়মান 
কংগ্রেসী মন্ত্রীমগ;ল লীগ নিজের তরফ থেকে খলিকুজ্জম'! ছাঁডাঁও প্রাদেশিক লীগের 


১৩৮৮. 


সভাপতি নবাব মহম্মদ ইসমাইল থার নাম প্রস্তাব করে । গোপালের মতে : জিন্না 
নিজে অনশ্য কংগ্রেসে সঙ্গে কোয়ালিশন ব। যাকে তিনি যুকুফণ্ট' আখা! দিতেন, 
তার পক্ষ ছিলেন ।” এ সম্বন্ধে আলে।চনার জণ্ত কংগ্রেস পালামেণ্টারী বোডের 
ভারপ্রাপ্ত সদন্ত মৌলনা আজাদ গোবিন্দবল্পভ পশ্থ সহ কংগ্রেস সভাপতি জওহব- 
লালের কাছে গেলে তিনি কোয়ালিশনে তার তীব্র অনিচ্ছা সত্বেও দার্ধ আলোচনার 
অন্তে অবশেষে রাজী হন এই শর্তে যে “আমর »ংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ 
দলকে কঠোর শর দেব এবং তারা যদি তা ষোল আনা মেনে নেয় তাহলে তাদেয় 
ভিতর থেকে দুইজনকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেব 1:"তবে আমরা তাদের নিজ মূল প্রতিষ্ঠান 
লীগের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা বলিনি-".আমরা আশা করেছিলাম 
যে সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ মূল প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে যাবে'"*খলিক 
( খলিকৃজ্জম। ) ছুটি ছাড়া আর সব শর্তে রাজী হয়েছিল এবং এই ছুটি হল-_লীগের 
পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অবলুপ্তি এবং উপনিবাচনে পৃথক প্রাথী না দেওয়া -*.থলিক 
বলেছিল ঘে ব্যক্তিগত ভাবে সে এতে রাজী কিন্তু এরকম করার অধিকার তার নেই। 
তবে সে এ কথাও জানিয়েছিল যে যে-কোন দিনই এমনটা ঘটতে পারে 1৮৭ 

জিন্নার সম্মতি ব্যতিবেেকেই” খলিকৃজ্জম 1 আপোষের জন্য এতটা হাত বাড়িয়ে- 
ছিলেন। লখনউ-এ তার সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মৌলানা 
আবার জওহরলালের কাছে গেলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু কিছু কংগ্রেস কমীদের 
চাপের জন্য (জওহরল'লের স্বীকারোক্তি অন্ভুসারে তার! জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
এবং সম্ভবতঃ মন্ত্ীত্ের পদ্দাভিলাষী ) জণহরলাল বলেন ষে বাকী ছুটি শর্তও আগাম 
মেনে না নিলে বোঝা'-পড়' হবে না । তাই স্বভাবতই আলোচনা ভেঙে গেল । 

ঘটনার যে বিবরণ মৌলানা আজাদ দিয়েছেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত তথ্যের কিছু 
(কিছু বিরোধ থাকলেও একটি মূল বিষয়ে এঁক্য আছে এবং তা হল এ ব্যাপারে 
জওহরলালজার ভূমিকা । কিন্তু ড: গোপাল এর এক ভিন্ন বয়ান [দয়েছেন৯ এবং 
তিনি জওহরলালকে তাঁর “হিরো” কপে বর্ণনা করেছেন বলে এ প্রসঙ্গে তার 
বক্তব্যের বিচার কর! দরকার । মৌলানার গ্রন্থের লিপিকার হুমায়ুন কবীর পুস্তকের 
পাওুলিপি জওহরলালজীকে দেখিয়েছিলেন এবং তিনি এক পত্রের মাধ্যমে তা কোন 
রকম পরিবর্তন বিনাই প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া লোকসভার এক 
বিতর্ক প্রসঙ্গে (২৩শে মার্চ ১৯৫৯ ) এই গ্রন্থের কোন -কোন বক্তব্য স্বৃতি থেকে 
লিখিত বলে সঠিক নয়--এই মর্মে পরোক্ষতাবে বলা ছাড়া মন্ত্রীমগুল গঠনের এই 
ঘটনার বিব্বণের কোন রকম প্রকাশ্য প্রতিবাদ নেহরু করেননি । একে অবশ্য ডঃ 
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গোপাল তার স্বভাবহ্থলভ ভদ্রত| বলে ব্যাখা! করেছেন । সগ্ঘ পরলোকগত বিশিই 
সহকর্মীর প্রতি নিছক সৌন্বন্তবশত; জওহরলাল মৌন থেকে এমন গুরুতর 
অপনাদের বোঝ| নিজের ঘাড়ে নেবেন, একথা বিশ্বাস করা ছুরহ । যাই হে'ক 
সমঝেতা না হবার কারণ সঙ্দ্ধে ডঃ গোপালের বন্কুব্য ২ "লীগের সঙ্গে যে কোন 
রকমের কোয়ালিশনের তাপ কংগ্রেসের পক্ষে হিন্দু চারিত্রধর্ম (01161780102 ) 
স্বাকার করে নেওয়। এবং সকল ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কথা বলার অধিক'র 
ব্জন করা ।” তাছাডা, “জওহরলাল এ ব্যাপারে খুব উত্সাহাও ছিলেন ন' 
কারণ কংগ্রেপী মন্ামণ্ডলকে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর পথে জমিদার। 
স্বার্থের প্রতড় লাগের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করার জন্য বাধা আন্থক এ তিন 
চাই ছিলেন না” 

একটু খতিয়ে দেখলেই পুর্বোন্ত ঘুক্তি ছুটির অগ্তঃসারশৃন্যতা ধর। পছকে 
ই/তপূবে উলি/খত রাজেন্দ্প্রাদকে লেখ। চিঠিতে জওহরলাল লাগের দুজন 
মুসলমান মন্ত্রী নেবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রফি আহমদ কিদওয়াইকেও মন্ত্রীমণ্ডনে 
নেবার কথ। জানিয়েছিলেন । স্তরং কংগ্রেসকে কেবল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করার কথা উঠতে পারে না । লীগ নেতৃত্ব জমিদারদের সমর্থক ছিল_- 
এ যুক্িতেও ধার নেই । কারণ সরকার আশীর্বাদপ্রাপ্ত জমিদ।রদের এ.গ্রকালচার - 
লিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেল ও লীগ জোট বেধে ছল এবং শুধু লাগের কর্মস্থচীই 
কংগ্রেলের অন্ুকুপ ছিল ন।, ক্ষেত্রবিশেষে জওহরলাল স্বয়ং লীগের প্রাথীর অশ্কুলে 
প্রচার করেছিলেন ( বাজেন্দপ্রসাদকে লিখিত জওহরলালের পূর্বোক্ত পর 
দ্রব্য )। এছাভা এ সম কংগ্রেসেও ঘে জমিদারসহ বিত্তবানদের প্রবল প্রভাব 
ছিল, একথা ডঃ গোপাল ভাব নেহক জীবনীতে স্বীকার করেছেন এবং এই কারণে 
কংগ্রেপা মন্ত্রীমণ্ডন জ'মদারী উন্ম.লন আইন এ সময়ে তো করতেই পারেনি । এ কাজ 
হয় স্বাধানতার বেশ কয়েক বছর পর | কিন্ধু জমির সমান বা ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন 
স্বাধানতার এত বছর পরও সম্ভবপর হয়ন। আবিভভ্ত বঙ্গে হক সাহেবের সঙ্গে 
কংগ্রেসের কোয়।লিশন বা এমন ক মন্ত্রীমগ্ডলের বাইরে থেকেও উার মত কষক- 
দরদী নেতার মন্ত্রীনভাকে সমর্থন সম্ভব না হবার অন্যতম কারণ ছিল এ প্রদেশে 
কংগ্রেস-নেতৃত্বের ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী “ভদ্রলোক”দের চারিত্রধর্ণ। কারণ হক 
সাহেবের কৃষক গ্রজ। পাটি ভাগচাষীদের অধিকার রক্ষা! এবং তাদের খণের বোঝ! 
কমানোর জন্য খণ সালিশী বোর্ড ইত্যাদি গঠন করার যে কর্মস্চী নিয়েছিল ত 
্বভাবতঃ বন্ধ কংগ্রেদ নেতার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই 
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মধ্যন্বত্বভোগী চারিত্রধর্ম অন্যান্য অনেক প্রদেশেই ছিল । 

কংগ্রেস নীতিগতভাবে কোয়ালিশনের বিরোধী ছিল-_এ যুকিও ধোপে টেকে 
না। কারণ প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং তার কিছুদিন পর আসামে 

ংগ্রেস অন্য দল বা নির্দলীয়দের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তবে 

সত্যের খাতিরে একথা হ্বীকার করতে হবে যে এ ব্যাপারে একা জওহরলালকে দায়া 
করা চলে না । রাজেন্দ্রপ্রসা্দ তার আত্মকথায় বলেছেন যে, “এ সময়ে গ্রদেশের 
প্রমুখ কংগ্রেসীরা এতে রাজী হলেন না।”১০ তাদের মধোই এতজন মন্ত্রীতের 
পদদাকাজ্ষী থাকতে উমেদারের সংখ্যা আর বাডান কেন? সেই সময়কার সংযুক্ত 
গ্রদেশের একজন যথার্থ আদর্শবাদী ও চরিত্রবান কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় বাক্তি, পরে 
যিনি দীর্ঘকাল প্রদেশের মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করেন তিনি বর্তমান লেখকের প্রশ্ত্রের উত্তরে 
যা লিখেছেন, তাতেও এই সত্োর সমর্থন পাওয়া যায়। তার বক্তব্য £ “নির্বাচনে 
কংগ্রেস প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। আর কংগ্রেসের স্বার্থপরায়ণতা বুদ্ধি পেল। 
জওহরলালও এ প্রবাহে ভেসে গেলেন । অথবা বলা যায় যে কংগ্রেসের “অহংশ 
এর সর্বোচ্চ মনত্রা ছিল তাঁর ভিতরেই । এই কারণে সে সময়ে মুসলমানদের 
উপেক্ষা করা হয়েছিল । আর তার ছুষ্পরিণামও হল প্রবল । পাকিস্তানের জন্মের 
মূলে এই কারণ। দীর্ঘদিন যাব আমার এই অভিমত পাকিস্তান সির মুল দায়িত 
আমাদের--হিন্দু সম্প্রদায়ের । অর্থাৎ কংগ্রেসেরও ।*১৯ 

এব্যপারে সব দায়িত্ব জগহরলালের উপর চাপিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে 
প্রচার করাও মৌলানার পক্ষে উচিত হয়নি । এই বার্থ আলোচন। থেকে যা স্পষ্ট 
হয় তা হল পারস্পরিক বিশ্বাম এবং ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করার ইচ্ছার অভাব । 
নচেৎ জওহরলাল লীগকে “কঠোর শর্ত” দেবার কথ] ভাবতেন না এবং খ'লকুজ্জম'' 
এতটা এগোতে রাজী হওয়া সত্বেও তার সহযোগিতার হাত প্রত্যাখ্যান করা হত 
না। শুধু তা-ই নয়, মৌলানাও প্রাদেশিক লীগকে নিষ্োন্ত অবমাননাকর শর্ত 
দিতেন না £ 

“সংযুক্ত প্রদেশের বিধানসভায় মুদলিম লীগ দল এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে 
কাজ কর] থেকে বিরত থাকবে । 

প্রাদেশিক বিধানসভার মুসলিম লীগ দলের বর্তমান সদণ্তরা কংগ্রেল দলের 
অঙ্গীভূত হবেন । তারা কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার অধীনে আসবেন । 

এই সব সদস্য সহ বিধানলভার যাবতীয় কংগ্রেন সদশ্ত কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটি 
রুর্ৃক নির্ধারিত নীতিসমূহ এবং বিধানসভার সঘশ্তদের কাজের সঙ্গে সম্পকিত 
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কংগ্রেসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংগঠনের নির্দেশাবলী বিশ্বস্ততা সহকারে পালন করবেন । 

সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ পার্লামেপ্ট(ৰী বোর্ডের অবনুষ্ধি সাধন করা হবে 
এবং তারপর কোন উপ!নবাচনে উক্ত বোর্ড কর্তৃক কোন প্রার্থী থাড়া করা হবে 
না। অতঃপর বিধানসভার কোন আনন খালি হলে কংগ্রেস সেই আসনে যে 
প্রথথীকে মনোনয়ন দেবে মুলিম লীগ দলের সমস্ত স্দশ্য ত্বকে সক্রিয্প ভাবে সমর্থন 
করবেন ।”৯২ 

এব সঙ্গে সঙ্গে ষোল আনা দলীয় লরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে মন্ত্রী হবার জন্য 
খলিকুজ্জমীকে কংগ্রেসের শপথ বাক্য লিখিত ভাবে স্বীকার করে দলের পুরোপুরি 
সদশ্য হবার জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হল, তার পরিণাম যা হবার তা-ই হল। প্রাদেশিক 
লীগ নেতারা এই সব শর্তকে স্বহস্তে মৃত্যুপরোয়ানায় হস্তাক্ষর করা বা রাজনৈতিক 
হারাকিরী করা মনে করলেন এবং আলোচনা ভেঙে গেল । শ্ধু তাই নয়, এরপর 
নির্দলীয় ও লীগের পাচজন বিধানসভা সদশ্যকে কংগ্রেসে গ্রহণ করায় এ প্রদেশে 
মূললিম জনমতের সর্বাধিক প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান লীগ নেতৃবৃন্দের মনে 
কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘ্ুণা পুজীভূত হল | লীগ নেতৃত্বের মনে সঙ্গত কারণেই 
প্রশ্ন জাগল যে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম আপনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার 
পর মন্ত্রীমণ্ডলে মুললমান প্রতিনিধিত্বেরে ব্যাপারে এ জাতীয় মনোভাব গ্রহণ করা 
কতটা নীতিসম্মত ? আর দল ভাঙানর এই খেলাই বা কতটা স্থনীতিসঙ্গত ? তাদের 
মনে এই ধারণ! দুমূল হওয়! আস্ত করল যে চিরকালের সংখ্যালঘু হবার জন্য 
প্রচলিত পদ্ধতিতে ভারতবধে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা কোন দিনই তাদের 
হবে না। ক্ষমতাপ্রাপ্থির ইচ্ছার জন্য লীগ-নেতৃত্বকে নিন্দা করা যায় না। কারণ 
ক্ষমতাগ্রাপ্তির জন্যই রজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ । আমাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনও এক অর্থে ক্ষমতাধীশ ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের ক্ষমতা প্রাপ্ধির 
আকাজ্ষার পরিণতি । আর গান্ধী-নেহরুর মত অত প্রভাবশালী নেতাদের পরামর্শ 
অগ্রান্থ করে ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাজ্ষার জন্য গভনরদের প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা না 
করেই কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ল গঠনের উদ্দাহরণ তো! চোখের সামনেই ছিল । 

লীগকে সমান মর্ধাদ1 দিয়ে তার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে অনিচ্ছার এই 
ঘটনা প্রসঙ্গে ভারতের তদানীন্তন রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে 
ইংরেজ গোঠীর নেতা! স্যার পাসিভ্যাল গ্রীফথস পরে মন্তব্য করেন £ “অপরাপর 
দলকে বাদ দেবার এই একদেশদশী নীতি গ্রহণের পূর্ণ অধিকার কংগ্রেস দলের ছিল 
এবং মে দল হয়ত একথা ভেবে থাকতে পারে ঘে তারা স্বাভাবিক পরিষদীয় পদ্ধ" 
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তিরই অনুনরণ করছে । তবে সন্দেহতীত ভাবে এ পদক্ষেপ ছিল এক বিপজ্জনক 
কৌশলগত ভ্রান্তির পরিচায়ক। কংগ্রেপ-লীগের কোয়ালিশনকে অস্বাভাবিক বা 
কার্ধকরী করার অন্থ্পযুক্ত মনে করার মৃত সামাজিক বা আথিক নীতির ক্ষেত্রে কোন 
রকম উল্লেখযোগ্য মতবিরোধ ছিল না। তাই সঙ্গত অথব| অসঙ্গত-_ঘে কারণেই 
হোক, মুসলমানদের তারপর মনে হল ঘে কংগ্রেস মূলতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলেই কেবল 
তাদের মন্ত্রীপদ থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হয় ।”১৩ 


॥১৭ ॥ 


সামাজ্যবাদীদের অন্যতম নীতি হচ্ছে শাসিতদের মধ্যে বিতেদের স্থযোগ নেওয়া । 
স্থতব্রাং এই গোলযোগে তারাই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন কেন? ইংরেজ 
সরকার ভাল ভাবেই জানত যে ছোটলাটদের কাছ থেকে কংগ্রেস তাদের বিশেষ 
অধিকার প্রয়োগ না করার যে আশ্বাম চেয়েছে তার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মে সাআজ্যবাদের প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ না করার 
গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি । কিন্তু জল ঘোল। করার উদ্দেশ্যে এর বিরোধ প্রনঙ্গে এবং 
বিশেষ অধিকারের সপক্ষে ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বললেন, ঘমস্ত্রীমগুলের দ্বারা 
সংখ্যালঘুদের স্কুলের সংখ্য। কমিয়ে দেওয়া স্পটুতঃ কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির অন্তভুক্তি 
হতে পারে। কারণ এ জাতীয় পদক্ষেপ আইনের পরিধির অন্তর্গত এবং আদৌ 
সংবিধানসঙ্গত কাধকলাপ ছাড়া অপর কিছু আখ্য। দেওয়া চলতে পারে না । স্থতরাং 
গভনরদের আর সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষ! করাব উপায় থাকবে না। প্রত্যুতপক্ষে এ 
জাতীয় কাজ করার সম্ভবন। সংবিধানের পরিধির মধ্যে থেকে যাবে একথা উপলব্ধি 
করেই পার্পমেণ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছে 1”১ বলাই বাহুল্য ধার্দের উত্তেজিত 
কবার জন্য পূর্বোক্ত ধরনের প্ররোচন।, তারা তার পূর্ণ সদ্যবহার করলেন । কংগ্রেসের 
তরফ থেকে লীগের প্রতি অবিশ্বাস লীগের নেতার্দের মনেও কংগ্রেসের প্রতি 
অবিশ্বাসের জন্ম দিল । ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার ক্ষোভ ও আক্রোশ তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে তা বিদ্বেষে পরিণত হল। সাম্রাজ্যবাদী কৌশল সেই অগ্নিতে দ্বৃতান্তি 
দিয়ে লীগ-নেতৃত্ব এবং তাদের মাধ্যমে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের 
মনে এই ধারণার স্থষ্টি করতে সাহায্য করল ঘে কংগ্রেলের দাবির মূলে সংখ্যালঘুদের 
হস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আথিক- প্রত্যুতঃ সর্বপ্রকারের উৎ্সাদনের অভিসদ্ধি। 
আর তাদের এই সম্ভাব্য লঙ্কটে পৰিস্তরাভা হলেন ইংরেজ গভর্নরের দূল ও তীদের 
১১৩ 


জিনা 


বিশেরাধিকারলমূহ । 

১৯৩৫ গ্রীষ্টান্দের ভারতশাসন আইনেই অবিশ্বাস ও বিরোধের বীজ নিহিত 
ছিল। প্রার্দেশিক-_-বিশেষ করে সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীমগ্ডল গঠনের বাপারে 
কংগ্রেসের “কৌশলগত ত্রাস্তি” অনুকুল পবনের কাজ করে এই ভুল বোঝাবুঝি ও 
বিরোধের আগুনকে লেলিহান করে তুলল । বিরোধের ক্ষেত্রকে ছুই ভাগে ভাগ করে 
'মামরা গ্রথমে এর সাংবিধানিক দিকের কথা আলোচনা করব । 

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে এবং বিশেষ করে সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীগুলে 
লীগ প্রতিনিধিত্বের আশা পোষণ করেছিল কেবল নির্বাচন-পূর্ব সমঝোতার জন্য নয়, 
সাংবিধানিক প্রাবধানের জন্যও বটে। এ বিষয়ে আইনের ধারা সংখ্যা ৫২ (১) 
(খাতে বলা হয়েছিল যে, “নিজের দাধিত্ব পালনের ব্যাপারে গভনরের নিম্নোক্ত 
বিশেষ দায়িত্বসমূহ থাকবে এবং তা হল: সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার 
ব্যবস্থা ।” বলা বাহুল্য “সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ” কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার 
'মভাবে ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট সম্ভবনা ছিল। এর লীগ প্রচারিত ভাষ্য হল-_ 
১৯৩৫ গ্রীষ্টান্ের আইন অনুসারে মুলিম জনপ্রতিনিধিদের ভিতব থেকে মুসলমান 
মন্ত্রী নিয়োগের অধিকার গভর্নরদের | যে যে হিন্দপ্রধান প্রদেশে লীগ যথেষ্ট সংখ্যক 
আসন পায় সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে গভনরকে এবং লীগ 
সাশ্যদের ভিতর থেকে । 

মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে গভনরদের প্রত নির্দেশের অষ্রম ধারায় বলা হয় ঃ 
«আমাদের গভর্নর তীর মন্ত্রীমগল নিয়োগের সময নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তার মন্ত্রীদের 
বাছাই করার জন্য সবিশেষ প্রয়াস করবেন । মন্ত্রীদের তিনি সেই ব্যক্তির পরামর্শে 
বাছাই করবেন ( এতে বাস্তবে যতটা সম্ভবপর গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সান্যর। 
থাকবেন ) তার বিচারে যি।ন সম্মিলিত ভাবে আইনসভায় বিশ্বাস অর্জনে সর্বাধিক 
সমর্থ । তবে এইভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময়ে সর্বদাই তিনি তার মন্ত্রীদের 
ভিতর যৌথ দায়িত্বের মানসিকত| অভিবৃদ্ধির কথা ম্মরণ রাখবেন |” অর্থাৎ এর 
উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ধাঁচের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠন যার পরিণামে মন্্রী- 
মণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়। এতদমগসারে গভর্নররা অমুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দল হিসাবে কংগ্রেসকে 
মন্ত্রীমগুল গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান ৷ কিন্তু এর ফলে কংগ্রেসের সামনে অপর 
একটি গমন্যা খাডা হল | ক্ষমতালোভে বঞ্চিত ক্ষুন্ধ ও হতাশাপীটিত লীগনেতৃত 
াদের ম্বধমীদের এই কথ! বলা শুরু করলেন যে দলীয় সরকারের কংগ্রেসের ব্যাখ্যা 
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অনুসারে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের বিধানপভায় এ,নকগো্ঠীতে সর্বদাই 
হিন্দুর থাকবেন আর বিরোধীগোষ্ঠীতে থাকবেন মুসলমনিরা । আর এ জাতীয় 
পরি/স্থতিতে বিরোধী অর্থাৎ মুসলমান সংখ।ালঘুরা কদাপি শাসকগোীতে পরিণত 
হবার কথ! স্বপ্রেও ভ।বতে পারবেন না। তাহলে এদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদরে 
ভবিষ্যৎ কি? তীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবেন কি ভাবে? 

লগ নেতৃত্ব গভন্রদের প্রতি গ্রদত্তা নর্দেশের দশম ধারার প্রতি দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যেখানে বলা হয়েছে £ “আম।'দের গভনর সংখ্যালঘুদের ন্যায়- 
সগত খ্বার্থ সবরক্ষত করার তার বিশেৰ দায়িত্বের ব্যখ্যা এইভাবে করবেন যাতে 
সখ্যাল্পত। অথবা শিক্ষ। বা আক ক্ষেত্রে অনগ্রপরতা কিংবা অপর কে।নবিধ কারণে 
যে সব জাতীয ও ধমীব সংখ্যালঘুর! বিধানসভ।য় বি.শষ প্রতিনিধিতপ্রাপ্ত এবং ধারা 
যৌথ রাজনৈতিক কাযকলাপের উপর নিজেদের কলা।ণসাধনের জন্য পূর্ণতঃ নির্ভর 
করতে অসমর্থ, সামান্ততঃ তাদের কোন অন্ুবিধ] ন। হয় কিংব। তাদের মনে আশঙ্কা, 
উপক্ষ! ব| উৎপীড়নের কে।ন যুক্তিনঙ্গত কারণের উদ্রেক না হয়। তবে সংখ্যা" 
গরষ্টদের সঙ্গে কোন বিষয়ে নিছক ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য কোন গোষ্ঠী ভার 
স'রক্ষ-ণর অধিকারী হবেন না|” 

গভনররা মনে করলেন যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার তীদের বিশেষ দায়িত্ব 
ক”গ্রেসা মন্ত্রীমণ্ডলে স খ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্র।তনিধিদের অন্ততুক্তর ছারা পালিত 
হযেছে। তাদের ভূমিকার সমর্থনে ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্দেরে আইনের পূর্বস্থরী জয়েণ্চ 
পার্লামেপ্টারী কমিটির প্রতিবেদনের মেই অংশ (প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১১) 
ছিল যাতে এ জাতীয় পরিস্থিতির অন্ুম'ন কবে বলা হয়েছিল, “ভ।বতবর্ষে-" দল 
বলতে অ।মরা। যা বুঝি তার অস্তিত্ব নেই এবং এমন কোন উদ্লেখ-য গ্য র।জনৈতিক 
অভিমতের সংগঠন নেই যাকে গ তণীল অখ্য! দেওয়া যেতে পারে । তার পরিবর্তে 
আমরা হিন্দু-মুসলমনদ্ের যুগ যুগের বিরোধিতার সম্মুখীন হই এবং এগুলি কেবল 
ছুটি ধর্মমতের নয়, দুই ভিন্ন সভ,তার প্রতিনিধি |” প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৬২ ৬৩-তে 
বলা হয়েছিল £ “তবে একথা স্মরণ র,খতে হবে যে ভবিষ্যতে প্রাদে শক মন্ত্রীমণ্ডলী- 
গুলির ছুটি দিক থেকে অতীতের তুলন।য় অধিকতর অস্থবিধা দেখ! দেবে। প্রথম্ভঃ 
তারা আর সরকারী সদস্তদের উপর নির্ভর করতে পারবে ন। যার সম্বন্ধে সাইমন 
কমিশন বলেছে যে, আজবের আইনসভ য় ঝি'ভন্ন গোঠীর মধ্যে ভার-অসাম্য হ্রীম 
করার পক্ষে এ সহ!য়ক এবং এর অজ্তিত্বের ফলে মন্ত্রীদের স্বপত্দ বহাল থাকা 
অপেক্ষাকৃত কম স্বটজনক হয়েছে ।” ছ্িতীয়তঃ ইতিপূর্বেই আমবা যেমন উদ্ভেখ 
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করেছ প্রতিটি মন্ত্রীমগ্ুল যৌগিক ধরনের (০০০1০510) হবে। আইনসভাগুলির 
প্রতিনিধিত্ব হবে স।ম্গ্রদ[য়িক ভি:ত্বুতে এবং গভরব্নরকে তাঁকে দেওয়! নির্দেশ অনুসারে 
দেখতে হবে যে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যেন যথাসম্ভব তার মন্ত্রী 
মণ্ডলের অন্ততৃক্তি হন। এইভাবে গঠিত মন্ত্রীসভার লক্ষ্য হবে প্রতিনিধিত্মূলক 
হওয়-_যদিও ইংলগ্ের ধরনে নয়। সেদেশে কোন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা 
এমন কি কোয়ালিশন দল দ্বারা এ উ.দশ্য সিদ্ধ হয়। এখানে এতদ্যতিরেকে 
সংখা।লঘুদের যোগদ|ন দ্বার।ও মন্ত্রীমণ্ডস প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া দরকার |” 

পূর্বোক্ত সাংবিধানিক প্রাবধ।নিক পরিপ্রোক্ষ-ত অমুনলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ- 
লমূহে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন এবং তৎ্পরবর্তী মুসলিম লীগের তীব্র প্রতি-ক্রয়া 
সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে । 

বিস্ত কংগ্রেস ছিল নিরুপ|য়। লীগের ভূমিকার সঙ্গে আপোষ করার অর্থ 
নিজেব ধর্মানরপেক্ষ চিত্র স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এত দিনের ইতিহাসকে অস্বীকার 
করা। কংগ্রে তাই লীগের ভূমিকার বদলে মুসলমান জনসাধারণকে নিজের ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার ভূমিকা বোঝাতে কংগ্রেন সভাপতি জওহরলালজীব উদ্যেগে “নুমলিম 
গণনং.যাগের কর্মহছচী” গ্রহণ করল । 

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক দনগুলির 
চারত্রধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে । আমরা পূর্বেই দেখেছি যে 
১৪২০ খ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের চরিত্র ছিল 
অভিগাত। এর কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতি (০951০) অথবা গোষ্ঠীতে ধার! 
নিজ নিজ বিশিষ্ট অবদানের জন্য নেতৃস্থানীয় হতেন, তারাই কংগ্রেসেরও নেতা 
হতেন । খলকুজ্জমনার বিবরণে আমপা দেখেছি যে লীগের চবিত্রও একই ধরনের 
ছিন, তকাত ছিল কেবল এইটুকু থে এঁ প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র শুধু মুসলমানদের মধেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু মহাসভ: অথনা দেশের আর সব প্রধান রাজনৈতিক প্রতি- 
টনের অবস্থাও ছিল একই ধরনের । য'ই হোক, গান্ধী তার গণণুখী অসহযোগ 
আন্দোলনের দ্বার! সর্বপ্রথম ভারতীয় ব|জনীতির এই অভিজাত ধারার পরিবর্তন 
করে অন্তত স্থ/নীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে শক্তিশালী 
হয়ে €ঠ।র পথ করে দেন। কিন্তু কংগ্রেস সহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের নিখিল 
ভারতীয় নেতৃত্ব তো বটেই এমনকি প্রাদেশিক এবং জেলার নেতৃত্বও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ 
এবং তার পরও বহুলাংশে অভিজাতই থেকে যায় । 

কংগ্রেসের চরিত্রকে আরও গণমুখী করার জন্য গান্ধী ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত 
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রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে গঠনকর্মে আত্মনিয়েগ করেন। সাধারণ 
মাঞ্ষদের মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদ।র হয়ে থেকে খাদি কুটার শিল্প প্রন্খ 
বর্মস্ুচীর দ্বারা তাদের অ।ধিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে এবং হরিজন নাবী- 
জাতি ও আদবাসীদের প্রণতযে বৈষমা চলছিল ত। দূরীবর,ণর জন্য চেষ্টা করে 
শাদের সামাজিক ও র:ংজনৈতিক চেতন! জাগাবর দ্বার! গান্ধী একেবারে ভিত্ত- 
ডুমিতে এক গণ-নেতৃত্ব সৃষ্টির ওয়াস শুরু করে ভারতীয় রাজনীতিকে অভিজাত 
প্রভাবমুক্ত করার কাজে আত্মণিয়েগ করেছিলেন । কিন্তু জওহরলাল সহ তখনক'ৰ 
কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড অংশের এই আদর্শের প্রতি গুদাসীন্য ও উপেক্ষার ফলে 
( কারণ ভার! নিজেরাই এ অভিজ'ত রাজনীতির স্ট্টি ) গান্ধীর এ প্রয়াস তেমন 
বাপক বা ফলবতী হয়'ন। এছাড়া এ জাতীয় জীবন-সাধনা! অভিজাত বা আন্দোঁ- 
লনমূলক রাজনীতির মত অত সহজও নয়। পরবর্তীকালে তই বংগ্রেের অভিজ।ত 
র।ংজনীতির শোচনীয় পরিণাম ক্ষমতার দ্বন্দ ও ছুনীতি দেখে গান্ধীকে স্বাধীনতাৰ 
অব্যব'হত পরে কংগ্রেসকে ভেঙে (দয় গণ*্খী রাজনীতির (বিনোবার মতে লোক- 
নতি) বাহন লোকসেবক সঙ্ঘ গড়ার পরিকল্পনা রচন। করতে হয়। অবশ্ট 
মাকম্মক মৃত্যুর জন্য পরিকল্পনা রচনা ছাড়া এ বাপারে আর কিছুই তিনি কৰে 
যেতে পারেননি | যাই হোক, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাকধে জওহরলাল লীগের রাজনীতির 
দুবলতা--তার অভিজাত চারিভ্রধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গণনমর্থনের জন্য গণসং- 
যোগের কর্মস্থচী গ্রহণ করেছিলেন_এ ভার দুরদৃষ্টিরই পরিচয়ক। কিন স্বয়ং 
অভিজাত রাজনীতিধর্মী হবার জন্য তিনি রাজনীতিকে গণণ্খী করার উতদস্টে 
প্রারন্ধ গান্ধীর গঠনমূলক কর্মস্থচীর তাত্পর্য অনুধাবন করতে পারেননি । তাই 
নার কর্মক্চী গান্ধীর মত কে।ন প্রত,ক্ষ আথিক বা সামাজিক প্রঞ্জের সমাধানের 
প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কেবল প্রচার ও বক্তৃতা ইত্যাদতেই সীমাবদ্ধ থাকে 

এবং নেহরুর এই প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণও এইখানে । 
তবু কংগ্রেসের মুসলিম গণণংযোগের কর্মস্ছচীতে লীগনেতৃত্ব আতঙ্কিত হল এই 
কথ! ভেবে যে এর মাধ্যমে তাদের প্রভাবের একমেব আধারকেই ক্ষয় করে দেবার 
“ষড়যন্ত্র হচ্ছে । তাঁরা তাই ভীষণ ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ! 
লীগের ভিতর কট্টর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব তো বরাবর ছিলই এবং জিন্ন' প্রদুখ 
অপেক্ষারুত মডারেটদের অনেক দিন ধরে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে । 
ইতিমধ্যে অপর একটি ব্যাপার ঘটেছে । মৌলানার উদ্যোগে আহত এনাহাবাদের 
১৭ই মে ১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্ধের উলেম| সম্মেলন লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিঃশর্ডে 
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৮ কংগ্রেসে ঘে।গ দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় লীগ-নেতৃত্বের মনে তার নিজস্ব ক্ষমতার 
আধার-ভূমির অবক্ষয়ের অ।শঙ্কা জাগ'র সঙ্গে সঙ্গে লীগকে বেশী করে কট্ররপন্থীদের 
হাতে তুলে দেবার কারণ হয়েছে । স্বভ.বতই জন্না আজ'দের এই কার্ধকে কোন- 
দিনই ক্ষমা করতে পারেনান | য'ই হোক, অভঃপতর সেই কটুর গেঁডা ও প্রাটীন- 
পন্থ'র| কংগ্রেসবরোধী জেহাদে নেতৃত্ব দিতে এগয়ে এলেন । “ইসলাম বিপন্ন” 
_এই হল তাদের ধুয় এবং এইট.ই হল মন্ত্রীমণ্ডন গঠ.নাত্তর বিরোধের দ্বিতীক্ব 
ব| প্রচার-যুদ্ধের দিক। 

একথা এতিহ।সক তথা যে জওহরলাল এবং তার মত ছু চারজন উদার গন- 
তান্তর্ণ মানমিকত:সম্পন্ন নেতা ছাড়া কখগ্রসের আর কেউ নিজ প্রতিষ্ঠানের মুসলিম 
গণসংযাগের কর্মস্থচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি । জওহরলালজীও সংগঠক 
ছিলেন না বলে এই কর্মসুচী উপস্বাপিত কর। এবং এর সপক্ষে ভাসা ভাসা ধরনের 
আবেগমূনক কিছু বক্তৃতা ও বিবুতি দেওয়! ছাড়া বিধিবদ্ধ ভবে এর রূপায়ণের জন্য 
অর কিছু করতে নাপার।য় এ কর্মস্চী নিছক হ্লেগ!ন ও গ্রচারের উধের্ব উঠতে 
পারেনি । প্রবল ঢক্কানিন।দ সত্বেও মুসলিম গণসংযে'গের যেটকু রাজনৈতিক 
বর্মশ্চী কংগ্রেস আস্ত করে ছল, লীগের পর্ব।জআক আক্রমণের ফলে অতাল্প কালের 
মধে ই তা সমাপ্ত হয়ে গেল । কারণ ভয়, আশঙ্কা, ঈর্ধা প্রন্খ মানুষে নিম্মতর পর্যায়ের 
স্ব-ভ'বের প্রতি আবেদণ চিরকালই ত'র মহত্তর ব্ব-ভাবের প্রতি আবেদনের তুলন।য় 
ত্বরিৎ ও ব্যাপক ফলপ্রন্থ হয়ে থাকে । 

প্রচারযুদ্ধরূপী লীগের আক্রমণ হল দ্বিমুখী । প্রথমতঃ মুসলিম জনসাধারণের 
মধ্যে “বিপন্ন ইসলামকে রক্ষ, করার জন্য একট। জেহ।দী মানসিকতা! স্থষ্টি এবং 
দ্বিতীয়তঃ লীগের ছত্রছায়,তলে মুসলিম-শ(ক্তকে সংহত করার প্রয়'ম। জেহাদ 
মনোবুত্তি গড়ে তোলার ভূমিকা সম্বন্ধে সংনুক্ত গ্রদেশে্র লীগ পরিষদ দলের নেত! 
খলিকুজ্জমা1র জবানবন্দী উ-্লখনীয় £ “কৌশলের দিক থেকে আমি এই কথা 
ভবলাম যে বিধানসভায় বংগ্রসের সর।সর বিরোধিতার ছ্বার| আমরা কেবল 
মুনলিম লীগেই নবপ্রাণ সঞ্চার করতে সমর্থ হব না, মুসলিম জনলাধারণের মধ্যেও 
নবেদ'পনা হ্থষ্ট করতে সক্ষম হব। কারণ ইতিমধ্যেই তার! অতীব অধীর ও 
চঞ্চল হয়ে উঠে লেন এবং আমাদের কংগগ্রস-রাজনীতির বিরোধিতা গণ-মনকে 
মুসলিম লীগকেন্জিক করার স্ত্রপ'ত করবে। কারণ তারও শুধু পাঁজনৈতিক 
ক্ষেতই নয়, উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্থতিক ও সামাজিক সম্বন্ধের কেত্রেও যেসব 
পরিবর্তন ঘট,ছল তা লক্ষ; করছিলেন ।”২ স্থানান্তরে তিনি বলেছেন, “***বিধাঁন- 
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সভার মধো লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং কোন বিল বা মোশানকেই বিনা 
বিরোধিতায় স্বীকার করা হত না। মুলতুবী প্রস্তাৰ একটা প্রথা হয়ে দাড়াল । 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা পরাজিত হতাম | কিন্ত এই লডাই আমাদের দুর্বল করার 
পরিবর্তে বিধানসভার মধো আমার সহকমীদের মধো নৃতন প্রাণ সঞ্চার করত এবং 

বিধানসভার বাইরে মুসলম।ন সম্প্রদায়ের মনে(বলকেও প্রভাবিত করত ।”৩ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিধানসতার বিতর্ক ছাড়াও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি 
উপনির্বাচন মুসলিম-মানসে এই ছুয়োরাণীর পুত্রস্থলভ মানসিকতাসঞ্জাত সঙ্গী. 
বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। মন্ত্রীমগ্ডল গঠনের পূর্বে বুন্দেলখণ্ডের 
উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর সপক্ষে আল্লা ও কোরাণের দোহাইযুক্ত উদ ইস্তাহার 
বিলি করা হয়েছিল এবং এতে এমন কি জিন্নার নামও যুক্ত করা হয়েছিল । অবশ্ঠা 
জওহরলালের চিগ্ির উত্তরে জিন্ন৷ জানিয়েছিলেন যে তীর অজ্ঞতলারে এবং সম্মতি 
বাতিরেকে তার নাম এ ইস্তাহারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এঁ নির্বাচনে মুমলিম 
তোট পাবার জন্য মোল্লা-মৌলভীদেরও কাঁজে লাগানে। হয়।৪ কিন্তু বিজনোর 
উপনির্বাচনের সময় লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল ।৫ ইসলাম 
বিপন্ন, কংগ্রেস ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, কংগ্রেপী রাজত্তে 
আল্লার বদলে গান্ধীর সামনে প্রণতি করতে হবে, কংগ্রেস উদ্ুভাষা ও তার লিপির 
লোপ করবে, তাজিয়া ও গো-কোরবানী বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাইকে পাজামার 
বদলে ধুতি পরতে বাধ্য করা হবে ইত্যাদি সাম্প্রদাপ্লিক বিদ্বেষবর্ধনকারী অপপ্রচার 
হতে থাকে । এর সঙ্গে আগে পরে যুক্ত হয় জাতীয় পতাকা ( গোড়ায় কংগ্রেস 
দলের হলেও ক্রমশঃ এঁতিহাঁসিক কারণে জনমানসে তা৷ জাতীয় পতাকার মর্যাদা 
পায়), বিধানসভায় বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত।৬ কংগ্রেপী মন্ত্রীগুলসমূহ কর্তৃক 
সরকারী অন্রষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠট7নের প্রো্সাহন? দিয়ে মুসলিম 
স্কৃতিকে খর্ব করা এবং এমন কি কংগ্রেলী মন্ত্রীমগুন কর্তৃক প্রবতিত গান্ধীজীর 
বৃত্তিমূলক বুনিয়াদী শিক্ষ1, বিগ্যামন্দির ( পৌনত্তলিকতার প্রভাবযুক্ত অভিযোগে ) 
নামে সরকারী বি্যালয় স্থাপন এবং আরও কিছু কিছু কর্মস্থচীকে কেন্ত্র করে 
কংগ্রেকে হিন্দুপ্রতিষ্ঠান নাম দিয়ে তার বিরোধ । আদর্শ শাসন-ব্যবস্থাকে গান্ধী 
কর্তৃক “রামরাজা” আখ্যা দেওয়াও মুসলমানদের মধ্যে কম বিভ্রান্তি স্থষ্টির কারণ 
হয়নি। কংগ্রেসের জনৈক মুনলমান নেতা৷ এ সময়ে রেলগগাড়িতে সফরকালীন এক 
লীগ কর্মী হার! ছুরিকাহত হলেও কোন দাক্গিত্বশীল লীগ-নেতা তার প্রকাশ্য নিন্দা 
পর্ন্ত করেননি । সংক্ষেপে সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতিকে কেন্ত্রকরে কংগ্রেপ ও 
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লীগ একরকম প্রকাশ্ট যুদ্ধের পথ গ্রহণ করে । 

কিঞ্চিৎ পিলম্বে হলেও কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল লীগের সঙ্গে এই বিবাদ 
মিটিয়ে ফেলোর জন্য নবাব মহম্মদ ইসমাইল থা ছ।ডাও জিন্ার সঙ্গে প্রথমে সংবাদ- 
পত্রের বিবৃতির মাধামে এবং তারপর প্রত,ক্ষ পত্রযোগে বহু চেষ্টা করেন । কিন্তু 
ইতিমধো জিন্না আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে এমন এক অনমন।য় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন, যা অতঃপর প্রায় তার স্বভাবের অঙ্গীভৃত হয়ে যায় ' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সঠিক কি অভিযোগ জগহরুলালের চিঠির উত্তরে জিন! খুলে না লিখে বলবেন যে তা 
সর্বজনবিদিত । আর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তীর উক্তি থেকে কিছু উদ্ধৃত করে সেই- 
টাই তার অভিযোগ কি না জানতে চাইলে তিনি বলবেন যে তীর বক্তব্য যথাযথভাবে 
উদ্ধৃত হয়নি অথবা! তার অপলাপ করা হয়েছে । জিন্না নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
আলোচনার বিরোধী নন | কিন্তু মতভেদের কোন্‌ কোন্‌ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। 
দরকার তা খুলে লিখবেন না--বলবেন এসব চিঠিতে লেখার বিষয় নয়। জওহর- 
লাল-জিন্নার পত্রালাপে দেখা যায় যে জিন্নার এই অদ্ভুত নেতিবাচক ভূমিকার জন্য 
একটা সমাধানে উপনীত হতে উৎস্থক জওহরলালের শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম । 
অবশেষে হতাশ হয়ে আহমেদাবাদের মুসলমানদের এক সভায় (১*ই সেপ্টেম্বর 
১৯৩৭) তিনি ঘোষণা করলেন যে মুপলিম লীগের অস্তিত্ব মান্জ কয়েকটি প্রদেশে 
এবং “তাও উচ্চ বর্ণের কিছু সংখাক মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ।” স্থতর।ং এ 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনরকম বোঝাপডা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য জিন্নার 
তরফ থেকে এর কঠোরতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । তবে সেই গ্রসঙ্গে যাবার পূর্বে 
আর ছুটি বিষয়ের উল্লেখ করে নেওয়া দরকার | 

প্রথমটি হল রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে জিন্নার নৃতন ধরা, অতঃপর 
যার প্রবল প্রভাব ১৯৪৭ খ্রীষ্ঠাব্ পর্ষহ্থ পরিলক্ষত হবে । এসম্বন্বে তীর এক 
আধুনিক জীবনীকার মন্তবা করেছেন £ “ঘডির দেলকধমমী আলাপ-আলোচনায় 
তিনি চরম কুশন ছিলেন। জিন্না গ্রথমে কোন বিরুদ্ধব!দীর দুর্বল দিকগুলি খুঁজে 
বার করতেন এবং তারপরই প্রতিপক্ষের অন্থরক্ষিত দ্রিকের উপর ঝাপিয়ে পডতেন | 
এই প্রক্রিয়ায় তৃতপূর্ব 'শক্রকে নিজের ক্ষেপ্জে নিয়ে আসার জন্য সর্বদাই তিনি নিজ 
ভূমিকার পরিব্তন করতেন। এতে আশ্চর্যের কি আছে যে উভয্নপক্ষ তাকে 
অবিশ্বাস করবেন । তবুও উভয়পক্ষ তার শক্তিকে খাটো করে দেখতেন এবং এই 
প্রক্রিয়য় একথা উপলদ্ধি করতে পারতেন ন! যে তিনি প্রত্যুতঃ তার মন্কেলদের জন্য 
ব্রিটিশ ও কংগ্রেস প্রতি পদক্ষেপে যেসব সাংবিধানিক সথযোগ-ম্থবিধা দিতে ইচ্ছুক, 
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তা আদায় করে নেবার অত্যন্ত কুশলী ব্যবহারজীবী। যখনই কোন পক্ষ মনে 
করত যে এবারে ত্বাকে বেশ বাগে পাওয়া গেছে, জিন্না একবার ঘুরপাক খেয়ে 
'অবলীলাক্রমে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতেন ।”৮ 

দ্বিতীয় বিষয়টি হল মধাস্থ হবার জন্য গান্ধীর প্রতি তার ম্বতঃগ্রবৃত্ত অনুরোধ । 
এর মূলে সম্ভবতঃ জওহরলালের প্রতি তার তীব্র বিরূপতা । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে 
মাসে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা এবং হবু প্রধানমন্ত্রী বালাজী 
খের জিনার সঙ্গে দেখ! করেন। এ প্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেস সংখাগরিট 
হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। খেরের উদ্দেশ্ট ছিল বিধানসভার ২ জন 
লীগ সদশ্তের সমর্থনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়| এবং লীগের ছুইজন সদন্তকে নিজ 
মন্ত্রীমগুলের অন্থভুক্ত করা । তার মাধ্যমে জিন্না ওয়ার্ধার আশ্রমে গঠনকর্ষে আত্ম- 
নিয়োগকারী মহ।আকে একটি “বিশেষ গোপন বার্তা” জানালেন । গান্ধী ২২শে মে 
জবাব দিলেন £ 

“খের আমাকে আপন।র বার্ত। জানিয়েছেন। কিছু করার ইচ্ছ! আমার খুবই; 
কিন্তু আমি একান্ত ভাবেই অসহায় । একো (হিন্দু মুসলিম ) আমার বিশ্বাস 
চিরকালের মতই প্রবল । কেবল নীরন্ধ অন্ধকারের মধ্যে আমি দিবালোকের কোন 
আভাসই দেখতে পাচ্ছি না। এই ছুঃখজনক স্থিতিতে আমি ঈশ্বরের কাছে 
আলোর জন্য উচ্চ কণে প্রার্থন৷ জানাচ্ছি।”৯ 

সংক্ষিপ্ত এই চিঠিটির বক্তব্য কয়েক মাস পরে দুই নেত|র পত্রালোচনায় যথেষ্ট 
গুরুত্ব পায় বলে এর সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা বাঞ্ছনীয় । চিঠিটিতে মর্মম্পশী 
হতাশার ছাপ স্পষ্ট যা গান্ধীর স্বভাবসঙ্গত নয়। হিন্দু-মুসলিম একের সম্ভাবন। 
সম্বন্ধে তিনি নিরাশ হননি, একথ। চিঠিতেই স্পষ্ট । তবে কেন তিনি আশার আলো 
দেখতে পাচ্ছিলেন না, যার জন্য জিন্ন। কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ ৮য় কোন সক্রিয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করার বাঁপারে তিনি নিজেকে অসমর্থ জ্ঞান করলেন ? বাধা কি ভিতর 
থেকে-তীাীর আপনজনদের কাছ থেকে? এসব প্রশ্নের মঠিক উত্তর আরও. 
গবেষণাসাপেক্ষ । কারণ, এই পত্রের পটভূমিকা সম্থদ্ধে টেওুলকর এবং গান্ধীর 
সম্পূর্ণ রচনাবলীর সম্পাদকেরা মৌন । অনুরূপভাবে অপর একটি ঘটনার উপরও 
আলোকপাত হওয়া প্রয়োজন এবং তা হল মৌলানার দেওয়া এই তথ্য ঘে সংযুক্ত 
প্রদেশে মুসলিম লীগকে মন্ত্রীসভায় না নেবার ভুল সংশোধন করার জন্য হস্তক্ষেপ 
করতে তার অন্থরোধে গান্ধী প্রথমে সম্মত হলেও পরে জওহরলালের গ্রভাৰে মত 
পরিবর্তন করেন ।১০ 
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তবে পরবর্তীকালে ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৩৭ ) এরকম আভান্তরীণ বাধার 
প্রমাণ মেলে | ২৫শে সেপ্টে্র জিন্নার ব্যক্তিগত বন্ধু ও তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা 
দেওয়ান চমনলাল এবং অপর একজন কংগ্রেস নেতা বায়জার্দা হংসরাজ গান্ধীকে এক 
পত্রে লেখেন যে জিন্না, “সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সন্বদ্ধে কেবল 
আলেচনা করতেই প্রস্তত নন, একটা বোঝাপড়াতেও উপনীত হতে ইচ্ছুক ।” 
পত্রের নকল কংগ্রেস সত।পতি জওহরলালকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পাঠিয়ে তিনি তীকে 
উপযক ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন । চমনলালের পত্রে অসন্তষ্ট নেহরু 
গঙ্গীকে ৩০শে সেপ্টেম্বর লেখেন যে, “***এই সময়ে আপনার ও জিন্নার মধো 
একটি সাক্ষাৎকার কেবল নিরর্থকই হবে ন।, ক্ষতকারকণ্ হতে পারে ।”১১৯ গান্ধী 
বল্পততভাইকে অক্টোবরের প্রথম পক্ষে লিখিত এক পত্রে জানান, “বত্মানে জিন্নার 
সঙ্গে আম।র সাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবন৷ দেখছি না। জওহরলাল এটা চায় 
না।”১২ তাঁর “বিশেষ গোপন বার্তা" গান্ধীর সাড। না দেওয়া জিন্নার মত 
আত্মস্তরী ব্যক্তির পক্ষে ষে গ্রীতিপদ হয়নি, এ আমরা যথাসময়ে দেখতে পাব । 

মুসলিম লীগের ছত্রছায়।তলে মুসলিম-শন্তিকে সংহত করার প্রয়াসের যে দ্বিমুখী 
প্রচারঘুদ্ধের প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার অন্যতম শক্তিশালী নিদর্শন 
বঙ্গের কংগ্রেস-নেতাদের ভূলে এ প্রদেশের জনপ্রিয় নেত| ফজলুল হক্‌কে একরকম 
জোর করে পীগের শিবিরে ঠেলে দেবার কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে । 
নির্বাচনের পর জিন্না ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে ঘুরে খিলাফতের পর দ্বিতীয় বার 
মুসলিম নবজাগরণের নেতা কপে নিজের স্থান করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান 
নেতাদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে লাগলেন। তীর মূল বক্তবা 
যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা পেয়েই য'দ কংগ্রেম মুসলমানদের গ্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ না করে এক হিন্দুরাজ প্রতিষ্টার উদ্দেশে এই 
ভাবে ক|জ করছে, তাহলে ইংরেজ চলে গেলে কি হবে? মুসলমানদের বৈশিষ্টা, 
স্বতন্ত্র, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাই সবার মুখে ঘেন সম্মিলিত শ্লোগান উঠল-_ 
লীগেব লখনউ অধিবেশনে চল । 

লখনউ-এ ১৪ই অক্টোবর লীগের বা্সরিক অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রায় সব 
প্রদেশ থেকে যে ৫০০০ প্রতিনিধি একত্র হয়েছিলেন, তার মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে 
লশন্গর পতাকাতলে সমবেত নেতৃবুন্দ ছাড়াও ছিলেন লীগের পরলোকগত বিখ্যাত 
নেতা শ্তার শফীর জামাতা মিঞ্াবশীর আহমদ এবং সর্বোপরি পাঞ্জাব ও বক্ষের 
প্রধান মন্ত্রীছয়__স্যার সেকেন'র হায়াৎ খা এবং ফজলুল হক্‌।১৩ লখনউ-এর এ 
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অধিবেশনে স্তর সেকেন্দর ও তার ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে উদার শর্তে ( স্বতনত অস্তিত্ 
বজায় রাখা সত্বেও) লীগে গ্রহণ কবে বর্তম'ন পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা শত্তিশ।লী 
অঙ্গ পাঞ্জাবে লীগের দুর্গ প্র তষ্টান পথ প্রশস্ত করা হয়। হক্‌ সাহেবের মাধামে১৪ 
পূর্ব ভাবতের অপর মুসলমান সংখা।গরিষ্ঠ প্রদেশ বঙ্গেও জিন্নীর গ্রভ'ব বিস্তৃত হয়। 
অনুরূপ ভাবে সামধিক ভাবে হলেও আসামের প্রধান মন্ত্রী স্তার শাদুল্প।র মাধামে এ 
প্রদেশ লীগের গ্রতাবে আমে । সম্মেলনে একদিকে কংগ্রেশী মন্ত্রীযগুলে প্রতি 
মুসলমানদের ধিক্কার এবং অপব দিকে মুসলিম সংহতির নিদর্শন জিন্না ও লীগকে 
মুখুধান ভূমিকা নিতে অন্সপ্রানিত করে। সভাপতির বন্তৃতাপ্রসঙ্গে ১৫ই অক্টোবর 
জিন্না বলেন £ 

কংচগ্রসের বর্তমান নেতৃত__বিশেষ করে বিগত দশ বছরে-_একান্ত তাবে হিশ্দু 
নীতি অনুসরণ কার ফলে ভারতবর্ষের মুলমানদের ক্রমশঃ অধিকাধিক মাতা 
বিচ্ছি্নতাবাদের শিকারে পবণত করাব জন্য দায়ী । আর যখন থেকে তারা সংখা" 
গরিষ্ঠতার বলে ছয়টি প্রদেশে ম্ত্ীমগ্ুল গঠন করেছেন, নিজেদের উক্তি, কাধ ও 
কর্মস্থচীব দ্বার| উত্ত.রাত্তর এই কথা প্রমাণ করেছেন ঘে তাদের হাতে মুলম।নরা 
কোন ্ঠায়বিচার আশ। করতে পাবে ন।।--আমি জোর দিয়ে এবথা বলতে চাই যে 
কংগ্রেল দলের বর্তমান নীতির পরিণ।ম হবে শ্রেণীবিছবেষ, স।ম্প্রদয়িক যুদ্ধ এবং তার 
পরিণামে লাআজ্যবাদীদেব কর্তৃত্বুদ্ধি |” ৯৫ 

আদর্শ নেতার মত প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত করাব উদ্দেশ্টে ত্যাগ তপস্তা ও 
তিতিক্ষ'র আব্দেন জানিয়ে তাদের সংগ্রামী বু'্ত গডে তোলাব জন্য অতঃপব জিন্না 
বললেন £ 

«নিজেদেব সংগঠিত করুন, আপন সংহতি ও সম্পূর্ণ এক্য প্রতিষ্টা করুন| 
প্রশিক্ষত এবং সুশৃঙ্ঘল সৈন্যদের মত নিজেদেব গডে তুলুন ।"" শ্রম, কৃঙ্ছুনাধন ও 
আত্মতাগ বাতিরেকে কোন বাক্তি বা বাক্তিসমূহ কিছু পাবার ঘে।গাতা অর্জন করে 
ন।। এমন অনেক শক্তি আছে যা আপনাদের ভয় দেখাবে, আতঙ্কিত করবে, 
আপনাদের উপর চাপ দেবার চেষ্টা করবে । এসবের জন্য আপনাদের হন্গত হুর্তোগও 
ভোগ করতে হতে পারে। কিন্তু এইসব অত্যাচার-উৎপীভনের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর 
দিয়ে চলেই...এইসব অস্থবিধা, কষ্ট এবং নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে তার প্রতিরোধ ও 
জয়ের মাধ্যমে, আপনাদের ঘবার্থ বিশ্বাম ও আগ্লুগত্য বজায় রেখে একটি জাতির 
আবির্ভাব হবে। সেই জাতি হবে তার অতীত গৌরব ও ইতিহাসের উপযুক্ত এবং 
কেবল ভারতেই নয় বিশ্বের পটভূমিকায় নিজেদের ভ।বস্ৎ ইতিহানকে মহত্তর ও 
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অধিকতর গৌরবমণ্ডিত করার জন্য বেচে থাকবে । ভ।রতবধের আট কোটি মুসল- 
মানের ভীত হবার কিছু নেই ।”১৬ 

লখনউ-এ জঙ্গী সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা কপে ।জন্গর যেন পুনর্জন্ম হল। 
খলিকুজ্জম" স্বাকার করে/ছলেন যে লীগের এ অধিবেশনের প্রথম 'দনের বক্তৃতায় এ 
জাত'য় জঙ্গা স-্প্রদায়িকতা ছড়ানো তয়। জিন্নার এ বক্তৃতায় দ্বিজাতি তত্বের 
অ।ভ।সও স্পষ্ট । লখনউ-এ লীগ গভর্নরদের কংগ্রেসের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গড়ে 
দিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বার্থক্ক্ষ'র তাদের বিশেষ দায়িত্ব পালনে বার্থতার জন্য তাদের 
নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, “অ'খল ভারত মুসলিম লাগ 
উদ্দেশ্ট হবে ভারতবর্ধে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজাসমূহের ফেডারেশনের ভিত্তিতে এক 
পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ যেখানকার সংবিধানে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের 
অধিকার ও স্বার্থ যথ।যথ ও কার্ধকরীভাবে সংরক্ষিত হবে ।”৯৭ তখনও লীগ ভারত 
ব্যবচ্ছেদের দাখি জানাচ্ছে না, চাইছে সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচ | ভারতবিভাগেব 
সপক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণ! করার জন্য লীগ-ন্তেত্রকে আরও আডাই বছর স্তযোগেন 
জন্য অপেক্ষা করতে তয়। 
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জিন্নার এ যুদ্বং দে বক্তৃতার বিবরণ পড়ে ১৯শে অক্টোবর গান্ধী তাকে লিখলেন £ 

“আপনার লখনউ-এর বক্তৃতা আমি মনোতয।গ সহকারে পড়ার পর আমার দ্টি- 
ভঙ্গী সন্ধে আপনর ভুল ধারণার পরিচয় পেয়ে গভীর ভাবে আহত বোধ 
করেছি।১ আমার চিঠি আপনার ক|ছ থেকে পাওয়া আপনার এক বিশেষ বাক্তি- 
গত সম|চারের উত্তর স্বরূপ ছিল। এতে আমি আমার হৃদয়ের গভীর অন্তভূতি 
ব্যক্ত করেছিলাম । চিঠিটি ছিল একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত। তাকে আপনি যে ভাবে 
ব্যবহার করেছেন তা কি উচিত হয়েছে? 

“আ।পনার বক্তৃতা পড়ে মনে হল তা আগাগোড়াই যেন এক যুদ্ব-ঘেষণ। | আমি 
কেবল এইটুকু আশ! করেছিলাম যে আমার মত এক বেচারাকে আপনি উভয়ের 
মধ্যে যোগচ্ছত্র স্বরূপ বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন। আমার খুবই দুঃখ 
হয়েছে । ঝগড়া করতে হলে দুজনের দরকার হয়। আমি যদ শান্তি সংস্থাপক 
নাও হতে পারি তাহলেও আমাকে অন্ততঃ বিবাদের এক পক্ষ হিসাবে পাবেন 
না।২ 
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জিন্না যেন এই স্থযোগেরই প্রতীক্ষ য় ছিলেন । তাঁর প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার 
জন্য গান্দীকে মনের মত জবাব দেবার স্থযোগ তিনি পেয়ে গেলেন । ৫ই নভেগ্ধরের 
চিঠঠতে গান্ধীর বন্তবা সাধারণো প্রকাশ করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করার পর জিঙ্া 
জনালেন: “আমার লখনউ-এর বন্তৃতাকে আপনি যুদ্ধঘোষণার সমতুলা মনে 
ক:রছেন বলে আম হ্ঃখত। ও বক্তৃতা নিছক আত্মরক্ষ।র প্রেরণ|সঞ্জাত। দয়া করে 
দি আর একবার পডবেন এবং আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করবেন । নিঃসন্দেহে 
জ'পনি গত বার মাসের ঘটনা-প্রবাহ অনুসরণ করছিলেন না। 

“আপনাকে এক 'যোগস্থত্রা এবং শাস্তি-সংস্থাপক' রূপে বিশেষ প্রয়েজনে কাজে 
নদ গানোর সঙ্বন্ধে আমি বলতে চাই যে আপনি কি মনে করেন না যে এই এতগুলি 
মন আপনার একেবারে নীরব থাকা আপনাকে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একাত্ম 
করেছে যদিও আমি জানি যে আপনি এ প্রতিষ্ঠানের এমন কি চার আনার 
সদ্য নন |” 

এ চিঠির জবাব দেবার মত কিছু ছিল ন| এবং গান্ধী মাঝে বেশ অনুস্থও হয়ে 
প:ডছিলেন । তবু গান্ধী তার চিঠির জবাব দেননি__নেহরুর মুখে মৌলানার 
কদুছ জিন্না এই অনুযোগ করেছেন শোনার পরদিনই (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের তেসর! 
কেব্রুয়।বী ) গন্ধী জিন্নাকে যে চিঠি লেখেন তা তার স্বত'বন্থলভ নম্রতা ও আন্তরি- 
কনতায় ওতপ্রে।ত ছিল । বিগত ২২শে মের চিঠি সাধারণো প্রকাশ করার জন্য 
উর ক্ষেভে? কথ! পুনর্বার জানিয়ে গ।ন্ধী লিখলেন £ 

“আপনি আমার নীরবতার জন্য অভিষেগ করেছেন । আমার নীরব থাকার 
করণ অক্ষত্রশঃ: এবং যথার্থই আমার লেখ,য় আছে। বিশ্বাস করুন, উভয় সম্প্রদীয়কে 
কছাকাছি আনারু জন্য যে ?হতে আমি কিছু করার মত হব, পৃথিব!র কোন শক্তিই 
আ'ম!কে তার থেকে বিরত রাখতে পারবে না। 

“আপনার বক্তৃতা যে যুদ্ব-ঘোষণ|র তুল্য ছিল--একথা আপনি অস্বীকার 
করুছেন। কিন্তু আপনার পরব্তীকালীন উক্তিসমূহও প্ররস্ভিক ধারণার পুষ্ট 
স'ধন করে। ঘা অনুভূতির ব্যাপার তাকে আমি প্রমাণ করি কি ভাবে? আপনার 
ব্তৃতাগুলিতেও আমি আর সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদীকে খুজে পাচ্ছি না। ১৯১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি দক্ষিণ আঁফ্রকার স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করি সকলেই 
তখন আপনার সম্বন্ধে বলতেন যে আপনি একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী এবং 
হিন্দু ও মুসলমান-_ উভয় সম্প্রদায়ের আশাস্থল। এখনও কি আপনি মেই মিস্টার 
জিন্ন! আছেন ? তা যদ বলেন হা, তবে আপনার সাম্প্রতক বক্তৃতাগ্ুলি সত্বেও 
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আমি আপনার কথাই মেনে নেব।৮৪ 

জিন্নার অন্তরের যে তারটি গাদ্ধী তার অহিংস আবেদনের ছারা স্পর্শ করতে 
চাইছিলেন, তাতে সকলকাম হলেন না। জিন্না তার ১৫ই ফেব্রুয়!রীর উত্তরে নিজের 
কৃতকর্মের সমর্থন তো করলেনই, উপরম্ত জিন্নার জাতীয়তাবাদী ভূমিকাকে 
পুনর্জাগরিত করার আবেদনের প্রত্যুত্তরে জানালেন, “***ও কথা বলা আপনার 
উচিত হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন? ১৯১৫ গ্রীগ্ভান্দে জনসাধারণ আপনার 
সঙ্গদ্ধে কি বলতেন এবং আজ তার। আপনার সন্ঘদ্ধে কি বলেন ব! ভাবেন সে প্রসঙ্গে 
আমিযাবনা। জতায়তাবদ কোন ব্যক্তিবশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং 
আজকালকার দিনে এব সংজ্ঞার্থ দেওয়াও কঠিন । যাক, আমি বাদবিতগ্ডার এই 
প্রক্রিয়াকে আর বাড়াতে চাই ন।।”৫ এ চিঠিতে জিন্ন। কেবপ পত্রবিনিময় না কণে 
সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা গান্ধীকে সমস্যার সমাধানের কথা বলেন, যদিও তার মতে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে নিশ্প।ত্ত হওয়া উচিত সে সঙ্গন্ধে স্পষ্ট জবার দিলেন না। গান 
২৪শে কেব্রুয়ারী এর উত্তর দিলেন এবং তার জবাবে জিন্না তেসরা মার্চ যে চিঠি 
দিলেন তাতে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে হিন্দু প্রতিনিধিদের চাপে সাম্প্রদায়িক 
সমন্তার সমাধানে গান্ধীর অক্ষমতার কথ! উল্লেখ করে [জিন্না দাবি জানালেন £ 
“আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যেখানে এ বিষয়ে আর কোন মন্দেহ 
র।খা চলবে না যে অখিল ভারত মুসপিম ল'গকে অ।পনার। ভারতবর্ষের মুনলমানদের 
একমাত্র প্রামাণা ও প্রতিনি ধত্মূলক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বাকার করেন এবং আপনার। 
কংগ্রেস ও দেশের অপর সব হিণু প্রতিষ্ঠানদের প্রতনিধ | একমাত্র এর ভিত্তিতেই 
আমরা অতঃপর তঞরনর হতে পাপি এবং পরম্পরের কাছে আসার একটা ব্যবস্থার 
কথ! ভাবতে পরি ।”৬ অতঃপর আরও কয়েকটি চিঠি ও তারবার্তর বিনিময়ের পর 
২৮শ এপ্রিল উভয় নেতা বোম্বেতে মিলিত হলেন । 

বাথ সেই গাদ্ধী-জন্ন! ও জিন্ন-স্থভ।ষ ( তখন কংগ্রেস সভাপতি ) আলোচনার 
বিবরণ দেবার পূর্বে লখন্উ-এ লীগের অধিবেশনের পর থেকে লীগ *ংগঠনের জন্য 
জিন্নার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখ করা প্রয়েজন। লখনউ সম্মেলনে মুসলমন 
ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বাথের »ত্রক্ষণকারা গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের ফেডারেশন 
রূপে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনত| অঞ্জন এবং বন্দেমাতরম্‌ বিরোধ ও হিন্দির বদলে 
উদ্ছকে সর্বসাধারণের ভাষার মধ[দা দেবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে নিপ্নোক্ত আথিক 
কর্মস্থীচও গৃহীত হয়েছিল £ “***কারখানার ও অন্যান্য শ্র“মকদের কাজের সময়সীম! 
নির্ধারণ কর! হবে ননতম মঙ্ছুরি নির্ধারণ ) শ্রমিকদের আবান ও স্বাস্থ্যের অবস্থার 
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উন্নয়ন এবং বস্তির বদলে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ $ গ্রামবাধী ও শহ্বু- 
বাসীর খণভার লাঘব কর! এবং মহাজনীপ্রথার অবলুপ্ধি) আদালতের ডিক্রিপ্রাঞ্ধ 
অথবা অন্য ধরনের তাবৎ খণ পরিশোধের দায়িত্ব সাময়িকভাবে স্থগিত রাখ1।” 
এর সঙ্গে সঙ্গে সমউদ্দেশ্ো কর্মরত যাবতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগিতা নেরা'র 
নীতিও স্বীকৃত হয়। 

এইসব কর্মস্চীর রূপায়নের জন্য যে গণসংগঠন প্রয়োজন তা গড়ার প্রতি এবার 
জিন্না নজর দিলেন। কংগ্রেসেরই মত লীগের সাধারণ সস্যতৃক্তির অভিযান শুরু 
হল | তবে লীগের সদস্যদের চাদ কংগ্রেসের অর্ধেক অর্থাৎ বাধষিক দুই আনা নির্ধারিত 
হল। অতাল্প কালের মধ্যে লীগের সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে গভীর উৎসাহের 
সঞ্চার হল এবং ৫ লক্ষ মুসলমান প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্য হয়ে লীগের সঙ্গে 
মানসিক একাত্মতা বোধ করা আরম্ভ করলেন । কেন্দ্রীয় পরিষদে জিন্না এতদিন 
ইপ্ডিপেনডেণ্ট দলের নেতা! ছিলেন, লখনউ -এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অতঃপর সেখানে 
লীগের পরিষদীয় দল গঠিত হল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠন 
করে তাকে কেন্দ্রীয় লীগের সঙ্গে যুক্ত করা হল। এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশের 
বিধানসভায় মুনলিম লীগ পার্টি সক্রিয় হয়ে উঠল | লীগে নৃতন রক্ত সঞ্চারের জন্য 
জিন্ন। ছাত্রদের লীগ অভিমুখী করার প্রয়াস করলেন এবং ১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে 
কলকাতায় অখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্বোধন করলেন । মুসলিম 
ছান্র-সংগঠনকে সাহায্য করার জন্য তিনি পরের বছর জাঙ্গয়ারীতে আলীগড়েও 
গেলেন এবং হিন্দু-রাজের কবল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার উপর জোর দিলেন। 

১-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় জিন্নার 
কণ্ম্বর গর্জন করে উঠল £ “কংগ্রেস প্রধানতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান ।-*"মুসলমানর। একাধিক 
বার একথা স্পষ্ট করে বলেছে যে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও ব্যক্তিগত আইন ছাড়াও 
তাদের অপর একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ জীবন-মরণের প্রশ্ন আছে এবং তা! হল এই যে 
তাদের ভবিষ্ং ও ভাগ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্জে অধিকার, জাতীয় জীবন, সরকার ও 
প্রশাসনে উপযুক্ত অংশ পাবার উপর নির্ভরিত | শেষ পর্যন্ত তার! এর জন্য লড়াই 
চালিয়ে যাবে ।” 

লীগের কলকাতার এ সতাতেই কংগ্রেলশাসিত প্রদেশসমূহে মুললমানদের উপর 
অনুষ্ঠিত নানা অত্যাচার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্ঠে পীরপুরের রাজ সৈয়দ 
মহম্মদের মেহেদীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা পীরপুর কমিটি নামে 
সমধিক পরিচিত । 
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সি 


গান্ধী যদিও “ব্যাপকতম অর্থে প্রার্থনায় ও ধর্মীয় মানসিকতায়” জিন্বার বাসগৃহে 
তার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, আলোচনার সম্তাবা অসফলতার সুস্পষ্ট 
আতাস ছিল গাদ্ধাকে লেখা জিন্নার তেপরা মার্চের পূর্বোদ্ধত চিঠিতে -_লীগকে 
মুদলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে হবে এবং গান্ধী 
হবেন কংগ্রেন ও অন্যান্য হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি । ২৮শে এপ্রিল তিন ঘণ্টা 
আলোচনার পর হিন্দুমুসলিম প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করতে হবে-__এই মর্মে 
এক যৌথ বিবৃতির পর আলোচনা মূলতুবী হয়। গান্ধী বললেন যে জিন্নার সঙ্গে 
ভবিষ্যৎ আলোচন| কংগ্রেদ সভাপতিকেই করতে হবে এবং নৃতন কংগ্রেস সভাপতি 
সুভাষচন্দ্র ১২ই মে এ আলোচন আবার শুরু করলেন। আগস্ট মাস পর্যন্ত দফায় 
দফায় আলোচনা, পত্রবিনিময় এবং লীগ ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় ছুই 
দলের নেতাদের পৃথক পৃথক আলোচনা সত্বেও শেষ অবধি কংগ্রেস ও লীগ সভাপতি- 
দ্ধয়ের আলোচনা কোন ফল প্রসব করল না। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে__কংগ্রেসের পক্ষে নিজেকে কেবল হিন্দুদের অর্থাৎ এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে 
পর্ধবসিত করা সম্ভব নয় এবং একথাও শ্বীকার করা সম্ভব নয় যে লীগই মুসলমানদের 
একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । 
কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনার ফাকে ফাকে জিন্না অন্যান্য কাজকর্মও 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন । এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৬ই আগস্ট সিমলায় 
অস্থায়ী বড়লাট লর্ড ব্রাবোনের সঙ্গে তীর ও স্তার সিকন্দরের গোপন আলোচনা | 
সিমলায় তিনি গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় যোগ দিতে । অস্থায়ী বড়লাটের 
উদ্চেগে আয়োজিত এ সভায় জিনা ১৯৩৫গ্রীষ্টাব্ধের ভারত শাসন আইনের অবিচ্ছেদ্চ 
অঙ্গ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশন পরিকল্পনা, 
-.কংগ্রেস ও লাগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে যার বিরে(ধিতা করেছে--তাকে চিরতরে 
বাতিল করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করলেন । এইভাবে অখণ্ড ভারতের 
একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক সম্ভাবনার অঞ্চুরে বিনাশ ঘটানো হল। ব্রাবোনের 
দেওয়। তথ্যের আধারে তদানীন্তন ভারতমচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লিখে গেছেন, “জিন্না 
এই আশ্চর্যজনক প্রস্তাব সহকারে তার বক্তব্যের উপসংহার করলেন ঘে “কেন্দ্রের 
ব্যবস্থা যেন আমর। আজকের মত অপরিবতিত রাখি । আর কংগ্রেশী প্রদেশসমূহে 
আমর! মুনলমানদের রক্ষা! করে যেন তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করি এবং আমরা 
ত1 করলে মুসলমানরাও আমাদের কেন্দ্রে রক্ষা করবে |? 
এই গোপন আলোচনার পটক্ুমিকার প্রতি কথঞ্চিং আলোকপাত করা প্রয়োজন । 
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ইউরোপে তখন হিটলারের জঙ্গী নীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চেম্বারলেন তোষণ ন।তির ছ।র| ।হটনারকে সাম য়ক ভাবে সন্ত করার চেষ্টা করলেও 
ভিটিশ বু।জ্রনীতিজ্ঞরা উপন'ন্ধ করছেন যে মাজ না হোক কাল হিটলারের সঙ্গে 
যুদ্ধ অনিবাধ | এই যুদ্ধে সাম্রাজোরি স্বাথরক্ষ(র জন্য তার বৃহত্তম অঙ্গ ভারতবর্ষ 
থেকে সৈন্য ও অথসাহ।য) গ্রহণ অপরিহাধ । ভারতবর্সের বুহন্তম রাজনৈতিক দল 
কংগ্রেসের প্রথম সা।রর নেত। জওহরপাল জুন মা থেকে তার ইংলগ্ড ও ইউরোপের 
সকরে__হয়ত ব| বিবোধা শ্র'মক দলের প্ররোচনায় _প্রকাশ্তে ব্রিটিশ নাতির তাত্র 
সমালোচন! করছেন । যুদ্ধের ব্য।প।রে অহিংপায় বিশ্বাসী গান্ধার সক্রয় সাহ.য্য 
পাও! আনশ্চিত। এ মবস্তার ভাবতায় সৈগ্গবা।হনার একটা বৃহৎ অংশ-_মুসলমান 
ও পাঞ্জাঝাদের আহ্ুগত্যের জন্ (জন্না এবং পাঞ্জাবের প্রধ।নমন্ত্রী স্তর সেকেন্দারের 
সমখন অপারহাধ | এর জন্য যে দামই ।'দ.ত হোক না কেন, সমাজের স্বাথে তা 
প্রয়েজন।য় । 

সাম্রাজ্যবাদবিরোধা ভূমিকার জন্য ইতিপূর্বে কংগ্রেস নেতাদের মত জিন্নাও 
বিটিশ সরকারের চোখের বালি ছিলেন । ভারতসচিব স্ু|র স্রানুয়েল হোর ১৯৩৪ 
খরীন্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তদানীন্তন বডলাট লর্ড উইলিংডনকে লিখেছিলেন, “যেসব 
ভারতবাসার সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি তীদের মধ্যে আমার মনে হয় জিন্নাকেই 
আমার অপছন্দ সবচেয়ে বেশী। গোলটেবিল আলোচনার সময় আগাগোডা 
তডলোক নিঃসন্দেহে সর্পবৎ আচরণ করেছিলেন এবং কেউ তীকে বিশ্বাস করতেন 
বলে মনে হয় না ।”৮ জিন্না স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে দ্বিতীয় মহাসুদ্ধ শুরু হব।র 
পর থেকে অকস্মাৎ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তার চাহিদা খুবই বেড়ে গেল। 
শাসকদের কাছে মূল্যবুদ্ধির গেপন ইতিহ।সের প্রথম পর্যায় সিমলার এ আলোচনা । 

শুধু সৈন্যবাহিনীর কারণই নয়, বেকন্দ্রঘ্ন পারষদেও জিন্না ও তার মুসলীম লীগ 
পরিষদীয় দলের সহায়তা ব্রিটিশ সরকারের প্রয়েজন ছিন । কারণ সংখ্যায় অল্প 
হলেও তাঁর দলের ভুমিকা_এমন কি নিরপেক্ষ থাকাও_যে কোন ভে!টাতুটির 
প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ছিল । নিজের ভবিধ্যৎ লক্ষ্যপৃতির স্বার্থে জিন্না প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে সরক।রকে সে সাহায্য দিতেনও | 

তীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মন্ছচী ছিন অক্টোবরের ৮ই করাচীর প্রাদেশিক মুসলীয় 
লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করাঁ। এই অর্ধবেশনকে লীগ »ংগঠন পুষ্ট করার 
কাজে লাগিয়ে উত্সাহে উদ্দীপ্ত শ্রোতাদের জিন্না তাঁর সতাপতির ভাষণে বললেন, 
“বিভিন্ন শক্তি আজ দুর্নীতি এবং অসাধু প্রচারের দ্বার! মুসলমানদের ধংস ও বিভক্ত 
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জিন্না- 


করার অপকার্ষে লিপ্ত । তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী মুসলমানদের যে যুদ্ধ চলছে 
€ সম্বদ্বে আপনাদের সতর্ক হতে হবে এবং ঘে অখিল ভারত মুসলীম লীগ ভারত- 
বর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাতিষ্ঠান তার পিছনে আপনাদের 
স্থসংহত ভাবে স্থান গ্রহণ করতে হবে ।”৯ অপৃশ্ঠ শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদদের আহ্বান 
জানিয়ে নিজেদের সম্তাব্য অন্ুগামীদের সংগঠিত করার যে কৌশল রাজনৈতিক 
নেতারা সাধারণতঃ অবলম্বন করে থাকেন তা৷ কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না তার 
বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন ও ছুর্বল করার জন্য যোগ করলেন, “মুসলমানর! যদি তাদের 
জাতীয় লক্ষ্য ও আশা-আকাজ্ফা পৃতির ব্যাপারে পরাজিত হয় তবে তা সম্ভব হবে 
আমাদেরই মধ্যে যেসব মুসলমান রয়েছেন, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য'** 1৮১০ 
মুসলমানদের প্রসঙ্গে “জাতীয় লক্ষ্য” শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য হুদূরপ্রসারী । 
তবে তার সম্যক অর্থ আরও দেড় বছর পর তার লাহোর বন্তৃতায় স্পষ্ট হবে। 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে প্রাদেশিক মুনলীম লীগের এ অধিবেশনে সর্বপ্রথম এক 


প্রস্তাবের মাধ্যমে বলা হয় ঘে মুসলমানেরা এক স্বতন্থ জাতি (৪0197) এবং এই 
আভাস দেওয়া হয় যে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভৃমি প্রয়োজন । লাহোর প্রস্তাবের 
পূর্বন্থরী এ প্রস্তাবের বয়ান নিম্নরূপ £ “সি্কুর মুসলিম লীগের এই সম্মেলন বিশাল 
ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি এবং হিন্দু ও মুসলমান নামে পরিচিত ছুটি 
জাতির অবাধ সাংস্কৃতিক বিকাশ, তাদের আধিক ও সামাজিক উন্নতি এবং রাজ- 
নৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে মনে করে যে মুসলিম ও অমুসলমান অধ্যুষিত রাজ্য- 
সমূহের ফেডারেশনের রূপে ভারতবর্ষের ছুটি ফেডারেশনে বিত্ত হওয়া একান্ত 
আবশ্যক ।”১১ জিন্নার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার এ প্রস্তাবের তাৎপর্য অন্ুধাবন- 
যোগ্য । 

জিন্নীর জন্মস্থল করাচী সেবার তাঁকে সাড়ম্বরে অভ্যথনা করেছিল । জেলাবোর্ড 
তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংবর্ধনাও জানিয়েছিল । কিন্তু একটি বিষয়ে সিন্ধু প্রদেশ 
তাকে অত্যন্ত নিরাশ করেছিল । প্রধানতঃ মুনলমানদের দীবিতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী 
থেকে পৃথক করা এ মুললমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঞ্জাব ও বঙ্গের মতই ১৯৩৭ 
্ীষ্টাব্ের প্রাদেশিক বিধান-সভার নির্বাচনে মুসলীম লীগ বিশেষ স্থবিধা করতে 
'পাবে নি--৩৬টি মুনলিম আসনের একটিতেও লীগ বিজয়ী হয় নি। সিন্ধুতে তখন 
'আল্লা বক্সের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের সমর্থনে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় 
'আপীন ছিল। তাবৎ মুসলিম শক্তিকে লীগের পতীকাতলে সংহত করার পরিকল্পনার 
অঙ্গস্বর্দপ জিন্না চেষ্টা করেছিলেন যে অন্ততঃ পাঞ্জাবের স্যার সিকম্দরের' মত সহযোগী 
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হয়েও যেন আল্লা বক্স লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কংগ্রেসের উপর নির্ভরতা ত্যাগ 
করেন । এই উদ্দেশ্তে করাচীতে থাকাকালীন বিধানসভার অনেক সদস্য ও অন্যান্যদের 
সঙ্ষে গোপন শলা-পরামর্শ করে যবনিকার অন্তরালে অনেক কল-কাঠি নাড়ার ব্যাপারে 
তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । একটি পর্যায়ে সব ঠিক হয়ে গেছে মনে হলেও চরম 
মুহূর্তে আল্লা বক্স কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করেন । বলা 
হয় যে জিন্নার মুখের গ্রাস এইভাবে “কেড়ে নেবার” পরিকল্পনাকার ছিলেন কংগ্রেস 
পার্লামেপ্টারী বোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি বল্পভভাই প্যাটেল । ১৩ই অক্টোবরের 
সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে জিন্না এজন্য আল্লা বক্স এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র 
বিষোদগার করেন। 

নভেম্বর মীসে পীরপুরের রাজা তীর রিপোর্ট পেশ করেন এবং দিল্লী থেকে 
মূনালম লীগ কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। একজন সদস্যবিশিষ্ট 
এ কমিটির রিপোর্টে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনাধীন প্রদেশ 
সমূহের সরকার--তাদের কোন প্রতিনিধির সাক্ষ্য না নিয়েই, মুলমানদের বিরুদ্ধে 
কথিত অভিযোগ সম্বন্ধে একতরফা রায় দেওয়া হয়। অভিযোগের ধরণ স্থন্ধে 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কংগ্রেসী শাসনাধীন কোন প্রদেশে নিজ শাসনের 
এক বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে কখনও কোন পক্ষপাতের ঘটনা ঘটে নি অথব! 
কোন মুসলমানকে তার শিকার হতে হয় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। 
সর্বদেশে ও সর্ককালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পক্ষপাত এক সামাজিক ও নৈতিক 
ব্যাধি।১২ আর ছূর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কংগ্রেসী শাসনের সময়ে এবং 
তার আগে পরে কংগ্রেস-শাসন-বহিভূ্ত প্রদেশসমৃহেও হয়েছে। সেসবের 
উষ্কানীদীতা কখনও হিন্দু, কথন্ও বা মুষলমান। অন্যান্য অভিযোগও যুক্তির 
কষ্টিপাথরে খুব একট! টেকে না। তবে শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্ব 
অথাৎ মন্ত্রীমণ্ডল পরিকল্পিত ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করেছেন, এর কোন 
প্রমাণ পীরপুর কমিটি ছাড়াও লীগের তরফ থেকে অভিযোগের আর যে ছুটি স্থ্জ 
( ফজলুল হকের [91091107 906611085 80067 (097087989 1২08৪ এবং বিহারের 
লীগের প্রচার সমিতির এস. এম, শরীফের 9088০ 07198810069 91 0186 14008117), 
1938-39 ) নিয়ে উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র প্রচার করা! হয়, তাতেও পাওয়া যায় নি। সংযুক্ত 
প্রদেশের সরকারের ধিরুদ্ধে আনীত অভিষোগ কংগ্রেসী মন্ত্রীমগুল পদত্যাগ করার 
পর সেখানকার গভর্নর স্ঠার হারী হেইগ' অস্বীকাঁর করেন ।৯৩ মুঙ্বলিম লীগ যখন 
এই.ব্যাপার মিয়ে কংগ্রেসের বিক্দ্ধে প্রচারে পচুখ, কংপ্রেল সভাথতি রাজেন্প্রসাদ 
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তখন অতিযোগগুলির সত্যতা বিচারের জন্য কোন নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে 
দেবার প্রস্তাব করেন এবং এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস 
গয়ারের নাম করেন । জিন্ন! এ প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে অভিযোগ- 
গুলি বড়লাটের বিচারাধীন । কিন্তু ব়লাট লিনলিথগো শ্বয়ং জিন্নাকে জানান যে 
এসব অভিযে।গ পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলির কোন ভিত্তি আছে বলে বিশ্বাস 
করার মত প্রমাণ তিনি পান নি।১৪ জবাবে জিন্না কেবল এইটুকুই বলতে পেরে- 
ছিলেন যে মুসলমানদের অবস্থা তলে তলে খারাপ করার জন্য হিন্দুদের “প্রচ্ছন্ন 
অভিসদ্ধি” রয়েছে ।৯৫ পীরপুর বিপোের ভূমিকা ও সাধারণ সমীক্ষা স্বয়ং জিন্না 
কর্তৃক লিখিত' নচেৎ তাঁর ছারা অন্ুমোর্দিত বলে অনুমান করা হয়। এতে বল! 
হয় £ “আমাদের বিন অভিমত হল এই যেএসমস্তা যথার্থ-*. | সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা অসমাহিত থেকে যাবা কারণ সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা নয়, সংখ্যাপ্তরুদের 
সাম্প্রদ্দায়িকতা |” 

ডিসেম্বরের ২৬শে পাটনায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্টিত লীগের 
বাংলর্রিক অধিবেশনে সমাগত হাজার হাজার শ্রোতার কাছে জিনা তাঁর কংগ্রেসের 
প্রতি বিরূপ মনোভাব উজাড় করে দিয়ে বললেন, “কংগ্রেস এবারে -**ফ্যাসী বাদীদের 
রাজকীয় পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়া হবার সর্ববিধ আশাকে হত্যা 
করেছে ।” তার কে ঘেন রণভেরী বাজছে, “আমরা-_ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় 
আমাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করার ব্যাপারে মনস্থির করে নিয়েছি ।” বিরোধী- 
দের উদ্দেশে তার আঘাত শাণিত হয়ে উঠেছে, “কংগ্রেস এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান ছাড়া 
আর কিছু নয়।.''জনাকয়েক পথভ্রান্ত এবং কুপথে পরিচালিত মুসলমানদের 
উপস্থিতি এ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সংস্থায় পরিণত করতে পারে না।” নিজের 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধানতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরূপতা 
জাগ্রত করার উদ্দেস্টে এসবের মূলে কে-_-এই প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার 
উত্তরদান প্রসঙ্গে জিন বললেন, “এর পিছনে কার প্রতিভা ক্রিয়াশীল? মিস্টার 
গান্ধী। আমার একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য হয়েছিল, তাকে নষ্ট করেছেন মিস্টার গান্ধী । কংগ্রেসকে হিন্দু 
পুনরুথানবাদের যন্ত্রে পরিণত করার জন্য যদি কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে 
হয় তাহলে তিনি হুলেন মিস্টার গান্ধী । তার উদ্দেশ্ট হল এদেশে হিন্দুধর্মের 
পুনরত্যুদয় এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্ট পরিপৃতির জন্য তিনি 
কংগ্রেসকে কাজে লাগাচ্ছেন।” কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ডলীর শাসনাধীন বিহারের রাজধানী 


১৩৭ 


পাটনায় কোন বাঁধা-বিপত্তি তো দূরের কথা, হাজার হাজার শ্রোতৃমগুলীর উচ্ৃসিত 
করতালিধ্বনির মাঝে জিন্না গান্ধী ছাড়াও জওহরলাল, সুভাষ, প্যাটেল ও 
রাজেন্দপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কঠোরতম ভাষায় নিন্দা-মন্দ করলেন । 
কংগ্রেস ও তীর নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! ছাড়াও লীগের পাটনা অধি- 
বেশনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সম্মেলনে গোঁড়া প্রতিনিধিদের বক্তব্য 
অগ্রান্হ করে লীগ এক মহিলা উপসমিতি গঠন করে । এর ফলে প্রতিষ্ঠানের 
জন্য নারী কর্মীবাহিনী সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্ষে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে লীগের 
ভাবধাব্রা প্রচারে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায়। মুসলমানদের প্রতি 
কংগ্রেস শাসিত প্রদেশপমূহে “যেসব অত্যাচার হচ্ছে” তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
সংগঠিত করার জন্য অধিবেশনের এক প্রস্তাবে জিন্নাকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 
দেশীয় রাজোর অধিবাসীদের ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকদের মতই গণতান্ত্রিক অধিকার 
পাবার জন্য সমর্থন জানানো দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসের নীতি ছিল। কিন্তু এই 
উদ্দেশ্টে শুরু করা হায়দ্রাবাদের পপ্রজা আন্দোলন এ রাঁজ্যের মুললমান শাসকদের 
বিরোধী বলে পাটনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় দেশীয় রাজ্যে 
গণতন্ত্র গ্রতিার প্রয়াসও যুক্ত হল। পাটনাতে জিন্ন৷ যেমন জঙ্গী ভাষা ও ভঙ্গীতে 
“হিন্দু কংগ্রেসে”্র বিরোধিতা করে ৯ কোটি মুসলমানকে লীগের পতাকাতলে 
সংগঠিত হয়ে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দীবি অর্জনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, 
অধিকাংশস্থলে তার অনুকরণে এবং কোথাও কোথাও তার থেকেও জঙ্গী ভাষায় 
দেশের কোণে কোণে মুসলমানদের ভিতর পাটনার বাণী পৌছে দেবার কাজ লীগের 
কম্মীরা অতঃপর শুরু করনসেন। সমগ্র ভারতবর্ষে__বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্ত 
এবং ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে লীগের ভূমিকার সপক্ষে প্রবল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা স্পষ্ট হল। নানা জায়গায় লীগের দপ্তর খোলা হল এবং সেখানে নিয়মিত 
কর্মচাঞ্চল্যও দেখা দিল । 
হঠাৎ জিন্না এত জঙ্গী সাপ্প্রদায়িকতাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন কেন? 
কেনই বা তিনি গান্ধীর আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোন 
রকম বোঝাপড়ায় উপনীত হবার মানসিকতা পরিহার করা আস্ত করলেন ? মুসল- 
মানদের প্রতি “হিন্দু কংগ্রেস” শাসিত প্রদেশসমূহে অন্ত “শতাধিক অত্যাচার” 
ষোল আনা ভিত্তিহীন না হলেও একে মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো ইয়েছিল- একথা তার 
মত তীক্ষধী নেতার না বোঝার কারণ ছিল না। তাহলে কংগ্রেস ও হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে তার এই গোয়েবলসের ধরণে প্রচারযুদ্ধ চাললাবা্র কারণ কি? জিল্না় চরিয্্ 
১৩৩. 


ও মানসিকতা অধ্যয়ন করার জন্য এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার গুরুত্ব অত্যন্ত 
অধিক। তবে সেই প্রয়াসে ব্রতী হুবার পূর্বে আমরা অপর একটি তথ্যও এখানে 
লিপিবন্ধ করব | এ হল হিন্দ্রমহাসভার সমকালীন রাজনীতি, যা হিন্দু-সংস্কৃতি ও 
হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষার নামে প্রত্যুতঃ জিন্নার এই ভূমিকাকেই পুষ্ট করেছিল । 

কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুমহাঁসভা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
মুসলিম-তোঁষণের অভিযোগ উত্থাপন করে এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের রুখে দাডাবার 
জন্য নিজ সভাসমিতিতে বার বার বলা আরম্ত করল । কংগ্রেসের মুসলিম গণ- 
লংযোগ কর্মস্থচী এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আহ্বানও 
লীগের মত হিন্দুমহাসতারও বিরূপতার কারণ হল। মহাসভা এর বিরুদ্ধে হিন্দু 
জনমত সংগঠন করার জন্য সাক্রয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর ফলে লীগের পক্ষে 
মুদলমানদের নিজ পতাকাতলে সমবেত করা সহজপাধ্য হয়ে উঠল | আর মহা- 
সভার নিরন্তর মুললিম-বিরোধিতী প্রচার এই ধারণার স্থ্টি করল যে এই ছুই 
ধর্মাবলম্বীরা একই জাতির (081101 ) অঙ্গ হিসাবে আর একত্র থাকতে পারবে না 
এবং এর ফলে লীগেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল । ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্ে মহাসভার অধিবেশনে 
তার সভাপতি সাভারকার ঘোষণ] করলেন, “ভারতবর্ধকে আজ আর এক অবিভাজ্য 
ও সুসংহত জাতি মনে কর] যায় না। পক্ষান্তরে এদেশে প্রধানতঃ ছুটি জাতি-_ 
হিন্দু ও মুসলমান ।”১৬ ১৪৩৭৯ খ্রীষ্টান কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহাসভার সম্মেলনেও 
তিনি এই ছ্বিজাতি তত্বের কথা আরও জোর দিয়ে বললেন। অবশ্য তিনি ভারত 
বিভাজনের দাবি জানান নি। সংখ্যাগ্তর বলে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে হিন্দুদেরই 
প্রমুখ স্থান থাকবে-__তিনি এটা ধরে নিয়েছিলেন । মুসলমানদের অধিকার সম্বন্ধে 
তীর বক্তব্য ছিল £ “হিন্দু মহাসভা একবার যখন “মাথা পিছু এক ভোট” নীতি কেবল 
স্বীকারই করে না, তদমুসারে চলে এবং জাতি (79০9) ধর্ম নিবিশেষে সকল নাগ- 
রিকের জন্য একই মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ ও সরকারী চাকরির 
ক্ষেত্রে যোগ্যতাই একমাত্র মানদণ্ড চায়,**তখন আর কোন ব্যাপারে সংখ্যা- 
লঘুদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং স্ববিরোধী । 
কারণ এর ফলে নৃতন করে আবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ট__সংখ্যালঘু 
মানসিকতার প্রবর্তন হয় ।”৯৭ আদর্শবাদ ও মধুর ভাষার মোড়কে মোড়া “হিন্দু 
রাষ্ট্র এই স্বরূপ হিন্দু সামপ্রদায়িকতাবাদীদের কাছে মনোরম মনে হলেও মুসলমান 
সহ তাবৎ সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত করে নিজ্জ নিজ ধর্মের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
শরপাগত হবার প্ররোচন! দেবার পক্ষে যথেষ্ট। 
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অতঃপর ইতিপূর্বে উল্লিখিত জিন্নার ভূমিকায় আমূল পরিবর্তনের কারণ অম্থ- 
সম্ধানের প্রয়াস কর] হবে। এ সম্বন্ধে খালিকুজ্জম1 বলেছেন £ “১৯২৩ থেকে 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেম নেতাদের মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার পথে 
বাধক ছিল হিন্দু গণ-চেতনা। এরপর স্বীয় অধিকার ও শক্তিবলে মুললিম 
গণচেতনা নিছক মন্ত্র ভিত্তিতে এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তিতে উপনীত হবার 
বাপারে অনিচ্ছুক প্রতিপাদিত হল। চিরকালের জন্যই এ স্ুথষোগ হারিয়ে 
গেল ।”১৮ 
জিন্না মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা! ১৯ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনধারণ ও 
কর্মপ্রযস সরকারা ক্ষমতা অধিগত করার জন্য । অবশ্য সব রাজনৈতিক দল এবং 
নেতাই ক্ষমতা দখলের পিছনে নিজস্ব বিশিই আদর্শবাদের প্রেরণা আছে বলে 
সাধাবণো একট| ধারণ! সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকেন । ১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসী মন্ত্ী- 
মণ্ডন গঠনের প্রক্রিয়।য জিন্না উপলব্ধি করলেন যে কংগ্রেস অন্ততঃ লীগের সঙ্গে ক্ষমতা 
ভাগ করে ভোগ করতে চাষ না। তাহলে লীগের মাধ্যমে তীর ক্ষমতা লাভের উপাষ 
কি? এবং তাকে ক্ষমত। পেয়ে ভোগ করতে হলে আরও যেসব সঙ্গী সাথীদের 
ক্ষমতার অংশ দেওয়া প্রয়োজন-_যাব সম্ভাবনা না থাকলে তাদের সমর্থন পাওয়া 
যাবে ন।-সেই লক্ষ্য কি ভাবে সিদ্ধ করা যায়? উপায়ের সন্ধান ইকবাল দিলেন 
মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধামে । লীগের লখনউ অধিবেশনে দেখ! গেল বিচ্ছিন্ন- 
তাবাদ সাধারণ মুসলমানদের লীগের পতাকাতলে সমবেত করার সঙ্গে সঙ্গে লীগের 
কমীদেব সংগঠিত করার পক্ষেও প্রবল সহায়ক । উত্তরোত্তর তাই জিন্না তার 
কথাবাতা৷ এবং ব্রিটিশ ও কংগ্রেস প্রমুখ ক্ষমতা প্রাপ্তির সংগ্রামের অন্তান্ত পক্ষের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীর এই ভূমিকাকে প্রমুখ করে 
তুললেন । মুসলিম জনসাধারণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, অভিজাত, ছাত্র-যুবক, মহিলা 
সব শ্রেণীর ভিতর স্বকীয়তা ও আত্মেপলব্ধির ছদ্মবেশে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল 
অনুরণন স্থ্টি করল। জনপ্রিয়তার ভিত্তি হয়ে দীডাল বিচ্ছিন্নতাবাদ । জনসমর্থন 
ছাড়া ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই একথা গান্ধীর গণরাজনীতির সাফল্য দেখার পর 
জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন বলে নিজের অভিজাত ধরণের রাজনীতি বর্জন করে 
গান্ধীর ধরণে গণসংগঠন গভায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্ত সেই 
অসহযোগের দিনের মতই তার অহমিকা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে অনিচ্ছুক । 
তাই জিন্নার গণনেতৃত্ব কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ধারণ করল- সাম্প্রদায়িক হল। 
সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে-_গান্ধীও কি জিন্নার মত রাষ্ট্যস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণাভিলাষী রাজ- 
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নৈতিক নেতা ছিলেন না? সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই একই পথের 
পথিক হওয়া! সত্বেও গান্ধী ও তার কিছুসংখ্যক অনুগামী ছিলেন এর ব্যতিক্রম । 
গান্ধীর রাজনীতিতে থাকা জীবনের অপর সমস্ত ক্ষেত্রের মত এরও “অধ্যাত্ীকরণের” 
জন্য । এ কেবল তার স্বকীয় উক্তিই নয়, তার কর্মধারাঁও এই সত্যের ছ্যোতক | 
১৪২৪ গ্রীষ্টাব্বের পর যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি 
কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করেন। বীজনীতি তিনি পরিহীর করেন নি 
ঠিকই। কারণ তখনকার রাজনীতির সঙ্গে কোটি কোটি ভারতবাসীর ম্বশাসনরূপী 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির প্রারস্তিক 
সোপ।ন রাজনৈতিক দলের উপর নিয়ন্ণ তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন । অতঃপর 
কংগ্রেসের সঙ্গে 'ঠার সম্বন্ধ 'প্রতিষ্ঠানগত না হয়ে কেবল নৈতিকই রয়ে গেল। 

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি জনগণের অদ্ধিতীয় নেতা, তখন স্বেচ্ছায় রাজনী তি 
বর্জন করে গঠনকর্মের দ্বারা লোকসেবা এবং লোক-সংগঠনকেই নিজের ব্রত 
হিসাবে গ্রহণ করেন। অতঃপর জাতীয় জীবনে কোন গভীর সম্ছটের পরিপ্রেক্ষিতে 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দারা প্রবলভাবে অনুরুদ্ধ না হলে (যথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষতে রামগড় কংগ্রেস অথবা ক্রিপদ প্রস্তাবের ব্যর্থতার পটভূমিকায় আগস্ট 
আন্দোলনের জন্য বোম্বাই-এব্ অখিল ভারত কংগ্রেম কমিটির বৈঠক ইত্যাদি ) 
তিনি কংগ্রেসের অধিবেশন বা ওয়াকিং কমিটি কিংবা কংগ্রেসের অপর কোন 
সভাতেও যোগ দিতেন না। তবুও এজাতীয় পরিস্থিতিতেও গান্ধীর মনে এমন 
কোন আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হত না যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তার পরামর্শ হুবহু মেনে নিক। 
রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এমন অনাসক্ত হওয়! সম্ভব নয়। 

আমরা জানি ঘে এই পর্যায়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে গান্ধীর পরামর্শ 
চাইবার পরও কংগ্রেস নেতৃত্ব ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে । গান্ধী তখন নিঃশবে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে নিজ বিশ্বাপান্থসারী পরীক্ষ1-নিরীক্ষায় 
আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজনী।ত-ব্যবসায়ী সবাই যখন ক্ষমতালাভের জন্য ক্ষমতা-কেন্দ্রেরে আশেপাশে 
ঘুরে বেডাচ্ছেন, গান্ধী তখন কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারে দাঙ্গা-পীড়িত মানুষদের 
সেবা করে তাঁদের মধ্যে সাহম ফিরিয়ে আনার সাধনায় ভূলুষ্টিত মানবতার 
পুনর্বাসনের প্রয়াস করছেন । 

জিন্না কিন্তু সেই সময়ে কেবল ক্ষমতা-কেন্দ্রেরই আশেপাশে নয়, পরবর্তীকালে 
আমরা দেখব যে ক্ষমতালাভের প্রবল আকাজ্ায় মাউণ্টব্যাটেন ভারত ও পাকিস্তান 
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-উভয় নবজাত রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হোন এ প্রস্তাবে রাজী হয়েও অশোভন 
ব্যস্ততা সহকারে পাকিস্তানে স্বয়ং সেই পদ অধিকার করেছিলেন । ১৯৪৭ শ্রীষ্টাবের 
গোড়ার দিকে বিশেষ করে ভারত বিভাজনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে গান্ধীর সঙ্গে 
জওহরলাল ও প্যাটেল প্রমুখের মতভেদ প্রকাশ্য হয়ে উঠলেও তখনও তার 
জনসমর্থন এত প্রবল যে গান্ধীর মনে বিন্দুমাত্র আকাজ্া থাকলে তার বিত্রোহী 
অনুগামীরাই সাগ্রহে তাকে দেশের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদে বরণ করে নিতেন । গান্ধী 
তার বদলে রাষ্্রীয় ক্ষমতা অর্জনের যন্ত্র কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তার 
ভূমিকার পরিবর্তন করে গৃণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এক গণ-সংগঠন বা 
“লোক সেবক সঙ্ঘে” পরিণত করার খসডা রচনা করলেন তীর মৃত্যুর দিন । 

রাজনীতি-্যবসায়ী হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্চির আকাঙ্ষা ছাডাও বয়সের ভারে 
ক্লান্ত হবার জন্য (তখন তিনি ষাটের উধ্বে”) হয়ত জিন্না ক্ষমতালাভের শর্ট-কাট 
_-সাম্প্রদীয়িক ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ ১৯৩৮ শ্রীষ্টাৰ থেকে তার 
শরীর অশক্ত হয়ে পড়ছিল | যে কালব্যাধির কারণে তীর মৃত্যু হয়, তা ১৯৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে তার দেহে ধীরে ধীরে জালবিস্তার করছিল এবং ১৯৪০ শ্রীষ্টাব্দের গোডায় 
লাহোর অধিবেশনের পূর্বে দিল্লীতে তো বেশ কিছুদিন এর কারণে তিনি শয্যাশায়ী 
ছিলেন। দেহের এই অবস্থা সম্ভবতঃ তার মনে যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষমতালাভেব 
অভিলাষকে ব্লবতী করে থাকবে । আর তিনি দেখেইছেন যে “ইসলাম বিপন্ন” 
এই জিগিরের চেয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্তির সোপান- জনসমর্থন প্রাঞ্ধ হবার ত্বরিৎ পন্থা 
অ।র কিছু নেই। 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্বের ভিতরই তাঁর মন মোটামুটি ভারত বিভাজনের দাবির জন্য 
প্রস্তুত হয়ে গেলেও তখনই কেন যে প্রকাশ্য ভাবে এর কথা বলেন নি তার 
কারণ সম্ভবতঃ তার ভিতরকার অদ্বিতীয় রণকৌশল নির্ধারক ব্যক্তিত্ব । তার 
কৌশলের আভাস পাওয়া যায় ফেডারেশনের প্রস্তাব বর্জন ও ছিজাতি-ততব 
থেকে আরস্ত করে ধাপে ধাপে ভারতবিভাজনের প্রস্তাবের অভিমুখে যাবার মধ্যে । 
ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে নিজের দাবি পেশ না করে হঠাৎ এতদিনের ধ্যান- 
ধারণার ওলট-পালট-স্ছট্টিকারী এই প্রস্তাব পেশ করলে প্রবল প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধের ফলে নিজের উদ্দেশ্ট বার্থ হবার আশঙ্কা ছিল। পূর্ববর্তী এক 
অধ্যায়ের পাদটাকায় (১৫২ ) বলা হয়েছে যে ইকবালকে লিখিত জিম্নার চিঠিগুলি 
মহাকালের হস্তাবলেপনে আনৃষ্ত | কিন্তু ১৯৫৫ শ্রীটাবের ২৫শে ডিসেম্বর পাকিস্তান 
টাইমস-এ মহম্মদ শফীর যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তাতে তিনি লিখেছেন ঘে তার 
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স্পষ্টভাবে মনে আছে যে ইকবালকে লিখিত একটি চিঠিতে জিনা জানান যে, «আমি 
আপনার সঙ্ষে এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সহমত ঘে ভারতীয় মুসলমানদের ' রাজনৈতিক 
লক্ষ্য স্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণ। করা একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু এর বাস্তব 
অন্থবিধা হল, “.*আমাদের স্বধর্মীয়রা (79০11৩ ) রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসংগঠিত, 
শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কুত্রাপি তাদের স্থান নেই।, 
স্থতরাং, “আমি ধাপে ধাপে তাদের টেনে তুলতে চাই এবং তাদের দৌড়াতে বলার 
আগে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই যে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাডাতে 
সক্ষম 1২০ 

জিন্নার সঠিক শব্দাবলীর জন্য আমর! মহম্মদ শফীর স্মৃতির উপর নির্ভর বরতে 
পারি বা নাই পারি, পরোক্ষ সাক্ষ্য এবং জিন্নার এতদসংক্রান্ত মানসিকতা! আমাদের 
উপরোক্ত উদ্ধতিতে ব্যক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি চালিত করে । 


॥১৯॥ 
১৪৯৩৪ ্রীষ্টাব্বের প্রথম ভগ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোঝাপভার , প্রয়াস এবং 
তার পৌনঃপুনিক ব্যর্থতার কাহিনীর কাল । ১লা জান্টয়ারী জিন্না এক বিবৃতির 
মাধ্যমে হরিজনে প্রকাশিত গান্ধীজীর এই রচনার প্রতিবাদ জানালেন যে কংগ্রেস 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতিনিধি । এই প্রসঙ্গে আবার তিনি মুনলমানদের 
উপর অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করলেন । তের] জানুয়ারী জওহরলাল 
কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এ অভিযোগের তদন্থ কর।র প্রস্তাব করে পরের দিন 
জিন্নার কাছে এক চিঠির মাধ্যমে সেই বিবৃতির নকল পাঠিয়ে সেই প্রস্তাবের পুনরুক্তি 
করলেন। জিনা জওহরলালের অধিকারের প্রশ্ন তুলে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর ন৷ 
হলেও অত:পর একটা! এঁকান্থত্র খু'জে বার করার জন্য জিন্ন! ও জওহরলালের মধ্যে 
বেশ কয়েকটি পত্রবিনিময় হল। কিন্তু শেষ অবধি সেই পুরাতন নীরন্ধ প্রস্তর- 
প্রাচীরের অর্থাৎ মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্টান 
বলে স্বীকার করে নিতে হবে এবং কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি__সম্মুখীন 
হওয়ায় আলোচন! আর অগ্রসর হতে পারল না । 
মুললমানদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী 
উল্লেখযোগ্য ৷ পাটনায় লীগের অধিবেশনে বন্তৃতাগ্রসঙ্গে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী 
স্যার সিকম্দর বলেছিলেন, “এই সব ( অত্যাচারের ঘটন! ) যদি বন্ধ করা না! হয় 
এবং ঘি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় তবে তার পরিপামে কেবল আইন 
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অমান্যেরই (01511 015০৮6৫19০6 ) সুচনা হবে না, তার থেকেও খাঁন্বাপ পরিণতি 
ঘটবে ।..ংপ্রয়োজনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য পাঞ্জাবের প্রতিটি মুসলমান তার 
জীবনোত্পর্গ করবেন” একজন প্রার্দেশিক প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রদেশের 
প্রশাসনকে কেন্দ্র করে এজাতীয় মন্তব্য করা অসমীচীন মনে হওয়ায় চৌঠা 
জানুয়ারী জওহরলাল স্টার সিকন্দরকে এক পত্র লিখে উত্তর প্রদেশে এরকম কোন 
ঘটনার প্রমাণ দিতে অন্থুরোধ জানান । স্টার সিকন্দর তার ১৪ই ফ্রব্রুয়ারীর 
উত্তরে একথা অস্বীকার করেন যে এ অধিবেশনে কোন বক্তা কংগ্রেসশাসিত গ্রদেশ- 
সমূহে কোন অত্যাচার অনুষ্ঠানের অভিযে।গ উত্থাপন করেছিলেন। তারা কেবল 
কোন কোন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হ্েচ্ছাচারের উল্লেখ 
করেছিলেন ।১ 

ইতিমধ্যে জিন্নার সঙ্গে হৃছতাপূর্ণ সম্পর্কবিশিষ্ট অস্থায়ী বডলাট ত্রাবোর্নের মৃত্যু 
ঘটেছে। তীর স্থলাভিষিক্ত লিনলিথগোর মনে গোড়ায় জিন্নার সম্বন্ধে অনুকূল 
ধারণা ছিল না।১ তাছাড়া লিনলিথগে! কেবল ফেডারেশনেরই সমর্থক ছিলেন না, 
লীগের নহযোগী হয়েও জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী স্তার সিকন্দবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই জন্য 
যে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ভতি করার প্রধান এলাকা পাঞ্জাবের প্রধান- 
মন্ত্রী। স্যার সিকন্দরকে বড়লাট এতটা গুরুত্ব দেবেন-_জিন্নার এটা পছন্দ হত না; 
আর স্যার সিকন্দরও জিন্নার মনোভাব জানতেন এবং ভিতরে ভিতরে তার প্রতি 
বিরূপ ছিলেন। তিনি তাই বড়লাটকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, “জিন্নাকে আরও 
ফুলিয়ে দেওয়া অথবা তার সঙ্গে বৌঝাপড়। করা দুরূহ হয়ে ওঠে এমন কিছু করা 
উচিত হবে না ।”৩ মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ বিলের উপর বন্তৃতা দেবার 
ঘময় জিন্না তাই সরকার ও বডলাটকে একরকম শাসানী দিলেন যে সরকার তাদের 
“রক্ষা না করলে” তীরাও কেন্দ্রে আর সরকারকে রক্ষা” করবেন না।৪ কারণ 
কেন্দ্রীয় পরিষদে মুললিম লীগের এমন এক ভারসাম্য রক্ষাকারী স্থান ছিল যে লীগ 
সদস্যরা ইচ্ছ। করলেই বিরোধীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার 
সহায়ক হতে পারত | কেন্দ্রীয় পরিষদকে ও মুসলিম জনমতকে নিজের অস্গকূল করা 
ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্তে চ্যালেঞ্জ জানাবার কাজে লাগিয়ে এ বক্তৃতায় তিনি আরও 
বললেন, “আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাকে আপনারা! ক্দাপি ধ্বংস 
করতে পারবেন না । এঙ্সামিক সংস্কৃতি ও চেতনা বজায় থাকবে, ব্জায় থাকছে 
এবং বজায় থেকেছে । আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক বল সংগ্রহ করতে পারেন ১ 
আমাদের নিগ্রহ করতে পারেন; এবং আমাদের অবস্থা তার থেকেও শোচনীয় করে 


১৩৯ 


তুলতে পারেন । কিন্তু আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্প 
করেছি যে আমাদের যদি নিশ্চিহ্ন হতেই হয় তবে আমরা লড়াই করতে করতেই 
সেই পরিণতিতে উপনীত হব 1৮৫ 

১৬ই মার্চ জিনা! পীরপুর কমিটির রিপোর্টের নকল উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য বডলাটকে পাঠালেন। ২২শে মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে দেশের কোণে কোণে 
ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন । ৮ই এগ্রিল লীগ 
কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে ঘোষণ। করলেন যে তীর প্রতিষ্ঠান ফেডারাল ব্যবস্থা 
্বাকার করে না। রাজকোটে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেবার ' 
জন্য গান্ধী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ত!র অঙ্গম্বরূপ রাজকোট কমিটিতে 
মুললমানদের গুতিনিধিত্বের প্রশ্নে আপত্তি করে জিন্না ১৮ই এপ্রিল একটি বিবৃতি 
দিলেন এবং এসলমানদের এ কমিটি বর্জন করার পরামর্শ দ্িলেন। ৩০শে জুলাই 
এক বিবৃতিতে বডলাট ও ভারত সরক।রকে অনিচ্ছুক দ্বেশের উপর ফেডারাল 
পরিকল্পনা চাপিয়ে না দেবার জন্য আবেদন জানালেন । €৫ই আগস্ট বোদ্বেতে 
এক জনস্ভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্ষে বললেন যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র “ভারতবর্ষের প্রতিভার 
সঙ্গে খাপ খায় ন 1৮৬ অর কগে এবার আর সৈয়দ আহমদের স্থুর | 

১৯৩৯ খ্রীগ্টাৰের তেসর। সেপ্টেম্বর [ত্রটিশ সরকার পোল্যাণ্ড আক্রমণকারী 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ।র দ্বার! সরকারীভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্থত্রপাত 
করলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত সদন্ত অথবা প্রদদেশসমূহে কার্যরত 
জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বিনাই 
বড়লাট অনতিবিলম্বে ভারতবর্মকে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করলেন । 
অতঃপর তিনি হলেন যুক্ষকালীন বড়লাট এবং একাধিক অডিন্তান্সের বলে ভারতীয় 
নাগরিক অথবা জনপ্রতিনিধিদের যেটুকু অধিকার ছিল তা হরণ করে নেওয়া হল। 
বডলাট এরপরই গান্ধী জিন্না প্রমুখ নেতাদের তীর. সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য 
আমন্ত্রণ জানালেন যাতে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাদের সাহাযা পাওয়া যায়। চৌঠা সেপ্েটম্বর 
গাঙ্ধী বডলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে মানবতার কারণে ব্যক্তিগতভাবে 
তার নৈতিক সহান্ভূত্তি ইংলও ও মিত্রপক্ষের দিকে | তবে তিনি এও জানালেন 
যে কংগ্রেসের তরফ থেকে এ-ব্যাপারে কোন কথা বলার অধিকার তার নেই, এবং 
কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত স্বয়ং নেবে। জিন্না বড়লাটকে জীনালেন ঘে লীগের সমর্থন 
পেতে হলে তাঁকে সক্রিয়ভাবে কিছু করতে হবে এবং অন্ততঃ কংগ্রেসী মন্ত্রীমগ্ডলকে 
পদচ্যুত করা অপরিহার্ধ |? 
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পরিস্থিতি বিচার করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটি 
ণই থেকে ১৫ই সেপ্টে্বর পর্যস্ত একাদিক্রমে মিলিত হল । জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে 
জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্কে জিন্না৷ সেই সভায় 
যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেও তিনি সে আমন্ত্রণ স্বীকার করেন নি। কংগ্রেস 
নেতার্দের তিনি দিলীতে তার সঙ্গে মিলিত হবার প্রস্তাব দিলেন । “গান্ধীবর 
অতিমত এই ছিল যে আমাদের নৈতিক সমর্থন দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, মন্ত্রীমণ্লকে 
কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং তার এই বিশ্বাস ছিল যে মন্ত্রীমগুলের মাধ্যমে পূর্ণ 
স্বরাজ বা ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা তিনি আদায় করে নিতে পারবেন ।”৮ 
কিন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিল। আক্রান্ত পোল্যাণ্ড ও গণতন্ত্রের 
প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিং কমিটি বলল যে ভারতবর্ষে বিগত 
দেড়শ" বছর ধরে গণতন্ত্র নেই-_এমন কি যুদ্ধ ঘোষণার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও 
দেশবাসীর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি, যদিচ অন্যান্য উপনিবেশের ক্ষেত্রে তা করা 
হয়েছে । সুতরাং ভারতবাসীদের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা! 
করতে হলে আগে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেব্র 
স্পষ্ট লক্ষ্যও ইংলও কর্তৃক ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন । এছাড়া বড়লাটের যুদ্ধকালীন 
বিশেষ অধিকারাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্কও নির্ধারিত 
হওয় দরকার ।৯ 
১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্ধের ভারতশাসন আইনে ফেডারাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে প্রস্তাব 
করা হয়েছিল এবং য| এত দিন কাধকরী করা হয় নি, বড়লাট তার ১১ই সেপ্টেম্বরের 
ঘোষণায় তাকে লক্ষ্য হিসাবে বজায় রাখলেও তার বাস্তব প্রয়োগ অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য স্থগিত রাখলেন। এতে এক দিকে যেমন কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিদের সীমিত 
ক্ষমতা হস্তান্তর করার আশা আপাততঃ তিরোহিত হল, অন্য দিকে লীগ এবং রাজন্- 
বর্গকেও সন্ত করা হল। জিন্না ও লীগের সাম্প্রতিক ফেডারেশন বিরোধিতার 
কারণ পূর্বে বলা হয়েছে । ফেডারেশনে দেশীয় রাজন্যগুলির প্রজাদের প্রতিনিধি 
থাকবে না বলে.কংগ্রেস এর বিরোধী ছিল। কিন্তু রাজন্যবর্গকে তাদের অপ্রতিহত 
ক্ষমতার কিছুটা! ছাড়তে হবে বলে তারাও এর বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধে তাদের কাছ 
থেকে ধন ও জনের সাহায্য পাবার জন্য তাদের ক্ষোভের কারণ বজায় রাখা সরকার 
উচিত মনে করলেন না। কিন্তু ফেডারেশন প্রস্তাব স্থগিত রাখার দ্বারা ভারত 
অথণ্ড থাকার অন্যতম সম্ভাবন। তিরোহিত হল । 
যুন্ধ ও বড়লাটের তৎসম্পর্কিত ঘোষণ! বন্বদ্ধে লীগ দিল্লীতে মছিত তার ১৭-১৮ 
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সেপ্টেম্বরের জরুরী সভায় বিচার-বিবেচনা করল । কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে 
মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক ও আঘথিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে “শক্রভাবাপন্ন” 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রক্ষা! করার জন্য গভননরগণ ও 
ব্ড়লাট তাদের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ না করায় লীগ গভীর অসন্তোষ প্রকট করল। 
ফেডারেশন পরিকল্পন।কে কেবল স্থগিত রাখা নয়, চিরতরে বাতিল করার দাবি 
জানাল । প্রস্তাবে এও ব্ল৷ হল যে প্রাদেশিক স্থায়ত্তশাসনের ছুই বছরের অভিজ্ঞতার 
আলোকে সরকার যেন ভারতবর্ষের সংবিধানের সমগ্র গ্রশ্নটিকে নূত্তন করে বিবেচনা 
করেন। সর্বশেষে এই দাবি জানানো হল যে ব্রিটিশ সরকার যেন “মুষলমানদের এই 
আশ্বাস দেন যে মুললিম লীগের সম্মতি ও স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের সাংবিধা- 
নিক অগ্রগতির প্রশ্ন সপ্বন্ধে কোন রকম ঘোষণা কর! হবে না।৮১০ অর্থাৎ লীগের 
জন্য পরিপূর্ণ ভিটোর অধিকার দাবি করা হল । 
লিনলিথগো আদৌ কংগ্রেদ অথবা জওহরলালের (তীর মতে “কেতাবী বুদ্ধি... 
এবং বৈদেশিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আমেচার জ্ঞানসম্পন্ন”১১ ) 
গুণগ্রাহী ছিলেন না । তার প্রধান উদ্দেন্ত যেকোন উপায়ে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ 
করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহীধা করা। স্ৃতরাং মুসলিম লীগের এই একরোখা ভূমিকা 
বড়লাটকে স্থব্্ণ স্থযোগ দিল । ভারতবাসীদের সহযোগিতা পাবার জন্য তিনি তার 
শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কিছু রাজনৈতিক নেতাকে তাতে স্থান দেবার কথা 
বললেও এদেশবাসীকে যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি এমন কি নিছক যুদ্ধের 
লক্ষায ঘোষণা করা সম্বদ্ধেও কোন কথা দিলেন না। গান্ধী-জিন্না-নেহরু এবং আরও 
অনেক ভারতীয় নেতার সঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর তীর দ্বিতীয় দূফ সাক্ষাৎকার অথবা 
নেহরু-রাজেন্ত্রপ্রলাদের সঙ্গে তার তেপর অক্টোবরের আলোচনারও কোন -পরিণাম 
হল না। বড়লাট কংগ্রেস-নেতাদের লীগের সঙ্ষে সম্মিলিত ভাবে শাসন-সংস্কারের 
প্রস্তাব দেবার পরামর্শ দিলেন এবং বাস্তব অবস্থার জন্য তার কোন সম্ভাবনাই ছিল 
না। অতএব আবার অচলাবস্থা এবং যথার্থ ক্ষমতা হস্তাস্তরের সম্ভাবন৷ থেকে 
ভারত সরকারের নীতিনির্ধারকদের নিষ্কৃতি লাভ। ভারতসচিব জেটল্যাণ্ডও ভারত 
সরকারের এই ভূমিকায় সন্তষ্ট। 
কোন দাবিই পূর্ণ না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঘে ত্দানীস্তন পরিস্থিতিতে ইচ্ছা থাকলেও কংগ্রেসের পক্ষে 
ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করা৷ অসম্ভব এবং প্রর্দেশগুলির 
ংগ্রেস সরকার যেন ৩১শে অক্টোবরের . মধ্যে পদত্যাগ করে । স্থির হল যে এই 
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মর্মে বিধানসভাসমূহে প্রস্তাব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীমগ্ুলগুণি পদত্যাগ 
করবে । তদন্গসারে বিধানসভাসমূহে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে লীগের তরফ থেকে 
সর্বত্র একই ধরনের মংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়, যদিও তা যে অগ্রাহথ হবে তা 
পূর্ব থেকেই জান! ছিল। এতে লীগ ওয়াকিং কমিটির ১৭-১৮ সেপেম্বরের বক্তব্যের 
সারমর্ম ছাড়াও বলা হয় যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে যুদ্ধ চলার সময়ে 
অথবা তার পরও কোন আলোচনার প্রাক্কালে ব্রিটিশ রকারকে একথা ম্মরণ রাখতে 
হবে যে, “বর্তমান সংবিধানের অন্থসারী গণতান্ত্রিক পার্লামেপ্টারী প্রথার শাসনব্যবস্থা 
ব্যর্থ হয়েছে কারণ তা এদেশের পরিস্থিতি এবং দেশবাসীর প্রতিভার একান্ত প্রাতি- 
কুল” এবং তাই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বদ্ষেই নূতন করে ভাবতে হবে । এই কারণে ভবিষ্যৎ 
সংবিধানের মূলনীতি বা অন্য কিছু সম্বন্ধে “অখিল ভারত মুসলিম লীগের- একমাত্র 
যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের মুলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় ও তাদের পক্ষে কথা বলার 
অধিকারী-_অন্থমোদন ও স্বীকৃতি যাবতীয় প্রধান সংখ্যালঘু ও অন্যান্য স্বার্থের 
সম্মতি ব্যতিরেকে” ব্রিটিশ সরকার কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেবেন না । এখানে 
অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উল্লেখ করার কারণ হল এই যে ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্ধের শেষভাগে 
কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবার সময় থেকে “শত্রুর শক্র আমাদের মিত্র”__ 
কুটনীতির এই প্রাচীন নির্দেশ অবলম্বনে জিন্না আদ্বেদকর ও দক্ষিণের দ্রাবিড় কাজ- 
ঘমের নেতাদের সঙ্গে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠার চে! করেছিলেন । পরে আমরা দেখব ঘে 
হিন্দু-সমাজের একাংশ-_-তপশিলী সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিনিধিদের এই ভাবে লীগের 
শিবিরতৃক্ত করা এমন কি ভারতবিভাজনের সময়ও জিন্নার পক্ষে কেমন সহায়ক 
হয়েছিল । 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অন্থদারে অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথমে আটটি 
প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার পদ্রত্যাগ করল । এর ফলে শুধু বড়লাট ও ভারত সরকারই 
নয়, লীগের সামনেও সুবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত হল। কারণ সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
কংগ্রেস এবং ক্ষমতার বাইরে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য । 
সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষের জনশক্তি ও ধনব্লকে কাজে লাগিয়ে তার্দের যুদ্ধপ্রচেষ্টা 
অপ্রতিহত গতিতে চালাবার অবকাশ জুটে গেল। আর কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের পদ- 
ত্যাগের ফলে যে শুন্যতার স্থষ্টি হল তা পূর্ণ করার জন্য যবনিকার অন্তরালে লীগ 
প্রস্থতই ছিল। ছুই প্রধানমন্ত্রী স্তার সিকন্দর ও ফজলুল হকের মাধ্যমে যুদ্ধপ্রচেষ্টার 
সাহায্য মেলার সঙ্গে সঙ্গে লীগও ছুই প্রদেশে শক্তিশালী হচ্ছিল, যদিও নেতৃত্বের " 
ব্যক্তিগত প্রতিত্বম্ঘিতার কারখে উভয়ের সঙ্গেই জিন্নার সম্পর্ক ভাঙা ছিল না। ২২শে 
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অক্টোবর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে লীগ জানাল ব্রিটাশ সরকার ভবিষ্যৎ সংবিধানে 
মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে লীগ যুদধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করবে ।' স্বদেশ- 
বাসীর বদলে জিন্না ও লীগের ইংরেজ শাসকদের উপর এত ভরসা করার প্রবণতার 
সমালোচন! করে গান্ধী “হরিজনে” এক প্রবন্ধ লিখলেন । যাই হোক, এই পদত্যাগের 
ফলে অতঃপর অন্যান্য প্রদ্েশেও লীগ শক্তিশালী হবার সুযোগ পেল। পরবর্তী 
কালে আমর! দেখব যে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে লীগের সংগঠন ও প্রচার 
পাকিস্তান দাবির পরিপূতির পক্ষে কম সহায়ক হয় নি। 

১লা নভেম্বর গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রলাদ ও লীগ সভাপতি জিন্ন 
ব্ড়লাটের আমন্ত্রণক্রমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । নেতাদের আগ্রহে বডলাট 
লিখিত ভাবে নিক্োক্ত ভাষায় তীর প্রস্তাব জানালেন £ “কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
নেতারপে আমি আপনাদের এবং উপস্থিত অন্যান্য ভব্দ মহোদয়বর্গকে যে প্রস্তাব 
বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তা হল এই যে কেন্দ্রে মিলে-মিশে কাজ করার 
আতান্তিক গুরুত্ব উপলদ্ধি করে আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হবেন। সেই আলোচনার উদ্দেশ্য হবে-_ আপনারা প্রাদেশিক ক্ষেত্রে নিজেদের 
মধ্যে একটা বৌঝাপড়ায় উপনীত হতে পারেন কি না তা আবিষ্কার করা । বোঝা- 
পড়ার এজাতীয় ভিত্তি আবিষ্কৃত হলে আপনারা আমার সমক্ষে উপযুক্ত প্রস্তাব পেশ 
করবেন এবং তাহলে আপনাদের উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে শাসন 
পরিষদের সন্ত হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানে|সম্ভব হবে।”১২ 
বলা বাহুল্য বড়লাটের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ইংলগ্ডের বিরোধা শ্রমিক দল এবং 
ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহান্ভৃতিশল আর সবাইকে দেখানো যে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবাসীর সহযোগিতা পেতে ইচ্ছুক । এতান্থসারে দফায় দফায় গান্ধী-জিন্না- 
রাজেন্্রপ্রসাদ আলোচন! ছাড়াও জিন্না-জওহরলাল আলোচন! ও পত্রববিনিময় হল। 
কিন্তু এই সব আলাপ-আলোচনা নিক্ষল হওয়া অবধারিত ছিল। একদিকে 
বড়লাট এক নৃতন পূর্ব-শর্ত_ প্রাদেশিক স্তরেও মতৈকা১৩- জুড়ে দিয়েও সমস্যাটিকে 
আরও জটিল করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নকে মাত্রা- 
তিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বা স্বাধীনতার প্ররশ্নকে 
মূলতুবী রাখা হচ্ছিল। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল- সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান 
ভবিষ্যৎ গণপরিষদ করবে। ম্বভাবতঃ কংগ্রেসের এ ভূমিকা জিন্নার মনে।মত হল ন 
এবং সে কথা তিনি প্রকাশ্টে ঘোষণাও করলেন। কারণ ভারত বিভাজনের জন্য 
তার মন তখন তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং সেকথা প্রকাশ্টে ঘোষণা করার অনুকূল, 
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অবসর তিনি খু'ঁজছিলেন ৷ ছুই চারিটি অতিরিক্ত মন্ত্রীপদ বা অন্থরূপ কিছুর বিনিময়ে 
মূল লক্ষ্য থেকে চাত হবার মত রাজনীতিবিদ তিনি ছিলেন না । মূল দাবি ঘোষণা 
ন। করা পর্যন্ত নিছক রণকৌশল হিসাবে তিনি আলোচন! চালিয়ে যাচ্ছিলেন । €ই 
নভেম্বর বডলাট কংগ্রেস ও লীগের মতভেদের জন্য তীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে 
ঘোষণ! করলেন । 
এর পরও গান্ধী অবশ্য আশা করেছিলেন যে জিন্ন! ও জওহরলালের মধ্যে 
আলোচনা সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে । জিন্না ও নেহরুর মধ্যে পত্র 
বিনিময় ও আলোচনার স্ত্রপাত হয় স্যার পিকন্দরের ১১ই অক্টোবরের বিবুতিকে 
কেন্দ্র করে যাতে তিনি বলেছিলেন যে, *.**মিস্টার জিন্নাকে যদি আনুষ্ঠানিকতা- 
বজিত ভাবেও আমন্ত্রণ জানানো হয় তাহলে তিনি সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হবেন ।” 
জওহরলাল এই বিবৃতি দেখে মৌলানা! ও কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দপ্রাদকে 
লিখলেন যে এ ব্যাপারে চেষ্টা করা উচিত এবং প্রয়োজনে তিনি জিন্নার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে প্রস্তত। ১৮ই অক্টোবর জওহরলাল জিন্নাকে আন্তরিকতা 
সহকারে এ সম্বন্ধে লিখলেন। ৬ই নভেম্বর সংবাদপত্রে এক বিবুতির মাধ্যমে 
বডলাটের সমালোচনা প্রসঙ্গে জওহরলাল জিন্নার সঙ্গে বু বিষয়ে মতৈক্যের 
নথ বলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে তাদের পারম্পরিক আলোচন! অনেক 
হুল-বোঝাবুঝি দূর করতে সমর্থ হয়েছে । রাজেন্্রপ্রসাদের কাছে ১৪ই নভেম্বর 
এনং জাকির হোসেনের কাছে ২৪শে নভেগগর লিখিত পত্রে জওহরলাল অন্ররূপ 
মানসিকতার পরিচণ্র দেন! ১লা ডিসেম্বর জিন্নাকে লিখিত পত্রে জওহরলাল জানান 
যে পূর্বতন সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার জন্য 
জিন্নার চিঠির অপেক্ষায় আছেন । কিন্তু *ই ডিসেম্বরের চিঠিতে জওহরলাল জিন্নীকে 
জানান, যেহেতু প্রদেশনমূহ থেকে কংগ্রেসের শাসনের অবসানের জন্য বিগত দোসরা 
লীগকে তিনি আগামী ২২শে মুক্তি ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিবস পালন করার 
নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তিনি আর জিন্নার সঙ্ষে আলোচনা চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক । 
কারণ তাদের মধ্যে আর আলোচনার অনুকূল সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই এবং এই 
সিদ্ধান্তের দ্বারা জিন্না এই কথ! সপ্রমাণ করেছেন যে নেহেরুর সঙ্গে তার “মূল্যবোধ 
জীবন ও রাজনীতির লক্ষা” একেবারে ভিন্ন ।১৪ কৌশলগত কারণে জিন্না অবশ্য 
তখনই নেহেরুর সঙ্গে পত্র-বিনিময় বন্ধ করলেন না_ পরবর্তী ফেব্রুয়ারী পর্বন্ত ব্যর্থ 
পত্রালাপ চলল। 
দৌসরা ডিসেম্বরের এ বিবৃতিতে জিন্না অত্যন্ত কঠৌর ভাষায় কংগ্রেসী মন্ত্রী- 
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জিন্না-১ 


মগুলীগুলির বিরুদ্ধে মুসলমানদের তথাকথিত অত্যাচারের পুরাতন অভিযোগপমূহের 
পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কেব্ল জওহরলাল, গান্ধী অথবা কংগ্রেসের অন্যান্য 
নেতারাই নয়, বাংলার লীগের নেত| ইম্পাহ।নীও তার এক পত্রে জিন্নার এই 
সিদ্ধান্তের জন্য মনোবেদনা ব্যক্ত করে মন্তব্য করেন যে তিনি ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল 
ও জী হুজ্ুরদের কবলিত হচ্ছেন। লীগের অপর এক নেতা আবছুর রহমান সিন্দিকীব 
নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইনসভার ১৬জন সন্ত জিন্নার এই কার্কে “জাতীয় মর্ধাদার 
প্রতি অপমান” এবং “ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের প্রতি চাটুকারিতা” আখ্যা দিয়ে দলের 
সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন ।১৫ জিন্না কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে কংগ্রেস ও তার বিরোধীদের প্রতি তাব্রতর ভাষ। প্রয়োগ করে আর একটি 
বিবৃতি দিলেন এবং কংগ্রেসের শাসনাধান প্রদেশসমূহে মুসলমানদের উপর 
“অত্যাচারের তদন্তের জন্য একটি বয়(ল কমিশন নিয়ে।গের দাবি জানালেন । 

১৩ই [উসেম্র জওহরলালকে তিনি লিখলেন যে, লীগকে মুললমানদের একমাত্র 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার না করলে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম 
আলাপ-আলোচন! করবেন না। ২২শে ডিসেম্বর মুসলমানদের কর্মবিরতি পালন 
করতে ও সভাসমিতির মাধ্যমে কংগ্রেণী “অপশাসন” থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্পন করতে ব্লা হয়েছিল | জিন্না ভেবে-চিন্তেই দিনটি নির্ধারিত 
করেছিলেন । দিনটি ছিল শুক্রবার এবং মসজিদে মুসলমানদের স্বাভাবিক ভাবে 
একত্র হবার দ্িন। আর এক দফা ধর্মস্থানগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে কাজে 
ল[গানো হণ এবং মপজিদে মসজিদে “হিন্দু” কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতার অগ্রণদগার 
হল। মুসলমানরা ছাড়াও দক্ষিণের দ্রাবিড় কাজঘম্‌ দলের তরফ থেকে রামন্বামী 
ন[ইকার, ডঃ আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন তফশিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন এবং ভারতীয় 
্ীষ্টানদের একাংশ এই কংগ্রেস-বিরোধী জেহাদে লীগের সঙ্কে যুক্ত হলেন । উপযুক্ত 
রণকৌশল পরিকল্পনাকারী জিনা নিজ শিবিরকে শক্তিশ।লী করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী 
পক্ষে বিভাজন হ্ৃষ্টির সন[তন যুদ্ধনীতিতে সাফল্যের পরিচয় দিলেন । 

২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট জিন্নাকে তার ৫ই নভেম্বরের চিঠির জবাবে জানালেন 
যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন পদক্ষেপ করা সরকারী নীতি 
নয়।১৬ ১লা জানুয়ারী গান্ধীকে লিখিত এক পঞ্জে জিন্ন! ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
সম্বন্ধে তার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন ।১৭ ১৪শে জানুয়ারী লণ্তনের “টাইম আযাগ্ 
টাইড” পত্রিকায় প্রকাশিত তার এক রচনায়৯৮এই অভিমত ব্যক্ত হল যে পাশ্চাত্ত্য 
ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র মুললিম স্বার্থের বিরোধী | কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য 
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জিন্না মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে কর্মস্চী গ্রহণ 
করছেন এবং এটা তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ছ্যোতক এবং প্রশংসনীয়__পরোক্ষভাবে 
এই অভিমতযুক্ত গান্ধীর পত্রের জবাবে ২১শে জানুয়ারী গান্ধীকে জিন্না লিখলেন 
যে তার পদক্ষেপের গান্ধীকৃত ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন । তিনি আবার জানালেন যে 
মুসলমানর! এক পৃথক জান্তি (086191) এবং বস্তনিষ্ঠ হবার জন্য গান্ধী ঘেন তার 
অহ্ংসা খদ্দর প্রভৃতি “বাতিক” বর্জন করেন ।১৯ ২৩শে ফেব্রুয়ারী লিনলিথগোকে 
একটি চিঠি লিখে দাবি জানালেন যে যুদ্ধরত ভারতীয় সৈ্যবাহিনীকে কোন মুমলিম 
দেশ বা শক্তির বিরুদ্ধে যেন নিয়োগ করা! না হয় ।২০ 
ইতিমধ্যে অখিল ভারত লীগ ওয়াকিং কমিটির ৪ঠা কেব্রুয়ারীর সভায় ফেডারেল 
শ।সন ব্যবস্থার বর্ঠলে পশ্চিম ও পূর্বের ছুটি মুসলমান অঞ্চলে (2০26) পৃথক শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন বা ভারত বিভাজনের দাবি সবপ্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হয় 
এবং এর ছুই দিন পর বড়ল।টের সঙ্গে দেখা করে জিন্ন৷ জানিয়ে দেন যে লীগের 
মাগামী “মাসের লাহোর অধিবেশনে তারা ভারত বিভাজনের দাবি তুলবেন। 
বডলাট জানান যে এ সম্বন্ধে ভারতনচিব জেটল্যাণ্ডের কাছ থেকে তিনি ইতিমধ্যে 
খবর পেয়ে গেছেন।২১ ১৩ই মার্চ তিনি আবার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন 
এবং “সেই সময়ে তিনি বড়লাটকে এই আশ্বাস দেন যে মুসলমানদের পূর্বস্বীকূতি ছাড়া 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম রাজনৈতিক বোঝাপড়া কর! হবে না__এই মর্মে ভরসা 
দিলে মুসলমানরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধান্ষ্টি করবে না । বড়লাট--*অন্ুকুল প্রতিক্রিয়া 
ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে তিনি জিন্নার অভিমত লগুনে জানিয়ে দেবেন ।”২২ 
লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিতে জিন্না ২২শে মার্চ একরকম অনাড়ম্বর 
তাবে লাহোরে উপনীত হলেন। আডম্বর না করার কারণ ১৪শে গোড়া 
মূবলমান আধা সামরিক প্রতিষ্ঠান খাকসারদের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর 
সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অস্ত্রসহ শোভাযাত্রা করার জন্য লাহোরের পুলিস 
গুলি চালায় । হতাহতের সংখ্যা অনেক হওয়ায় শহরে তীব্র উত্তেজনা ছিল এবং 
প্রধানমন্ত্রী স্তার সিকন্দর এমন কি জিন্নীকে লীগের অধিবেশন মুলতুবী করার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । জিন্না 'সে পরামর্শ অগ্র]হা করে জানান যে তাকে নিয়ে 
শোভাযাত্র। ইত্যাদি যেন করা নাহয়। লাহোরে উপনীত হয়ে তিনি প্রথমে 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত খাকসারদের কুশলবার্তা গ্রহণ করেন । তার উদ্দেশ্য 
ছিল এক টিলে দুই পাখী মারা । এই পদক্ষেপের দ্বারা সাধারণ নাগরিক ও 
খাকসারদের প্রশংস! অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্ন্দী স্যার সিকনদরকে 
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সমুচিত শিক্ষা দেওয়া । একই উদ্দেশ্যে লীগের এ অধিবেশনে তিনি স্বয়ং সিকন্দর- 
বিরোধ খাকসারদের উপর থেকে “বেআইনী” সরকারা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং 
তাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 

এদিন বিকেলে লীগের প্যাণ্ডেলে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে লমবেত প্রায় 
৬* হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকদের সম্মুখে জিনা তার এতিহাসিক ছ্বিজাতি তত্ব ও 
বিভাজনের প্রস্তাবযুক্ত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, যার ভিত্তিতে পরদিবস লীগ তার 
বিখ্যাত লাহোর বা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। মাত্র এর কয়েক দিন পূর্বেই 
( ১৯শে মার্চ) বিহারের রামগড়ে নৃতন কংগ্রেস-সতাপতি মৌলানা আজাদ তার 
সভাপতির অভিভাষণে ভারতবর্ষের এক বৈশিষ্ট্য-_বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রতি 
দেশবাসীর দুটি আকর্ণ করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথ। বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিকে 
ধর্মনিরপেক্ষ রাখার উপর জোর দিয়েছেন। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের গ্যোতক 
জিন্নার লাহে।র বন্তৃত৷ যেন মৌলানা আজাদের বক্তব্যেরই প্রত্যুত্তর | 

জিন্না জানতেন যে ভারত বিভাজনের যে তত্ব বিগত প্রায় আডাই বছর ধরে 
তিনি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তীর প্রকাশ্ঠ অভিব্যক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । তাই জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেবার 
ব্যাপারে তীর যাবত'য় কুশলতা প্রয়োগ করে এ ভাষণ দিয়েছিলেন যার জন্য তার 
বক্তব্যের প্রারভ্তিক অংশ ছাডা অধিকাংশ ইংরাজীতে হলেও এবং তার শ্রোতৃমণ্ডলীর 
অধিকাংশ তা না বুঝলেও তারা মন্ুগ্ধের মত জিন্নার ছু'্ঘণ্টার অভিভাষণ শুনে- 
ছিলেন । জিন্নার এই বাকৃনৈপুণযকে নিখুতি করতে সাহায্য করেছিল তার অভিনয়- 
কুশলতা, পিতৃপ্রভাবে স্থায়ীভাবে রঞ্গমঞ্চে যোগ না দিলেও দীর্ঘদিনের অন্ুশীলনে 
যা তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। বক্ৃতাকালে জিন্নার 
কস্বর কথনও আবেগ, কখনও উদ্মা বা অন্ধুকম্পা, কখনও বাঙ্গ কখনও বা রঙ্গ- 
বিদ্রপে মুখর হয়ে উঠছিল । ভ্রকুটি, তর্জনী সন্কেত, মুষ্টি আম্ষালন, যুক্তকরে আবেদন 
ইত্যাদি সহায়ক অগ্গভঙ্গি তার বক্তব্যকে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গেথে দিতে সাহায্য 
করল ।২৩ মূল বক্তব্যের ফাকে ফাকে সুযোগ পেলেই “ইসলামের সেবক”, “পবিত্র 
কর্তব্য” এবং “আমার ন্বধমীয়দের প্রতিভা” ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত 
আবেদনযুক্ত বাক্যাংশ ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি তার মুনলিম শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছে নিজের 
বক্তব্যকে অপ্রতিরোধ্য করে তুললেন । 

প্রথমে কংগ্রেস ও গান্ধীর ভূমিকার তীব্র তীক্ষু সমালোচনা করার পর জিন্ন 
বললেন যে কংগ্রেসের নূতন “টোপ”-__গণপরিষদ্ে্র দ্বার! ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা-_ 
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লীগ গলাধঃকরণ করবে না । কারণ যে গান্ধী তাকে ভাই২৪ বলেন, তার ( অর্থাৎ 
হিন্দুদের ) তিন ভোটের ব্দলে তার নিজের মাত্র একটি ভোট । তাই তা বক্তব্য 
হল £ হিন্দুমুললমান সমশ্তা আর ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন বা সংখ্যাগুর- 
সংখ্যালঘুর ব্যাপার নয়। এই বিবাদকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে তিনি 
ঘোষণা করলেন £ “ভারতবর্ষের সমস্ত আশ্তঃসাম্প্রদায়িক চারিত্র্যযুক্ত নয়। প্রকাশ্যতঃ 
এটা আন্তর্জাতিক ধরনের এবং তাই অবশ্যন্তাবীবূপে একে তদন্ুৰপ বিবেচনা করতে 
হবে। এই মূলীভূত ও মৌলিক সত্য উপলব্ধি না করা পর্যন্ত যে নংবিধানই রচনা 
কর] হোক না কেন, তা এক ছুবিপাকেরই হষ্টি করবে । তা কেবল মুসলমানদের 
পক্ষেই ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকারক বলে সিদ্ধ হবে না, ব্রিটিশ ও হিন্দুদের 
উপরও তার একই পরিণাম হবে । ব্রিটিশ সরকার যদি এই উপমহাদেশের অধি- 
বসীদের শান্তি ও সুখের জন্য যথার্থই আন্তরিকতাসম্পন্ন হন তাহলে আমাদের 
সকলের সামনে যে একমাত্র পথ খোলা আছে তা হল ভারতবর্ধকে '্বয়ংশাসিত 
জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত করে প্রমুখ জাতিগুলিকে (1721107)9 ) পৃথক পৃথক বাসভূমি 
পেতে দেওয়া ।” 
অতঃপর দ্বিজাতিতত্বের সপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার প্রসঙ্গে বললেন, “একথা 
উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন যে কেন আমাদের হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের 
সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। প্রচলিত অর্থে এদের ধর্ম বল! চলে না। 
এগুলি আসলে পৃথক এবং স্বাতন্ত্যবিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা । হিন্দু ও মুসলমানেরা আদৌ 
কোনদিন এক জাতিতে পরিণত হবে-_এ এক ন্বপ্ন। এক ভারতীয়তার এই 
্রান্ত ধারণা সীমাবহিভূর্ত তাবে এতদূর শিকড বিস্তার করেছে যে এ বর্তমানের 
অধিকাংশ সমশ্তার মূলে এবং সময়ে যদি আমরা আমাদের ধারণার সংশোধন না করি 
তাহলে এর পরিণতিতে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দু ও মুদলমানেরা ছুই 
ভিন্ন ভিন্ন ধমীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যের এলাকাতুক্ত । তাদের মধ্যে 
না বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হয়, ন! তারা একত্রে পান-ভোজন করেন। সত্যি কথা 
বলতে কি তার! ছুই পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ, যার ভিত্তি প্রধানতঃ পরস্পর 
ংঘর্ষরত ভাবধারা ও ধারণা । জীবনের প্রতি ও তার সম্বন্ধে তাদের দৃর্িভঙ্গী 
ভিন্ন। একথাও ম্পষ্ট যে হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উত্স থেকে নিজ 
নিজ প্রেরণা সংগ্রহ করেন। তাদের মহাকাব্য, তার নায়ক এবং ঘটনাবলীও পৃথক ।* 
গ্রায়শং একের নায়ক অপরের শক্র এবং অনুরূপভাবে তাদের জয়পরাজয়ও অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে সম্পকিত। এই রকম ছুটি জাতিকে এক রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়লে এর একটি 
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হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অপরটি সংখ্যালঘু । এঁজাতীয় রাষ্ট্রের সরকারের জন্য যে 
এক্যস্থত্র রচিত হবে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বুদ্ধি পেতে পেতে শেষ অবধি তা ধ্বংস 
হয়ে যাবে ।” 

ভাবত বিভাজনের পক্ষে তীর যুক্তি হল: “বলকান এলাকায় সাত-আটাটি 
সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে। অনুরূপভাবে ইবিরিয়ান অঞ্চলে পতু গজ ও স্পেনীয়রা 
বিভক্ত । তত্রাচ এক অন্তিত্হীন ভারতের এঁক্য ও অখণ্ড জাতীয়তার দোহাই দিয়ে 
এদেশে এক কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে যদিও আমর! জানি যে গত বারো 
শত ব্সরের ইতিহাসে এমন কোন এক্য সাধিত হয় নি এবং এই দেশ বরাবরই 
হিন্দু ভারতবর্ধ ও মুসলিম ভারতবর্ষ রূপে বিভক্ত থেকেছে । আজকে যে রুত্রিম 
এঁক্য দেখা যায় তার হুচনা ব্রিটিশ বিজয়ের লগ্গে এবং এ ব্জায়ও রয়েছে তাদের 
অস্ত্রের বলে।” কোন রকম অস্পষ্টতা বা দ্বিধা-সঙ্কোচ না রেখে তিনি ঘোষণা 
করলেন £ “মুসলিম-ভারত এমন কোন সংবিধান স্বীকার করতে পারে না যার পরিণতি 
স্বতঃই হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার । গণতান্ত্রিক প্রথার নাম দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান- 
দের একত্র করে সেই প্রথা সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিলে তার একটিই মাত্র অর্থ 
হবে এবং তা হল হিন্দু-রাজত্ব। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যে ধরনের গণতন্ত্রের জয়গান 
করেন তার অর্থ হল ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সবকিছুর সম্পূর্ণ বিনাশ ।” 
হিন্দুমুদলমানের মিলন যে অসম্ভব-__-এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি লাজপৎ রায়ের উক্তি 
উদ্ধৃত করলেন । তাই তার দাবি হল, “জাতি (1786100 ) শব্দের যে কোন 
পরিভাষা অনুসারে মুসলমানেরা একটি জাতি এবং তাদের নিজস্ব বাসভূমি, এলাকা 
এবং রাষ্ট্র চাই ।”২৫ 

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে--এর অনুসরণে ২৩শে মার্চ অখিল ভারত মুসলিম লীগ 
ভারত বিভাজনের নিয্নোদ্ধত প্রস্তাব গ্রহণ করল : 

“***অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের স্থবিবেচিত অভিমত এই 
যে নিম্নোক্ত মূল নীতি অনুযায়ী না হলে কোন লাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে 
কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূল নীতি হল 
_ ভৌগোলিক দিক থেকে পরম্পর সম্বন্ধিত একম্‌ সমূহকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক 
ব্যবস্থাপিতকরণের ( £58)960)67)6 ) সহায়তীয় এমন তাবে পৃথক পৃথক এলাকায় 
পবিণত করতে হবে যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত যে-নৰ এলাকায় 
মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে একত্র করে “স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের'২৬ (58663 ) 
গঠন করা যায় যার অঙ্গীভূত একম্‌ সমূহ স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম হবে।”২৭ 
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এইভাবে মুসলমান “জাতিগ্র জন্য আত্মনিয়নত্রণ ও স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি উপ- 
স্থাপিত করে একদিকে জিম্না যেমন তার অন্ুগামীদের চোখে পাকিস্তানের জনক 
এতিহাসিক পুরুষে পরিণত হলেন, অন্যদিকে তার সমালোচকদের দৃষ্টিতে মুসলিম 
বিচ্ছিন্তাবাদের প্রবলতম প্রবক্তারূপে পরিগণিত হলেন । 


॥২০ ॥ 

জিন্ন৷ কিন্তু দ্বিজাতিতত্ব বা মুসলিম বিচ্ছন্গতাবাদের প্রথম প্রবক্তা নন। তবে সে 
প্রসঙ্গের আলোচনার পূর্বে ভার তবর্ষে ইসলামের আবির্ভাব ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নেওয়া উচিত । 

নব ধর্মগ্রচারক ও উপনিবেশ স্থাপনাকারীদের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে ভারত- 
বাসীর বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিচয় ঘটলেও সংগঠিত শাসকশক্তির মাধ্যমে ইসলামের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম অভিথাত হয় ৭১২ খ্রীষ্টান্বে আরব সেনাপতি মহম্ম্দ-বিন- 
কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে | অতঃপর ইপলাম ধীরে ধীরে সিদ্ধু প্রদেশে ব্যাঞ্চ 
হল। একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে গজনীর মামুদের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে পাঞ্ডাব 
থেকে মথুরা ও সোমন!থ পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা ইধলামের সঙ্গে পরিচিত হন । 
তবে উত্তর ভারতে ইললামের স্থায়ী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় তুক্ণী মহম্মদ ঘোরীর হাতে 
থানেশ্বরের পৃথিরাজের পরাজয় ( ১১৯২ খ্রীঃ) এবং দিল্লী বিজয়ের পর। এর বিশ 
বৎসরের মধ্যে তুকীশক্তি বঙ্গোপমাগর পর্বন্ত বিস্তৃত হয়। আর এক শতাবীর 
মধ্যে দক্ষিণাত্যের মাছুরাই পর্যন্ত অর্ধচন্দ্র তারকালাঞ্চিত পতাকা শোভা পেতে 
থাকে । ১৪০০ খ্রীষ্টাব্ধে কাশ্মীরে ইনলমের গ্রীছুর্ভাব হয়। অতঃপর পলাশীর 
যুদ্ধ পর্যন্ত পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়ে ইসলামই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রাজশক্তির 
ভূমিকা পালন করে । 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সিকিভাগ অধিবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে 
গেছেন। একাধিক কারণে এটা ঘটেছিল। বিদেশাগত বিজেতা, তাদের সৈম্য- 
সামন্ত, অন্য রাজপুরুষ ও তীদের পৃষ্ঠপোষিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী যতই আনুন, তারা 
এদেশের মুসলমানদের এক অকিঞ্চিংকর অংশ মাত্র ছিলেন । মুসলিম সংখ্যাম্ফীতির 
প্রধান ছিল হিন্দু ভারতবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। একথা সত্য ঘে 
এ সময়ে শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গ্রশ্রয়ে জোর করে ধর্াস্তরিত করার, বনু 
ঘটনা ঘটেছে । বেশ কিছু হিন্দু অর্থ, পদমর্ধাদ1! এবং রাজান্ুগ্রছের লোতেও মুললমান 
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হয়েছেন | কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বনকারীদের বৃহত্তম অংশ স্বেচ্ছায় নিজেদের ধর্মমত 
পরিত্যাগ করেছিলেন । জাতি (০8516 ) ও বর্ণভেদ, ছুত্মার্গের বিচার এবং উচ্চ- 
নীচের বিচারে পীড়িত “নিম্নবর্ণে ”্র দরিজ্র্রা (এদের মধ্যে বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতাব- 
লম্বীরাও পড়েন, ব্রাঙ্গণ্য-সংস্কৃতির পুনরত্যুদয়ের জন্য ধাদের স্থান “নিম্ববর্ণেগ্র অন্ততু কত 
হয়) ইসলামের উদ্দার সাম্যযুক্ত সামাজিক কাঠামে।র মধ্যে নিরাপদ স্থান পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে রজার ধর্সের সাধুজা লাভ করার গৌরব অর্জন করা বাঞ্ছনীয় মনে 
করেছেন । ব্রা্দণ্য-কাঠামে।য় উপেক্ষিত প্ররুতিপূজকরাও ( 210159 ) অশুবপ 
ভাবে ইসল।ম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । বঙ্গদেশে ভূতপূর্ব বৌদ্বরা হিন্দু সমাজের প্রান্ত 
প্রদেশে স্থান পাবার পরও উত্পীডিত ও নিগৃহ।ত হচ্ছিলেন। ভারা যেন ব্রাঙ্গণ্য- 
প্রভাবঘূক্ত (হন্দুসমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মকে 
আপিঙ্গন নপ্রলেন | 

হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় ইসলামের অঙ্গনে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব মুসলিম সাধু সন্ত 
এবং বিশেষ করে মরমীয়া সুফী সাধক ও তাদের শিয্যদের প্রাপ্য । এদের মধ্যে 
প্রদুখ ছিলেন আজমীরের খাজা মৈন্ুদ্দীন চিক্তি, দিল্লীর খাজা কুতুব অল-দীন কাকী, 
শেখ ফরীদ অল-দীন গঞ্জই-শকর ও হজরৎ নিজাদুদ্দীন আউলিয়া এবং তাদের 
'শহ্বা-প্রশিষ্তাবর্গ । স্থফীদের মধ্যে অনেকে দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের 
সময়ের প্রয়াস করেন। উদাহরণ স্বরূপ মেন্ুদ্দীন চিন্তির কাছে দ।/ক্ষত হুসেনী 
্রা্মণদের কথা বলা যায় । রামানন্দ, কবার এবং দাদু রজ্জবের উদ্দার সম্থয়মূলক 
শিক্ষা এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। সমশ্বয়-সাধনার এই প্রবাহ আকবরের মৃত নৃপতি 
এবং দারাশুকোর মত রা'জপুত্রকেও এব প্রবক্তায় পরিণত করে । ইসমাইলায় বা 
খোজাদের দশাবতারের প্রতি বিশ্বাস এবং আহ্মদীয়! বা! কাদিয়ানীদের বিশ্বাস ও 
আচার-বৈচিত্র্ের কথাও স্মরণীয়। যাই হোক, রাজনীতি এবং আধ্যান্বিকতা-__ 
উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামের কাছে পরাজিত হয়ে হিন্দুরা অংশতঃ কৃর্মবৃত্তি গ্রহণ করে 
নিজেদের চতুর্দিকে বিধিনিষেধের নানারকম প্রাচীর খাড়া করে আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করেন। এই কড়াকড়িও আবার হিন্দু সমীজ ত্যাগ করে মুসলমান সমাজকে পুষ্ট 
করার কারণ হয়ে দাড়ায়। 

ইসলামের অভিঘাতে ভারতীয় সমাজের উপর দ্বিতীয় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় 
ত! হল শঙ্করদেব, নানক এবং চৈতন্ত প্রমুখ সমন্য়বাদী ভক্তিমার্গ অনুসারী সাধকদের 
আবির্ভাব । তাদের উদার সহজিয়া দর্শন ও উপাসনাপদ্ধতি বিশেষ করে লোকায়ত 
স্তরে ধর্মসমস্থয়ভিত্তিক এক পূর্ণাঙ্গ (০০2790316) সংস্কৃতির প্রবর্তন করে। এই ধারা 
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যে কেবল হিন্দু সমাজ থেকে ইসলামের শিবিরে যাওয়াই বন্ধ করে অথবা ইসলামের 
অন্তরঙ্গ হয়ে স্বল্প সংখ্যায় হলেও মূসলমান সমাজ থেকে দীক্ষত হিন্দু সংগ্রহ করে 
তা-ই নয়__এই ধর্মসমন্থয় এবং সংস্কৃতিসময় পরবর্তীকালে ভারতায়ত্বের ভিত্তিভূমি 
রূপে পরিগণিত হয়।১ 

ভারতীয় সমাজে ইসলামের পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও এদেশের 
মুসলমানরা কোনক্রমেই সমশ্রেণীতৃক্ত (10170959705) ছিলেন না।২ এর সর্ব 
পুরাতন অংশ ছিল বহিরাগত আরব, তুকী, পাঠান, মোগল, আফগান ও পারসাক 
প্রমুখ অভিযানকারা ও তাঁদের সহযোগী ও পরিবার-পরিজনবর্গ । সংখ্যালঘু হলেও 
এরাই ছিলেন মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় । এরা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন । মুসলমানদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশের 
উদ্ভব বিদেশাগত অভিযানকারা, ভাগ্যান্রসন্ধানপ্রয়াসী এবং তাদের সহায়কদের সঙ্গে 
স্থানীয় মহিলাদের মিলনের ফলে । এ স্থদূর অতাতে অত দুগ্ম পথ অতিক্রম করে 
পর্দানসীন মুসলমান মহিলারা কমই এসেছিলেন এদেশে । স্থতরাং বিদেশাগত 
অভিজাতদের প্রকৃতির নিয়মে এদেশ থেকেই জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ করতে হয় এবং 
তাদের সন্তান-সন্ততিরা ভারতীয় মুনলমান-সমাজের একটি বিশিষ্ট উপার্দানে পরিণত 
হন। এদের অবস্থিতি স্বাভাবিক কারণে এদেশের সর্বত্র । পরবতীকালে ভারতীয় 
মুসলমানদের নেতৃত্বের বৃহৎ অংশ এসেছিল সম্ভবতঃ এই অংশ থেকে । তবে পূর্বেই 
যেমন বলা হয়েছে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু; বৌদ্ধ ৰা প্রকৃতি- 
পূজক এবং পূর্ব থেকেই এরা দেশের সর্ধত্র ছড়িয়ে ছিলেন । 

অগ্রাদশ শতাব্দীর গোডার দিকে দেখ! ঘায় ঘে ভারতবর্ষের সর্বক্জ বিরাজিত এই 
বিপুলসংখ্যক মুনলমানদের মধ্যে সর্ববৃহৎ অংশ হল কৃষক, কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্পী- 
কারিগর সম্প্রদ্দায়। এরা হলেন মুসলমান-সমাজের ভিত্তিভূমি | মুসলিম সমাজের 
শিখরদেশে ছিলেন অপেক্ষারুত অল্পসংখ্যক জমির মালিক ও রাজকর্মচারী দের 
অভিজাত সম্প্রদায় । মাঝখানে অবস্থিতি একান্ত স্বল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত বৃত্তি অবলম্বন- 
কারী ব্যক্তিরা । মুসলিম মধ্যবিভ্তদের সংখ্যাল্লতার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ 
একটু যোগ্য ব্যক্তি হলেই মুলমান শাসক এবং অভজাতদের বদান্য তায় তিনি অতি 
ক্রুত উপরে উঠার স্থযোগ পেয়ে যেতেন । দ্বিতীয়তঃ তাদের হিন্দু মধ্যবিত্তুদের সঙ্গে 
প্রবল প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ হতে হত। অগ্ঠাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 
মুসলমানধ্মীয়দের শাসনের অবসানের স্চন! হয় এবং স্বভাবতই তাই সমগ্র মুলিম 
সমাজকে অতঃপর গভীর সম্বট ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়। 


শাসনক্ষমতা হস্তচাত হবার সঙ্গে সঙ্ষে উচ্চতম সরকারাঁ পদসমৃহ কোম্পানীর 
ইংরেজ কর্মচারীদের করায়ত্ত হয় এবং নিম্নতর পদের অধিকাংশ ইংরেজ বণিকদের 
সহায়কৰপে হি'দুরা দখল করেন। ভূতপূর্ব শাসক এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট মুসল- 
মান অভিজাতদের পক্ষে তাই হয় অতীতের শাসিত সম্প্রদায়ের সদশ্য হিন্দুদের সঙ্গে 
প্রতিদবন্দিতায় নাম অথবা আহত অহমিকার জন্য নৃতন শাসকদের থেকে দুরে সরে 
থাকা ছা9া গত্যন্তর রইল না। কিন্তু অন্ন-সমশ্তার এতে সমাধান হয় না এবং হত 
মান-মর্ধযাদীরও পুনকদ্ধারের সন্ভবন! দেখা দেয় না। উপরন্ধ কোম্পানী ভূমি-ব্যবস্থার 
পরিবওনের জন্য যেব পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শেষ অবধি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে চিরর- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবত্তিত হয় তার ফলেও বনুসংখাক জমির মধ্যত্বত্রভোগী অভিজাত 
মুদলমান উপার্জনের একমাত্র উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে আথিক সম্কটে পতিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিদ্ধিষ্ট হন। কিছুদিন পরই অতীতের সরকারী 
ভাষা ফার্সীর ব্দলে পরকারী কাজকর্মের ভাষা হিসাবে ইংরাজীর প্রবর্তন হয় । 
হিন্দুরা অতি শীঘ্র এ ভাষা শিখে সরকারী চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও সুবিধা 
করে নিলেও মুসলমান অভিজাত ও মধ্যবিত্তরা অতাত গৌরবের সঙ্গে যুক্ত নিজেদের 
ভাষা ছেড়ে বিজাতীয় ও বিধমী বিজেতাদের ভাষা শেখার বাাপারে আগ্রহ দেখালেন 
না। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা আরও পিছিয়ে পডেন | ইসলামের উদগম 
ও বিকাশের কেন্দ্র আরব ও পারস্য দেশেও কালপ্রভাবে ধর্মের প্রথম দিকের তেজ 
ও উদ্দীপনা আর নেই । স্থৃতরাং তার গরবে ভারতীয় মুসলমানদের আত্মগর্ব তৃপু 
করার পথও অবরুদ্ধ | 

“উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গের সংবাদপত্রসমূহে এবং বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদের 
বন্তৃতা-বিকৃতিতে মুসলমান শাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা বধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ 
শাসন-ব্যবস্থার প্রতি উত্সাহব্যঞ্কক একরকম সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন কর] হয় । 
দেশ যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা পীডিত ছিল তার প্রায় সবগুলির জন্য মুসলিম শাসনকে 
দায়ী করা হয়। হিন্দুরা নৃতন ব্যবস্থার দ্বারা সর্বাধিক লাভা ম্বিত হন. | উচ্চশ্রেণীর 
মুসলমানদের মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় 
হিন্দুরাও মুসলমানদের সম্ঘদ্ধে বীতস্পৃহ বোধ করেন--. | বৃত্তি ও ক্ষমতাচ্যুত মুলমান 
অভিজাত সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত মুসলমানরা একরকম মরীয় হয়ে নিজেদের ভিতর 
একটা বিদ্রোহের ভাব লালন করা আরম্ভ করেন এবং মুললমান কৃষক-সম্প্রদায়কে 
মুসলিম গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগদান করার আহ্বান 
জানান । তীদের বক্তব্য ছিল-_এই পন্থাতেই স্বদেশীয়দের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর 
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সম্ভব ঘ| তাদের নৃতন জমিদারদের শোষণ থেকে পরিজ্রাণ করবে ।”৩ 

কয়েক শতাব্দী ভারতবর্ষে হিন্দুদের পাশাপাশি থাকার ফলে এদেশে ইসলামের 
উপরও দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া হয় । ইসলাম এদেশে এসে ম্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুধর্ম 
ও সমাজকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর সঙ্গে 
সুফী প্রভাব যুক্ত হয়ে এক হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির প্রবর্তন করে যার প্রতি 
ইতিপূর্বেই ইঙ্চিত কর। হয়েছে । এছাঁড়া এক ধরনের জাতিভেদ প্রথা বা উচ্চ-নীচ 
ভেদাভেদ, মাজার, কদম রস্থুল, হজরৎ বাল বা এঁজাতীয় প্রতীকের উপাসনা, য৷ 
মূল ইসলামে ছিল না__তাও এদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করে। 
অপর দিকে পূর্বোক্ত সমন্বয় সাধনার প্রতিক্রিয়ায় তারই পাশাপাশি ইসলামকে শুদ্ধ- 
নিষ্লঙ্ক রাখার ও বার বার কোরাণ ও হদিসের মূল শিক্ষার প্রতি মুসলমান 
সমাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতাও দষ্টিগোচর হয় 1৪ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে 
শুরু করে বার বার ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথে কখনও এর প্রথমোক্ত কখনও বা 
দ্বিতীয়োক্ত প্রবণতার প্রীবল্য দেখা গেছে । 

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দ্বিজাতিতত্বের আধুনিক ইতিহাস জানতে আমরা অতঃপর 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করব। নূতন প্রাণশক্তিতে উছ্ছেল যে 
ইসলামের অভিঘাতে একদা ভারতীয় সমাজে একটা প্রবল আলোড়নের স্ষ্টি হয় 
কালক্রমে তা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে । রাজনৈতিক দিক থেকে মোগল শক্তির শেষ 
যুগ। মারাঠা ও শিখ শক্তির উদয় হয়েছে এবং অন্তরাল থেকে ব্রিটিশ শক্তি 
আবিভূর্ত হয়ে বণিকের মানদণ্ডের অন্তরালে পূর্ণ রাজদণড রূপে আত্মপ্রকীশের 
প্রহর গুনছে । অনতিবিলম্ছে তাদের মাধ্যমে পাশ্তত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এদেশকে 
প্লাবিত করবে । 

সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ব ভারতে মুসলিম হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
আন্দোলন হয় আমাদেরই বঙ্গদেশে । ফরিদপুর জেলার মৌলভী শরিয়ত্উল্লা দীর্ঘ 
বিশ *বৎসর কাল আরব দেশে অতিবাহিত করে প্রত্যাবর্তন করার পর উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে তার ফরাজী আন্দোলন মারফত মুসলমানদের কট্টর ইসলাম- 
নিষ্ঠ হয়ে নিজেদের অবস্থার সংস্কার-সাধনের পরামর্শ দিলেন। তার পুত্র ছুদু 
মিঞাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ অনুগামীদের জমিদারদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন । তবে তার আন্দোলনের এই অর্থ নৈতিক 
দিক সম্ভবতঃ জমিদারদের বৃহদংশ হিন্দু হবার জন্য । জৌনপুরের শেখ করামৎ 
আলীও এমনি এক কট্টর ইসলামী আন্দোলন প্রবর্তন করেন। চল্লিশ বছর একটান। 
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পূর্ববঙ্গে নৌকাযোগে সদলবলে সফর করে তিনি আসাম ও বক্ষে গৌড় ইসলামের 
প্রচার করেন । 

ওহাবা আন্দোলনের প্রবর্তক বায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদের ( ১৭৮৮-১৮৩১ 
খ্রীঃ) প্রভ।ব অবশ্য আরও বাপক ছিল। তিনি অন্ুপ্রীণিত হন ইসলামী ধর্ম- 
দর্শনের অদ্িতায় পণ্ডিত দিল্লার শাহ-ওয়ালি-উল্লা ( ১৭০৩-১৭৬২ খ্রীঃ) দ্বারা । 
বঙ্গসবিহার থেকে শুক করে ইংরেজ শ[নের বহিভূতি শিখ শাসিত উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত অঞ্চলকে দার-উল-হারব বা কাফের শাসিত দেশ বিবেচনা করে তার জেহাদ 
এবং তা সম্ভব না হলে মুজাহিদদের হিজরতের বাণী তাঁকে মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় 
করে তোলে। আধুনিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করার পরিবর্তে এই সন্নীতিপরায়ণ 
সংস্কারক অতীতে কিরে ঘ।ওয়াকেই বাঞ্চনীয় মনে করেছিলেন । তার উদ্দেশ্য 
ছিল ঃ “***ঘুসলমান সমাজকে আভ্যান্তরাণ অবক্ষয়ের প্রভাবমুক্ত কর। এবং দেশে 
মুসলিম সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষঠা 1...তিনি এক পৃথক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব 
করেন কারণ ভার মতে ইসলাম ও তার প্রথা-পদ্ধতির পুনরভ্যুদ্নয়ের জন্য এ একান্ত 
অপরিহার্য 1৮৫ 

নেশন স্টেটের মানসিক! সে যুগের ভারতে গডে না উঠলেও স্বভাবতই এই 
পৃথক হবার বা থাকার মানসিকতা ভারতীয় সমাজের বৃহত্তম অংশ হিন্দুদের কাছে 
প্রীতিপ্রদ মনে হয় নি। শিখ রাজত্বকে দারুউল-হারব ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে 
জেহাদ পরিচালনার জন্য স্বভাবতই শিখর।ও মুসলমানদের প্রতি অপ্রসন্ন হন। 
তাছাড়া ওহাবী জেহাদের শিকার হিন্দুর্দেরও হতে হয় এবং শিখ সামাজ্য ইংরেজদের 
করায়ত্ত না হওয়। পর্যন্ত ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন প্রশয়ে পুষ্ট৬ ওহাবী জেহাদীদের হাত 
থেকে হিন্দুরা রক্ষা পায় নি। এর পরিণামে মুললমানর] দেশের মূল ধারা থেকে , 
আরও দুরে সরে গেলেন । 

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজদের নীতিতে আরও একট! পরিবত্তন দৃষ্টিগোচর 
হল। বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সমান অংশ গ্রহণ করলেও ইংরেজদের 
আক্রোশটা প্রধানতঃ পড়েছিল মুসলমানদের উপর । আইনতঃ ভারতসমাট 
বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহী! নিজেদের কাজকে নীতিসঙ্গত রূপ দেবার 
চেষ্টা করেছিল । বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবিত বৃহত্তম অঞ্চল অযোধ্যার শাসক নবাবও 
ছিলেন মুনলমান । এছাড়া ছোট বড় আরও অনেক বিদ্রোহের নেতাও ছিলেন 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী । এইলব কারণে নৃতন শাসক ইংরেজদের দমননীতি মুসলমান 
অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর পড়ে ৷ অতঃপর তাঁদের তক্ষাৎ রাখাই হয় ব্রিটিশ নীতি। 
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মুসলমান অভিজাত আশ্রক সম্প্রদায়ের নূতন শাসকবর্গ কতৃক তাদের পরিহার 
করে চলার এই নীতি বুঝতে বিলঙ্ঘ হয় নি। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে 
তাঁরাই স্বাধীন ভারতের শেষ শাসক সম্প্রদায় এবং তাই সঙ্গত কারণেই উডে এসে 
জুডে বসা এই বিদেশীদের অপসারণের পর তীদের হাতেই দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরিত 
হওয়! উচিত। ইংরেজদের সহচর হিসাবে হিন্দুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছেন 
যদিও এর পূর্বে এই অধিকার ছিল কেবল তীদেরই | ভবিত্যতে হিন্দুদের দ্বারা শাসিত 
হতে হবে_ এই আতঙ্কও মুসলমান অভিজাতদদের মনে বাসা বাধল। [কন্ত উপায়ান্তর 
না দেখে আত্মমর্ধাদাজ্ঞান এবং অভিমান-চালিত হয়ে তারাও ইংরেজদের সান্সিধ্য 
থেকে দূরে সরে থাকার মানসিকতা ও অতীত কও্য়নবৃত্তি গড়ে তুললেন। ইংরাজী 
শিক্ষ-দীক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণের ধার দিয়ে না গিয়ে তারা মাদ্রাসা-মক্তবের উদ 
আরবী-ফাসী ভিত্তিক শিক্ষা-সহবতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করলেন। আর চোখের 
সামনে দেখতে লাগলেন যে ইংরেজ শাসকদের প্রসাদরপুষ্ট এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণকারী হিন্দুরা কেমন সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছেন। এর 
উপর ফাসীর পরিবর্তে ইংরাজীকে রাজকার্ধের ভাষা করায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন ও লাখেরাজ সম্পর্তির অধিকার বাতিলের ফলে মুসলমান অভিজাতর শিক্ষা- 
সংস্কৃতি ও আথিক--উভয় ক্ষেত্রেই মার খেলেন । উপেক্ষার অন্য একদিকে অবরুদ্ধ 
ক্ষোভ ও দেশের মূল প্রবাহ থেকে সরে থাকা এবং অন্য।দকে হিন্দুদের প্রতি 
ঈর্া। ও ভয় সিপাহা বিদ্রোহ-উত্তর মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিকতার 
ভিত্তিভূমি হয়ে উঠল। সত্য কাল্পনিক যা-ই হোক, পূর্বোক্ত নুসলিম মানসিকতা 
পরবতী এক শতাব্দীকালের [হন্দুমুলমান রাজনৈতিক সম্পর্ককে গভারভাবে 
গ্রভ।বিত করেছে । 
অভিজাতরা কৃর্মবৃত্তি গ্রহণ করায় সাধারণ মুপলমানদের নেতা হয়ে দাড়ালেন 
যুগ এবং কালপ্রবাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ দুরদুৃষ্টিবিহীন সঙ্কীণচেতা গৌডা ধমীয় নেতৃবৃন্দ | 
সেই সব নেতাদের আদর্শ ছিল করাজী ও ওহাবী আন্দোলনের তত্ব-দর্শন | তাদের 
ধারণা ছিল-_গোঁড়া ইসলামী আচার-আচরণ থেকে ব্চ্যিতিই দুসলমানদের পতনের 
কারণ এবং কোরাণ-হদীস-সম্মত অতীতে ফিরে গেলেই তাদের গৌরব-রবির 
পুনরুদরয় ঘটবে । তদানীন্তন মুললমান সমীজের অবস্থা সম্বন্ধে এক মুসলমান পণ্ডিতের 
নিম্োঙ্ধত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 
“যে সম্প্রদায়ের নিজন্ব ধর্মগ্রস্থের নির্দেশ হল মানুষের মধ্যে সাম্য এবং মানুষ 
এই ধরাতলে লশ্বরের প্রতিনিধি-_ একথা বিশ্বাস করা, সেই সম্প্রদীয় আপন সিদ্ধান্ত 
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ও এঁতিহো নিজেদের এই পরিমাণ বেঁধে ফেলে যে ব্যক্তির যাবতীয় উদ্যম-অভিক্রম 
তিরোহিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীপতির উপর নির্ভরশীল করে তুলল |”? 

কুপমণ্ডকতা৷ পরিহার করে মুসলমান সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুদ্ধ হয়ে 
ব্রিটিশ শাসনের সফলের অংশীদার হবার জন্য যে ছুই মুসলমান নেতা সর্বপ্রথমে 
আহ্বান জানালেন তারা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খা! এবং সৈয়দ আমীর আলী । 
উভয়েহ জাতীয়তাবাদী বা সকল সম্প্রদায়ের ভারতায়দের নেতারূপে তাদের জনসেবা- 
মূলক জীবনের সুত্রপাত করলেও অনতিবিলম্থে নিজেদের প্রয়াস কেবল ন্বধমীয়দের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন। আমীর আলী ১৮৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ আদালতের বিচারপতি 
হবার তেরো বৎসর পূর্বে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টণল স্াশন্যাল মহমেভান আযসোসিয়ে- 
সানের প্রতিষ্টা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এইটিই মুসলমানদের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
সংগঠন যা তাদের সমস্তাবলী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও পথপ্রদর্শনের প্রয়াস করে । 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখাযুক্ত এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম দিকে কয়েকজন হিন্দু ও 
ইউরোপীয় সন্ত থাকলেও, “নিজের লক্ষ্য ও কার্যকলাপের দিক থেকে এটি প্রধানত; 
ছিল একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান । তাই এর বিস্তৃত ভিত্তি সত্বেও এই প্রতিষ্ঠান 
মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয় এবং পরোক্ষ ও অচেতন ভাবে 
তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকত। গড়ে তোলার সহায়ক হয় ৮৮ 

স্তার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রীঃ) স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
না হলেও তার দুরদৃষ্টিবলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন বলে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষাধধে নিজ সম্প্রদায়ের ভিতর এর প্রবর্তনের জন্য অদ্ধিতীয় প্রয়াস 
করেন। দিলীর এই অভিজাত মুসলমান কুড়ি বছর বয়সে ইংরেজ সরকারের 
অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন এবং অধস্তন বিচারকের পদে উন্নীত হন। তিনি 
পাশ্চাত্ত্ের উন্নতির অন্যতম কারণ বিজ্ঞানের প্রবক্তা ছিলেন । পয়গম্ধরের উপদেশ 
এবং কোরাণের প্রামাণাতা৷ মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তিবাদকেও মন্ুস্জীবন 
ও কর্মে উপযুক্ত স্থান দেন। তার ভূমিকা ছিল একদিকে মুসলিম গোড়া মির পৃথক 
থাকার মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং তার সঙ্কে সঙ্গে পাশ্চাত্প্রবাহে মুনলিম 
সমাজকে প্রবাহিত হয়ে যেতে না দেওয়া । সঙ্গত কারণেই তাকে ভারতীয় 
মুসলমানদের নবজাগরণের জনক বল! হয়ে থাকে। সিপাহী বিভ্রোহের সময় 
ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য তাঁকে ষথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয় । ইংরেজ 
রাজত্বকে তিনি দার-উল-ইসলাম বা শাস্তির শাসন ব্যবস্থা বিবেচনা করতেন। 
এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ নিয়েই 
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কেবল মুললমানরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে--এই ছিল তার বিশ্বাস। 
স্বসম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য তাই ১৮৭৫ খ্রীষ্তাব্দে তিনি আলীগড়ে বর্তমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বীজ মহমেডান আযাংলো ওরিয়েপ্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। যা 
৯২” স্রীষ্টান্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । তিনি ইংরেজদের 
মন থেকে এই ধারণা দুর করার চেষ্টা করেন যে মুসলমানরাই সিপাহী বিদ্রোহের 
প্রধান নায়ক । তীর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছাকাছি এনে 
তাদেরও হিন্দুদের মত শাসকদলের প্রসাদপুষ্ট হবার স্থযোগ দেওয়া । প্রথম দিকে 
( ১৮৬৭-১৮৮৩ খ্রীঃ) তিনি দেশের হিতসাধনে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের প্রবল 
প্রবক্তা ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়কে নিজের ছুই চক্ষুর সঙ্গে তুলনা করতেন । 
তাবু আলীগড় কলেজে হিন্দুর।ও অর্থসাহায্য করেন এবং কোন রকম ভেদভাব না 
করে যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু ছাত্র ও অধ্যাপক গোড়ায় এ কলেজে ছিলেন । 
কিন্তু ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের পর তার ভূমিকা পরিবতিত হল । এর স্থত্রপাতের 
আভাস পাওয়া যায় বড়লাটের কাউন্সিলের সদশ্ত হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসনের 
প্রতিষ্টানসমূহে ষোল আনা নির্ধাচন ব্যবস্থার বদলে সরকার কর্তৃক এক-তৃতীয়াংশ 
মনোনয়নের অধিকারবিশিষ্ট বিলের সমথন প্রপঙ্গে ৷ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী 
তিনি এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “***ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক ও 
আথিক অবস্থা কয়েক শতাব্দীর স্বৈরতন্থ ও কুশাসনের ইতিহাসের পরিণাম । এ হল 
জাতির (৫:8০৪) উপর জাতির, ধর্মের উপর ধর্মের প্রভুত্বের পরিণতি | জনপাধারণের 
এঁতিহয ও অন্থভুতি এবং তাদের বর্তমান আথিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বহুল 
পরিমাণে অতীত ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়স্ত্রিত। ব্রিটিশ শাসনের মানবীয় 
পরিণাম ব্রিটিশ আধিপত্যের পূর্ববর্তীকালের বিবাদ ও ছদ্দের স্থৃতি ভারতবর্ষ থেকে 
এখনও মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। ভারতবর্ষ এক মহাদেশ বিশেষ এবং 
এদেশে বিভিন্ন জাতি (1৪০০) ও বিশ্বাসের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর 
বসতি । ধর্মীয় সংগঠন সমূহের কঠোরতা এমন কি প্রতিবেশীদেরও পরস্পর থেকে 
দূরে সরিয়ে রেখেছে । জাতিতেদ প্রথা! এখনও প্রবল ও শক্তিশালী । একই 
জেলার অধিবাসীদের মধ্যে নানা বিশ্বাস এবং বিভিন্ন জাতি (08110129111 ) 
দেখতে পাওয়া! যায়। এদের মধ্যে কোন এক গোষ্ঠীর হাতে যদ্দি ধন-সম্পত্তি ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য থাকে তবে অপর গোষ্ঠীর মধ্যে আছে বি্যার প্রচলন ও তজ্জনিত 
প্রভাব ।.**এমতাবস্থায় একথা অস্বীকার করা কঠিন যে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক 
শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রভূত আয়াসপাধ্য এবং এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও 


৯৫ 


রাজনৈতিক ঝুঁকিও আছে ।”৯ 

অতঃপর তিনি কেবল মুসলমানদের নেত। হয়ে পড়লেন । মুসলমানরা এক 
স্বতন্থ নেশন বা জাতি এবং তীরের নবগঠিত ( ১৮৮৫ খ্রীঃ) ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পৃথক থেকে ইংরেজদের গ্রীতি অর্জনের মাধ্যমে 
স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা উচিত ইত্যাদি হল তার বক্তব্য। ১৮৮৮ 
খ্রীগ্নাব্ে নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ সুম্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের 
প্রোৎসাহন দিয়ে বলেন, “এই পরিস্থিতিতে মুমলমান ও হিন্দু এই ছুই জাতি 
(109010105 ) একই সিংহাসনে একভাবে ক্ষমতা ভোগ করবেন--এ কি সম্ভব? 
স্থম্প্টতাবে এ অসম্ভব । এদের মধ্যে একটিকে অপরের উপর বিজয়া হয়ে বিজিতকে 
ধরাশ|য়ী করতে হবে। উভয়েই সমভাবে থাকতে পারে এই আশা পোষণ করা 
অসম্ভব এবং অভাবনীয় ইচ্ছার গ্যোতক”১০ | ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের 
হাতে ক্ষমতা আসার অর্থ মুনলমানদের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসন-_এই 
যুক্তি দেখিয়ে তিনি কোন রকম শাসন-সংস্কার এবং বিশেষ কবে প্রতিনিধিত্বমুলক 
শসন-ব্যবস্থার দ্াবিরও বিরোধিতা করতেন এবং ইংরেজ শাসন চিরস্থায়ী হোক 
চাইতেন ।১১ শ্ঞার সৈয়দ প্রভাবিত আলাগড গোষ্ঠার বুদ্ধিজীবীবর্গ ধারা সে 
সময়ে এবং পরেও মুসলিম শামনকে প্রভাবিত করেছিলেন তার! হলেন 
শিক্ষাব্রতী মৌলভী নাজিব আহমদ, মৌলভ। জাকাউল্লা, ইউস আলী, কৰি 
আলতাফ হোসেন ও হালি এবং পাটনার পুত ও বিছ্যোত্সাহী খুদদাবকস 
প্রমুখ । আলীগডগোষ্টীর অপর এক নেতা ভকির-উল-দুক্ক এবং কলকাতার আমীর 
আলার সহায়তায় স্থার সৈয়দ তার নূতন ভূমিকা পালন করতে লাগলেন । 
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে ওহাবী আন্দোলনের অবলুপ্তি এবং অন্যদিকে ইংরেজ 
রাজত্ব দার-উল-হারব নয়, দীর-উপ-ইসলাম ও মেই কারণে তার সঙ্গে সহযোগিতা 
করা কর্তব্য-_এই মর্মে মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ফতোয়া স্যার সৈয়দের 
ধারাকে পুষ্ট করল। তাদের মত মুসলমান সমাজের অগ্রণীদের এইভাবে স্বীয় 
সম্প্রদীয়কে ভারতীয়দের তদানীন্তন আশা-আকাজ্ষ1! থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার 
প্রয়ন যে ফলবতী হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বিশেষ করে অভিজাত ও 
মধ্যবিত্ত মুনলমান সমাজে যখন হিন্দুবিদ্বেষ ছিলই । এ সম্বন্ধে ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্ে 
“ইসলাম প্রচারক” নামক একটি বাংলা পত্রিকায় মুসলমানদের তরফ থেকে প্রকাশিত 
একটি বিবৃতির তাৎপর্য অনুধাবনীয় । বিবৃতির অভিমত হল-_ব্রিটিশ শাসনে 
মুললমানেরা নিঃসংশয়ে অসীম শাস্তি ও সখে বসবাস করছেন ।৯২ 


১৩৬৩ 


স্যার সৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ছাড়াও কংগ্রেসের ভারতীয়দের 
সিভিল সাভিসে নেবার দাবিরও বিরোধী ছিলেন এবং এমন কি দেওবন্দের মুলমান 
নেতাদের সেই ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন যাতে মুসলমানদের বলা হয় যে 
ইহজাগতিক ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা কর! চলতে পারে 1৯৩ ( অবশ্ঠ উক্ত 
কফতোয়ায় এও বলা হয়েছিল যে মুসলমানদের স্যার সৈয়দের কার্যকলাপের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করা বাধ্যতামূলক নয় ।) লখনউ-এ প্রদত্ত ১৮৮৭ খ্ীষ্টান্দের ডিসেম্বরের 
দেঁড়ঘণ্টার ওজস্ষিনী ভাষণে স্যার সৈয়দ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে দুঢমূল করেন । 
কখনও কখনও তিনি ইসলামের সনাতন তলোয়ারের ভাষার শরণ নেবার হুমকি 
দেন। তার পূর্বোক্ত ছুই সহকর্মী এবং অন্যান্ত ভাবশিষ্যর৷ ও মুসলমান সমাজের 
অন্যান্য প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ তার চতুষ্পার্থে সমবেত হয়ে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে 
আরও পুষ্ট করেন । 

হিন্দু প্রতৃত্বের ভয় যে একেবারে অমূলক ছিল তাও বলা চলে না। এ সময়ে 
স্থানীয় স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মুসলমানেরা 
যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও বিশেষ স্থবিধা করতে পারেন নি। এই 
কারণে ১৮৯৫ খ্র্টাব্দের পুণ৷ মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মুসলমানরা আদৌ অংশ- 
গ্রহণ করেন নি। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে তারা একটি আসনও পাবেন না। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক ( বিধান ) সভার নির্বাচনে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও 
হিন্দুদের তুলনায় মাত্র অর্ধেকে আসন পান। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার যে 
দাবি উঠছিল তার মূলে রয়েছে মাথাপিছু একটি করে ভোট । এপথে তো সংখ্যা- 
গুরু হিন্দুদের শাসনই চিরস্থায়ী হবে এবং এক কালের শাসক মুসলমানদের তাদের 
অধীন হয়েই বরাবর থাকতে হবে । স্তরাং এ পথে মুসলিম আত্মাভিব্যক্তির প্রকাশ 
কি করে সম্ভব? 

ক্রমবর্ধমান এই বিচ্ছিন্নতাবাদের ৯৪ চূড়ান্ত রাজনৈতিক রূপ হল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
মুমলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এবং লর্ড মি্টের কাছে আগ! খাঁর মুসলিম প্রতি- 
নিধিমণ্ডল নিয়ে যাওয়া । এসম্বদ্ধে আগা খাঁর নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি স্মরণীয় £ 
“লর্ড মিণ্টো৷ কর্তৃক আমাদের দাবি মেনে নেওয়! হল পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে যেসব বিভিন্ন প্রস্তাব করেছেন তার ভিত্তি 
স্থাপিত হওয়া । এর চূড়ান্ত অপরিহার্ধ পরিণতি হল ভারত বিভাজন এবং 
পাকিস্তানের স্থ্টি ।”১৫ 

এ প্রসঙ্গের উপর ঘবনিকা টানার পূর্বে একটি সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার 
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জিন্না-১১ 


প্রশ্নস করা হবে। প্রশ্রটি হল-_-১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ধ অর্থাৎ যখন ভারতের ভবিষৎ রাজ- 
নৈতিক আশা-আকাজ্ফার ছ্োতক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার তোডজোড 
চলছে তখন থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভূমিকায় এই আমূল পরিবর্তন ঘটার 
অন্তনিহিত কারণ কি? তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং কর্মস্থচীর বৈশিষ্ট্য এ প্রশ্বের 
পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে অক্ষম । এর উত্তর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে 
দেবার চেষ্ট1 করা হয়েছে_-মালীগড কলেজের প্রথম ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়েডের বেক্‌ 
( ১৮৪৪-১৮৪৯ )-এর ভেদনীতি প্রচারের কুশলী প্রয়াস । তার পরবর্তী ছুই ইংরেজ 
অধ্যক্ষ থিয়োডর মরিসন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ ) এবং ভবলু, এ. জে. আচিবোল্ডের 
(১৯০৫-?) ভূমিকাও প্রথম জনেরই অম্ুরূপ ছিল-_-একথা বলার অপেক্ষা র।খে না। 
এই কারণে স্বভাবতই কংগ্রেসের প্রতিঠাতা আযালান অক্টোভ হিউমের সেই সং 
পরামর্শের ( ভারতবর্ষের অবস্থা! সঠিকভাবে বোঝার জন্য উপযুক্ত মানসিক প্রশিক্ষণ 
লাভ করুন এবং “নুসলমানদের অংশবিশেষের একটি গ্রপ্ত গোষ্ঠীকে”১৬ সন্ধষ্ 
কন্তার প্রবণতা ত্যাগ করুন ) প্রতি থিয়োডর বেক কর্ণপাত করার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেন নি। 

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে রাখা ভাল যে পূর্বে যেমন আমর! দেখেছি 
যে দেওবন্দ গোষ্ঠীর নেতারা একদা বিচ্ছিন্নতীবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, ভারতীয় 
মুসলমানদের অপর একদল নেতাও সেই সময়ে সৈয়দ আহমদের বিচ্ছিন্নতাবাদের 
দ্বারা গ্রভাবিত হন নি। এর মধ্যে প্রধান হলেন কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের 
সভ।পতি বদরুদ্দীন তৈয়বজী ও তাঁর সগোত্রীয়ের। জনৈক শিক্ষাবিদের নামও এ 
প্রসঙ্গে ম্মরণীয় এবং তিনি হলেন আলীগড়ের ফার্সীর অধ্যাপক মৌলানা শিবলি 
যিনি সাম্প্রদায়িকতার কট্টর বিরোধী ছিলেন । মুসলমানরা জাতি অথবা এমন কি 
নিজেদের কল্যাণের জন্যও অগ্রণী হয় না অথচ “তাদের কাছে ধর্মের নামে আবেদন 
করে দেখুন কা বিপুল সাড়া পাওয়া যাবে !”৯৭--এ নিয়ে তীর ক্ষোভের সীমা ছিল 
না। আরও অনেক মুসলমানও এই ভাবে ভাবিত ছিলেন। কিন্তু সে বিষয় 
আপাতত: আমাদের আলোচ্য নয়। 

জিন্না-পূর্ব মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের আলোচনা প্রপঙ্গে বিংশ শতাবীর এই 
প্রবণতার প্রধান বাহন মুসলিম লীগের ভূমিকাও সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন । স্তার সৈয়দ ও সমভাবে ভাবিত 'গোষঠীর প্রভাবে মুসলমান অভিজাত 
সম্প্রদায় দেশের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতি 
বিরূপ ছিলেন । একই কারণে মুসলিম জনমতের বৃহৎ অংশ বঙ্গডঙ্গের বিরোধ সহ 
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তাবৎ সরকার-বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধেই নিম্পৃহ ছিল। এইভাবে কংগ্রেসকে তার 
ধর্মনিরপেক্ষ চারিব্রধর্ম সত্বেও নিজেদের অসহযোগিতার জন্য প্রধানতঃ হিন্দু সংগঠন 
কপে গডে উঠতে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু চারিত্রধর্মের 
জন্য তার বিরূপ সমালোচনাও করতে লাগলেন । মুসলমানদের জন্য পৃথক এক 
রাজনৈতিক দলের পটভূমিকাও এইভাবে প্রস্তুত হল। 

লীগের জন্মকাহিনী পূর্বেই বল হয়েছে । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাঁকায় 
অন্তপ্ভিত সম্মেলনে লীগের নিয়োদ্কত লক্ষ্য নির্ধারিত হয় : “...মুসলমানদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ এবং তার বিস্তার সরকারকে মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তা ও আশা-আকাজ্ফা 
সম্বন্ধে অবহিত রাখা, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অন্থগত 
কর1১৮ এবং মুসলমানদের অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হওয়া থেকে 
বিরত রাখা ।”৯৯ ঢাকার এ সম্মেলনে মুসলমানদের পক্ষে হিতকর বলে বঙ্গতঙ্গের 
সমর্থন কর! হয়েছিল। পরবর্তী বৎসরে করাচীতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনের 
সভাপতি স্যার আদমজী পীরভাই ইম্পিরিয়াল ও প্রাদেশিক কাউ ম্দিলসমূহে মুসলমীন- 
দের জন্য কিছু কিছু আসন সংরক্ষণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে প্রভূত ধন্যবাদ দিয়ে 
মূললমানদের সরকারের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দিলেন । ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 
১৮-১৯ মার্চ আলীগড়ের বিশেষ অধিবেশনে সরকারের জন্য একটি স্মারকলিপি 
প্শ্বত হয় এবং তাতেও মুসলমানদের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থান-সংরক্ষণকে 
ভরতের সমগ্র মুললমান সাম্াজোর আশা-আকাঙ্ষার পরিপৃতি আখ্যা দিয়ে এর 
জন্য সরকারকে অজন্্ ধন্যবাদ জানানো হয় । 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত লীগ অধিবেশনের সভাপতির 
মভিভাষণে সৈয়দ আলী ইমাম ছ্বিজাতি তত্বকে প্রো্সাহিত করে বলেন ঃ “যথার্থ 
মামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সম্প্রদায় হাজার হাজার ব্সর পূর্বের মত পরস্পর 
থেকে বহুদূরে বিরাজমান ।"**উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্বের ক্ষেত্রস্থ চিন্তাভাবনা একে- 
বারেই ভিন্ন ।"..সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদীয়ের ধ্যান-ধারণাও পৃথক । এ কথা 
তাই স্পষ্ট যে চরিত্রের জাতিগত ( ০005০) বিভিন্ততা' ছাড়াও উভয় সম্প্রদ্দায়ের 
চিরাচরিত ধর্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণীয় কোন সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রই 
নেই ।”২০ এ ছাড়া সভাপতি ঘোষণা! করেন যে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা 
যায় না। এ অধিবেশনেই মহম্মদ আলী প্যান ইসলামের আদর্শ প্রচার করে 
বলেন, «...যে দেশের জনসাধারণ সমঙ্রেণীভূক্ত নয়, সেদেশে ভৌগোলিক নির্বাচন- 
ক্ষেত্রের কথা বল! একাত্তভাবেই অনুচিত ।”২১ 
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মুসলিম লীগের দাবিপৃতির জন্য ১৯০৯ গ্ীষ্টাবডে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। এর সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি 
সবিশেষ পক্ষপাত করা হয় । ভারতের রজনী তিতে এর পরিণাম হয় স্ুদুরপ্রসারা । 
এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও প্রবল হতে লাগল, যা পরবতীকালে স্বামী 
শরদ্ধানন্দের শুদ্ধ ও মদনমোহন মালব্যের সংগঠন আন্দোলনে অভিব্যক্ত হল । 

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লাগের অধিবেশনে তদানীন্তন হিন্দি-উছু 
বিরোধের জের ধরে উদ্ভুকে ভারতের বাষ্টরভাষ। করার দাৰ জানিয়ে এবং উদ্ছুঁ 
বিরোধকে মুসলিম-বিদ্বেষ রূপে বর্ণনা করে অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয় । এ সম্মেলনে 
হাকিম আজমল খা! মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের সপক্ষে জোরালে। 
দাবি রাখেন এবং “মুললমানদের পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থনের জন্য ফিরোজশা 
মেহতা, সিনহা ও অন্যান্য মডারেট কংগ্রেস নেতাদের প্রশংসা করেন ।২২ পরবর্তী 
বৎসরে নাগপুর অধিবেশনে সৈয়দ নবীউল্লা ব্রিটিশ সরকারকে এই মর্মে প্রশংসাপত্র 
দেন যে তারা আদৌ ভেদনীতি অন্ুলরণ করছেন না। 

পরবতী বখ্সরগুলিতে অবশ্য একদিকে নৃতন হাওয়া এবং অন্যদকে জিন্নার 
প্রভাবে লাগ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদদের প্রভাবমুক্ত হওয়া শুরু করে এ তথ্য পূর্ববতা 
এক অধ্যায়ে দেওয়া! হয়েছে । খিলাফতের জন্য হিন্দুদের সাহাধ্য নিলেও এঁ দাবি 
ছিল মূলতঃ প্যান ইসসামিক। এজাতায় এক আন্দোলন যে মুসলিম বিচ্ছিন্নতা- 
বাদের মানসিকতাকে পুষ্ট করবে--এ অত্যন্ত স্বাভাবিক । বিশেষ করে তার ভিত্তি 
যাঁদ ধমীয় অহমিকতাবোধ হয় এবং তাকে গতিশীল করার জন্য যাঁদ ইকবালের মত 
কৰি দার্শানকের সহায়তা পাওয়া যায়। ইকবাল তার রচনাবলার মাধ্যমে নিজ 
বিশ্বাস_ইসলামের সর্বব্যাপী ( ৪11 ০70780108 ) সম্পূর্ণতা এবং আধ্যাত্মক মুক্তির 
জন্য সংগ্রামা ভূমিকার কথা প্রচার করেন। খিলাফতের যুগে মুসলমানদের জঙ্গা 
মনোভাবের সঙ্গে এ খুবই খাপ থেয়ে যায়। ইকবাল প্রচার করলেন যে বিশ্ব- 
মানবের আশাস্থল অর্থ ও সম্পদ্দের লোভে পীড়িত ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়, 
একমাত্র ইসলামই তার যথার্থ মূল্যবোধের আধারে জগৎকে আলোকবতিকা দেখাতে 
পারে। সৈয়দ আহমদ যদি ভারতীয় ইসলামে এক পৃথক অস্তিত্বের ভাবনা সঞ্চার 
করে থাকেন, ইকবাল তবে তাকে এক হ্বতন্ত্র ভবিতব্য সম্বদ্ধে সচেতন করে তুললেন । 
তরুণ মুনলিম সমাজ ইকবালের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ও নেহরু-রিপোর্টের স্থপারিশের সংশোধন 
এবং স্বশেষে ১৯৩৭ শ্রষ্টাব্ধের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে (জঙ্ন৷ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের 


রা 
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শক্তিকে ক্ষীণ করে সমস্থিত সংস্কৃতির অনুকূল সমন্বিত রাজনীতি প্রবর্তনে সহায়ক 
হতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হল না। মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় 
অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের আপন স্বার্থ এবং হিন্দুদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস 
এবং ঈর্ষা ও ভয়ের ভিত্তিভূমি তে! ছিলই | বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনৈতিক সংগঠন 
ও জিন্নার সংগঠনী কুশলতায় ত৷ শক্তিশালী হয়ে উঠল । এর প্রেরক-শক্তিও ইসলাম 
এবং এক্সামিক সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে ওঠার ভয়। ইকবালের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ের 
ডিসেম্বরের এলাহাবাদের ভাষণে যে পৃথক মুসলিম রা হুট্টির কল্পনা ছিল, তাকে নিয়ে 
কেম্বিজের আদর্শবাদী ও স্বপ্নদষ্টা চৌধুরী রহম আলী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিরন্তর 
প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, “ইকবালের আদর্শবাদ, রহমত আলীর দুরদট্টি এবং 
মুসলমানদের ভয় ২৩ জিন্নার বাস্তব প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুনলমানদের মধো এমন 
সংহতি হ্ট্টি করল যার তুলন। ব্রিটিশ শাসনকালে মেলে না এবং এর পরিণতি হল 
এক রাজনৈতিক নবঙ্কন্টী ।”২১ লীগের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ের অধিবেশনে ভূতপূর্ 
জাতীয়তাবাদী জিন্নার ছুই জাতিতত্বের সপক্ষে ওকালতী বৃত্তের পরিক্রম! পূর্ণ 


হবারই সমতুল্য । 


॥ ২১ ॥ 
পাকিস্তান স্থষ্টির ইতিহাস নিয়ে আরও অগ্রসর হবার পূর্বে লাহোর প্রস্তাবের পূর্ববতী 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবিভাজনের অন্যান্য পরিকল্পনা ও প্রয়াসের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যেতে পারে । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশের কথ! ইতিপূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। কার্জন যদিও বাংলার চট্টগ্রাম ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের সঙ্গে আসামকে 
যোগ করে এক মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ স্থত্টি করেছিলেন, সে পরিকল্পনায় 
ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল না বলে বঙ্গভঙ্গকে ঠিক ভারত- 
বিভাজনের প্রয়াস বলা যায় না। 

অবশ্ঠ ইতিপূর্বে আলীগড় কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ স্যার থিয়োভর মরিসনের 
এতদ্সন্বদ্ধীয় একটি পুস্তিকা ইংলগ্ডে প্রকাশিত হয়। তান মন্তব্য করেন যে 
৫০ লক্ষ মুসলমানকে যদি উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করানো যায় তাহলে একটা 
জাতীয় ভাবধারার স্থপ্টি হবে এবং হয়ত এর ফলে মুসলমানদেরও সমস্যার সমাধান 
হবে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্খে আবছুল হালিম শ্যরায় সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য এক 
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পৃথক বাসভূমির প্রস্তাব করেন । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টকহলমের আন্তর্জাতিক সমাজ- 
বাদী সম্মেলনে দুই ভারতীয় প্রতিনিধি--আবছুল জব্বার ও আবদুল সাত্তার এ 
জাতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন । ১৯২১ শ্রীষ্টাকে খিলাফতের বিরোধী এবং 
ইংরেজ-শাসনের প্রবল সমর্থক নাদির আলী নামক আগ্রার জনৈক বাবহারজীবী 
একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে হিন্দুমুসলমান সমস্যার 
সমাধানের অন্যতম উপায় হল ভারতবিভাজন। এর তিন বছর পর মৌলানা 
মহম্মদ আলী আলীগডে প্রদত্ত এক বক্তৃতাগ্রসঙ্ষে মন্তব্য করেন যে, “হিন্দু-মুসলিম 
সমস্যার সমাধান না হলে ভারতবর্ষ হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারতে বিভক্ত হবে ।” 
এ বছরেই লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের এক সভায় এক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই অভিমত 
ব্যক্ত করা হয় যে এদেশে এককেন্ড্রিক (9101015) শাসন-ব্যবস্থার বদলে ফেডারেল 
ধরনের শাসন-ব্যবস্থা চাই । বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবকে যথার্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা 
দেওয়া যেতে পারে না। লালা লাজপত রায়ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পরিকল্পনা 
রচনা করেছিলেন, যাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ববঙ্গে চারটি 
মুসলিম রাজ্য (58663) গঠনের প্রস্তাব ছিল। 

ইকবাল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 
সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদ্দেশগুলিকে নিয়ে ফেডারেল 
ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি রাজ্য (51816) গঠনের প্রস্তাব করেন। তবে কি ভারত- 
বর্ধ এবং কি লগ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে মমবেত লীগ বা অন্য মুসলিম নেতারা এর 
প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি । ১৯৩৩ গ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব লীগের স্যার মহুম্মাদ 
শাহনওয়াজ “জনৈক পাঞ্জাবী” ছদ্মনামে “কনফেডারেসি অফ ইগ্িয়া” নামে একটি 
পুস্তক রচনা করেন । এতে পাঁচ ভাগে ভারতবিভাজনের একটি পৰিকল্পনা পেশ 
করা হয়। বিভাগগুলি হল-_সিন্ধু অঞ্চল, হিন্দু ভারত, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও 
ব্ঙ্গ। তৰে তীর পরিকল্পনায় পৃথক দেশগুলির পুনঃনংযোগকারী ভারত নামে এক 
শিপ্িল কনফেডারেশনের স্থান ছিল । পাঞ্জাবের এককালীন প্রধানমন্ত্রী শ্তার সিকনর 
হায়াৎ খা! “আউটলাইনস অফ এ স্কিম অফ ইত্িয়ান ফেডারেশন” নামক এক পুস্তিকার 
মাধ্যমে সাতটি মোটামুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের সমবায়ে ভারতরূপী এক শিথিল কনফেভা- 
রেশন রচনার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন । খলিকুজ্জমও তদানীন্তন 'ভারতসচিব 
লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং তার সহকারী কর্নেল মুইরহেডের কাছে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে ভারতব্ভাজনের এক পরিকল্পনা দাখিল করেন এবং তার বক্তব্য হল 
এই ফে সেই পরিকল্পনাই লীগ ওয়াকিং কমিটির ১৭৪০ গ্রীষ্টাব্দের ৪31 ফেব্রুয়ারার 
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সভায় গৃহাত হয়ে পাকিস্তান নামে ভারতবিভাগের তিত্ত চন! করে। 
আলীগডের দুই অধ্যাপক সৈয়দ জাফর-উল ও মহম্মদ আফজল হাসান কাদেরী 
পাকিস্তান, বঙ্গ, হিন্দুস্থান, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ও মালাবার _এই ছয়টি সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পন! প্রচার করেন । ডঃ এস. 
এ. লতিফ তার “দি মুসলিম প্রবলেম ইন ই।ওুয়।” গ্রন্থে মুনলমানদের চারটি ও হিন্দুদের 
জন্য আরও ছটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পনা রচনা 
করেন । সিন্ধুর স্যার আবদুল্প। হারুনের কমিটিও লীগের আহ্বানে অপর একটি 
তারত-বিতাজনের পরিকল্পনা রচনা করে । 
সর্বশেষে উল্লেখ করলেও এ প্রসঙ্গে কেছ্বি'জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহুমৎ 
আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । লগুনের কিছু মুসলমান 
ছাত্রসহ রহম আলী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রথম গোলটেবিল 
বৈঠকের সময়ে সমবেত মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দেখ! করে ভারতবর্ষ ভাগ করে 
পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব প্রথম উখাপন করেন এবং নেতার সে প্রস্তাব 
বিবেচনার অযোগ্য মনে করেন__এ তথ ই।তপূর্বে দেওয়। হয়েছে। ছুই বখ্নর 
পর চৌধুরী রহমৎ আলীসহ আরও তিনজন ছাত্র কেছ্ি জ থেকে ১৯৩৩ স্রীষ্টাব্দের 
জাঙ্চুয়ারাতে ভারত বিভাগ করে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
একটি চার পৃষ্ঠার পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের ইংরাজী বানান 
অনুসারে ৮ পাঞ্জাব, 4 আফগানিয়া বা পুস্তভাষী অঞ্চল, %. কাশ্মীর, 9 সিন্কু ও 
[5:81 বেলুচিস্তানের সমন্বয়ে সেই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে বলা হস্ন। তৃতীয় গোল- 
টেবিল বৈঠকে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে এ পুস্তিকা বিতরণ করলেও মুসলমান 
নেতারা কেউই অথবা জিন্না তখন পাকিস্তান প্রন্তাবকে গুরুত্ব নহকারে বিবেচনার 
যোগা মনে করেননি । 149 ০/ 124 নামক সেই পুস্তিকাটিতে বল! হয় 
যে সে বক্তব্য পাকিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের 
দাবি। তারা গোলটেবিল বৈঠকে নির্ধারিত ফেডারেল শাসনব্যবস্থার বিরোধী 
ছিলেন । তাদের বক্তব্য ছিল £ “পাকিস্ত।নের মুসলমানর! এক পৃথক বৈশিষ্টযযুক্ত জাতি 
(1180100 )..*এবং তারা এক পথক জাতীয় (108010081) মর্যাদার স্বীকৃতি দাবি 
করে ।” শেষ গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির 
মুসলমান সদন্যদের ১৪৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাজনের এই স্ুস্পই প্রস্তাব সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করলে ইউন্ফ আলী মন্তব্য করেন যে, ওট1 “নিছক ছাদের পরুকল্পুনা, 
কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ পরিকল্পনা পেশ করেননি।” স্যার জাফক্ুল্প] খা বলেন জে ও 
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প্রস্তাব “বিকুতমন্তিদ্দের কল্পনা ও অবাস্তব ।” ১৯৩৫ খ্ীষ্টাবে চৌধুরী রহমৎ আলী 
পাকিস্তান জাতীয় আন্দৌলনের সভাপতিবপে কেছ্ি'জ থেকে চার পৃষ্ঠার আর একটি 
পুক্তিক! প্রচার করেন । 

১৯৪০ খ্রীগ্লান্ধে অবস্থা যখন পাকিস্তান আদর্শের কিছুটা অনুকূল, চৌধুরী 
রহম আালী তখন কর।চী থেকে আর একটি বিবৃতি দেন যা পরে 7761471121০ 
15127702770 1/6 8477107106 ০/ 1707071:7 নামে কেঙ্গিজ থেকে প্রকাশিত হয় । 
এতেও মুসলমানদের ভারতীয় এতিহা সর্বতোভাবে অস্বীকার করে স্বাধীন পাকিস্তান 
র্াষ্টের পক্ষে ওকালতী করা হয়। ব্রহমৎ আলী প্রচারিত পাকিস্তীনের মানচিত্রে 
একে তিন নামে তিনটি অংশে বিভক্ত রাষ্রকপে দেখানো হয় | উত্তর-পশ্চিম তংশের 
নাম যথারীতি পাকিস্তান। বঙ্গ ও আস।ম মিলিয়ে বঙ্গই-ইসলাম। নিজামের 
উসম।নী বংশের নামে হ।য়দাবাদ উপমানীন্তান নামে পরিচিত হবে প্রস্তাব করা 
হয়। বাস্তবে সই না হওয়া পর্যন্ত বিলাতে অবস্থানকারী এই স্বপ্রদ্রষ্টা মুললমীন 
ঘুবক আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্রে লিখিত পত্র ও প্রবন্ধ এবং প্রচার পুস্তিকার 
মাধ্যমে পাকিস্তানের যৌক্তিকতা সন্গন্ধে নিরলস প্রচার চালিয়ে যান। কিন্ত 
দুর্ভাগাক্রমে তাঁর বিধিলিপিও অধিকাংশ আদর্শব।দী স্বপ্রদ্রষ্টার মত শোচনীয় 
আশ(ভঙ্গের কাহিনীতে পর্ধবমিত হয়েছিল । পাকিস্তানের ভাবদূপের জনক তার 
সাধের “সব পেয়েছির দেশ”-এ বসবাস করার আগ্রহ বোধ করেননি । খলিকুজ্জম" 
লিখেছেন 2” “দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্ধে লাহোরে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ- 
কার হয়েছিল । তিনি আমীকে মধ্যাহুভোজনে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে 
পাগ্তাব ও বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীব্র বিরূপতা ব্যক্ত করেন । তাঁর মতে 
এ কার্য বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য ছিল। আমি তাকে খুবই অসন্তষ্ট দেখলাম । 
কারণ তার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে তাঁর নিজের শহরে তার উপর দৃষ্টি রাখার 
জন্য সরকারী গুপ্ুচর নিয়োগ করা হয়েছে । অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি লগ্নে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং 7 07224 8877)! নামক একটি পুস্তিকা রচনা করার 
কিছুদিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্ডই লজ্জার কথা যে পাকিস্তানের জনসাধারণ 
যে রাষ্ট্রের নামে তারা শপথ গ্রহণ করেন তার নামকরণকারীর উদ্দেশে এমন কি 
একট] ফতেহাও দেন না ।”১ 

মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রোৎসাহিত করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের 
শ্নহপুষ্ট আগ! খার সেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই একটা প্রমুখ ভূমিকা ছিল। “সেই 
১৯৩৫ শ্রীষ্টাবেই আগা খা দেখতে পেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিজ 
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দ্বাবি পেশ করার জন্য এক সম্পূর্ণ নৃতন ভিত্তিভূমি প্রয়োজন । তিনি মনে করলেন 
ষে এর শ্রেষ্ট উপায় হল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসমূহের এবং বঙ্গদেশের মুসলমানদের এই 
“অপ্রতিরোধ্য ভূমিকার” স্থযোগ গ্রহণ করা। কেন্দ্রে মুসলমানদের “আদ্ন্ত 
ফেডভারেশনপন্থী” হতে হবে এবং “ভারতবর্ষ য! অর্থাৎ দক্ষিণ এসিয়ার এক সংযুক্ত 
রাষ্ট_তাকে তা-ই করতে হবে । এই সংযুক্ত রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ- 
সমূহকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু আমাদের ভারতের প্রতি 
আন্মগত্যে কদীচ কোন শঙ্কা হ্ট্টি হতে দেওয়া চলবে না এবং “আমাদের হিন্দু 
স্বদ্দেশবাসীরা যেন একথ। উপলব্ধি করেন যে তাদের মতই সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণ 
--*আমাদের কাছেও সমান প্রিয় *-* 1৮১ 

যাই হোক, ভারত-বিভাজনের পূর্বতন প্রস্তাবাবলীর অনুশীলন পরিহার করে 
আমরা ১৯৪৪ শ্রীষ্টান্দের ২৩শে মার্চ লীগের লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পরবর্তী 
পরিস্থিতির সমীক্ষ। করব। খলিকুজ্জমর সাক্ষ্যে জানা যায় £ “পরের দিন সকালে 
হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে বড বড অক্ষরে প্রকাশিত হল “পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত”, 
যদিও এ নাম ছুটি বক্তৃতার কোনটিতেই উচ্চারিত হয়নি বা প্রস্তাবেও উল্লিখিত 
হয়নি। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ মুসলিম জনসাধারণের সামনে এক সথসংবদ্ধ 
ধুয়ো উপস্থাপিত করল এবং অবিলঙ্কে তা তাদের সামনে একটি রাষ্ট্রের ভাবমৃতি 
খাড়া করল। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের কাছে পৌছে দিতে এবং 'ঠার যথার্থ 
অর্থ ও তাৎ্পর্ধ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে মুসলমান নেতাদের অনেক সময় লাগত । 
হিন্দু সংব'দপত্রসমূহ লাহোর-প্রস্তাবের নাম 'পাকিস্তান-প্রস্তাব দিয়ে মুসলিম জন- 
সাধারণের কাছে এর তাৎপর্য বোঝানোর জন্য নেতাদের যে বহু বছরের পরিশ্রমের 
প্রয়োজন পড়ত তার হাত থেকে তাদের রেহাই দিল ।”৩ জিন্নার এককালের একান্ত 
সচিব পীরজাদা এই ঘটন।র বর্ণনাপ্রসঙ্গে জিন্নার নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন £ 
“পাকিস্তান শব আমরা চালু করিনি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার 
দিয়েছেন । লাঁহোর-প্রস্তাব তীব্রভাবে সমালোচন। করতে গিয়ে হিন্দুরা পাকিস্তান- 
প্রস্তাব রূপে এর উল্লেখ করেন । তার ফলেই এই শব্দের প্রচলন হয় । অবশ্য 
জিন হিন্দুদের এর জন্য ধগ্যবাদ জানান ।”৪ 

লাহোরের এ সিদ্ধান্ত সরকারী ভাবে “পাকিস্তান-প্রস্তাীব”-এর অভিধা পায় 
পরবর্ত; বৎসরের ১৫ই এপ্রিল মাপ্রাজে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে । 
সেই অধিবেশনেই স্থির হয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই হবে লীগের মূল নীতি এবং 
প্রতিষ্ঠানের সংবিধানেও তা স্বীকৃতি পান্ন। পাকিস্তান অর্থাৎ পবিত্র দেশ অথবা 
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পবিভ্রদের দেশ নাম এই দাবির সপক্ষে মুসলিম ধর্মোন্মার্দনাকে যুক্ত করার ব্যাপাক্রে 
প্রবল সহায়ক সিদ্ধহয় | 

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান দাবিকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ষে 
প্রবল জনমত সংগঠিত হতে থাকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে জিন্না বিশ্বাস অথবা আচারে-বিচারে আদৌ গোড়া মুললমান 
ছিলেন না। বরং তিনি মৌলভী-মৌলানাদের বিরোধী ছিলেন। এমন কি 
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ( ১লা ফেব্রুয়ারী ) বোম্বের ইসমাইলি কলেজের এক বক্তৃতায় তিনি 
বলেন যে ধর্ম হল “নিছক ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার একটা ব্যাপার” | দেশ 
বিভাগের ঠিক পূর্বে রয়টারের প্রতিনিধি ডুন ক্যাম্পবেলকে জিন্না বলেন যে নৃতন 
রাষ্ট্রটি হবে “এক আধুনিক গণতাস্ত্িক রাষ্ট্র যার সার্বভৌমত্ব থাকবে জনসাধারণের 
হাতে এবং ধর্ম জাতি (০8৪6০) ও বিশ্বাস নিবিশেষে নৃতন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নাগরি- 
কতার সমান স্থযোগ ভোগ করবেন ।”৫ প্রত্যুতঃ ধর্মশান্ত্রনিষ্ঠ উলেমা সম্প্রদায় ও 
তাদের সংগঠন জমায়েত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ, পাকিস্তান দীবির বিপক্ষে ছিলেন এই 
কারণে যে তাদের মতে ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়-_ইসলামের 
উম্মা বা সমাজ আন্তর্জাতিক । এই কারণে প্যান ইসলাম মুসলমানদের স্বাভাবিক 
প্রবণতা । স্যার সৈয়দ আহমদের মত জিন্নাকেও যে উলেমাদের তীব্র বিরোধিতার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার অন্ততম কারণ এই | এ প্রসঙ্গে ১৯৪৫ খ্রীষ্টান্ের অক্টোবরে 
জমায়েতের সভাপতি মৌলানা হোসেন আহমদ মাদনির জিন্না ও লীগের বিরুদ্ধে 
ফতোয়া এবং অহৃর উলেমাদের ব্যঙ্গ করে তাকে কাফের-এআজম বলার কথা 
স্মরণীয় । একথা সত্য যে ভারত-বিভাজনের প্রাক্কালে সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের সময় ন্বয়ং জিন্নার উদ্যোগে লীগ উলেমার্দের একাংশের 
সাহায্য নেয় এবং তাদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত৬ প্রচার গণভোটের পরিণতি 
লীগের অনুকুল করতে সাহাধ্য করে। এই সময়ে জমায়েতের পাকিস্তান দাবির 
অনুকূল অংশ মূল প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জমায়েত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম গঠন 
করে । 

কিন্তু সেসব ছিল জিন্নার রাজনৈতিক কৌশলের অন্তর্গত । এইজন্য তিনি পাকি- 
স্তানের প্রবল প্রতাপান্থিত কর্ণধার হওয়া সত্বেও তার এককালের সহায়ক জমায়েত- 
উ্-উলেমা-ই-ইসলামের ১৯৪৮ গ্রীষ্টাব্বের ১৩ই জানুয়ারী পেশ করা ধর্মীয় পুরুষদের 
সরকারী ক্ষমতার ভাগ দেবার দাবি সম্বন্ধে কোন রকম উত্সাহ দেখাননি। পরের 
মাসে পাকিস্তানের ভবিষ্তুৎ সংবিধানের কপরেখার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 
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“আমি নিঃসন্দেহ যে এ হবে গণতান্ত্রিক ধরনের যাতে ইসলামের মূল নীত্বির সমাবেশ 
থাকবে ।” এবং "পাকিস্তান কোনমতেই ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না যার শাসনের দায়ত্ 
থাকে দেবী উদ্দেশ্বচালিত ধর্মযাজকদের হাতে ।”৭ 
মূল কথা হল-_পাকিস্তানের আন্দোলন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শি।ক্ষত লিবারেল 
নেতারা পরিচালনা করেন এবং জিন্না স্বয়ং সেই শ্রেণীর প্রতিভূ। ব্রিটিশ শাসনে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং চাকুরি ও বাবস' ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় 
অন্থৃবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য এই শ্রেণা র।জনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া শুরু 
করে। সমাজ ও অর্থনীতির সর্বস্তরে হিন্দদের প্রাধান্য মুনলিম অভজাতদের মধ্যে 
ঈর্ধা এবং ভয়- ছুই-এরই জন্ম দেয়। ইসলামের প্রথম যুগ এবং ভারতের মুসলিম 
শাসনের অতীত গৌরবের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই নেতৃত্ব সাধারণ 
মুসলমানদের ( এর মধ্যে প্রাচীনপন্থী গৌডা ধমীয় অন্ধবিশ্বাস দ্বারা চালিত অশিক্ষিত 
এবং অর্ধশিক্ষিত মোল্লা, পীর জাতীয় ধর্মযাজকরাও পড়েন ) মধ্যে ইসলামের লুপ্ত 
গৌরব পুনকদ্ধার এবং ইসলামের উজ্জল ভবিষ্যাৎ গড়ার স্বপ্ন দুটমূল করে তোলে । 
যে কোন রাজনৈতিক নেতার কৃতিত্বের মূলে আছে নিজের ব্যক্তিগত স্বপ্রকে অন্ু- 
গামীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তা সত্য বা সম্ভাব্য বলে বিশ্বীস করতে অনুপ্রাণিত করা 
এবং এইভাবে তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলা । নেতা হিসাবে জিন্নার সার্থকতা 
এইখানে । “জনসাধারণের মধ্যে জিন্না যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তার 
ব্যাখ্যা এই ঘটনার দ্বারা করা যায় যে তিনি এক নৃতন মুসলিম রাষ্ট্রের আওতায় 
ভাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা! লাভের প্রতিশ্রতি দেন। পাকিস্তানের দাবির দ্বারা 
মুমলিম লীগ ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রততিদ্বদ্দিতা বিনাই ক্ষমতা ও প্রতাব-প্রতিপাত্তর 
আকাঙ্ার সন্তষ্টিবিধান করছিল এবং জনসাধারণের রাজনৈ'তক অভীপ্ার পরি- 
পৃতি ঘটাচ্ছিল।”৮ 
মুনলিম জনমতের পূর্বোক্ত দুই আপাত পরম্প্রবিরোধী ধারার সফল সমগ্বয়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত জিন্নার নেতৃত্বের জন্য অতঃপর পাকিস্তানবিরোধী তাবৎ প্রয়াস 
প্রবল জলোচ্াসের মুখে বালির বাধের মত বার্থতায় পর্যবসিত হল। হিন্দু মহাসভার 
নেতা সাভারকরের ২৫শে মার্চের উক্তি-_সর্বশক্তি প্রয়োগে আমরা ভারত-বিভাজনে 
বাধা দেব, অথবা মাস্টার তারা সিং-এর ১৫ই এপ্রিলের শাসানি মুসলিম জন- 
মানসকে ঘথারীতি পাকিস্তানের আরও অল্গুকুল করল । হরিজন পত্রিকায় এপ্রিল 
মাসে একাধিক প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপিত গান্ধীর যুক্তি অথবা জওহরলাল ৰা 
কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের ভারত-বিভাজনের বিরোধী বক্তব্য “হিন্দু স্বার্থ প্রভাবিত” 
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বিধায়ে তারা বিবেচনার অযোগা মনে করলেন । লাহোরে মার্চে বাদশা! থার 
সভাপতিত্বে অন্ুষ্ভিত সাম্প্রদায়িকতাঁবিরোধী সম্মেলন পাকিস্তানের দাবি এবং 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ও চাকুরিতে সংরক্ষণ আদির তীব্র নিন্দা করল। 
২৭শে এপ্রিলে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্সের সভাপতিত্বে এবং কংগ্রেস ও অন্যান্ত 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত দিল্লীর অখিল ভারতীয় 
আজাদ মুসলিম সম্মেলনে উপস্থিত ১৪০০ প্রতিনিধি লাগের ভারত-বিভাজনের 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে লীগই মুসলমানদের প্র(তিনিধিত্বমূলক 
গ্রতিগান- এই দীবি অস্বীকার করে। কুস্তকোণম্এ মহম্মদ ইউসুফ শর ফের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতের মুসলম।নদের বিভেদবিরোধা সম্মেলন ছুই 
জাতিতত্বের এনং লাগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এই 
দাবির বিরোধিতা করে । ডিসেম্বরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবতন ভাষণে স্যার 
সুলতান আহমদ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি 
পরম্পর বিরোধী এবং এদের মধ্যে সাধারণ মিলনভূমি নেই। কিন্তু এইসব সম্মানভাজন 
নেতৃবুন্দ এবং সবগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের বিধানসভার বহুসংখ্যক মুনলমান 
সদন্ত ( এর মধ্যে সিকন্দর হায়াং খাও ছিলেন যিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, 
আঞ্চলিকতার স্বার্থে পাঞ্জাবের স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক হলেও এবং এই কারণে লাহোর 
প্রস্তাব সমর্থন করলেও এক বতসরের মধ্যে পাঞ্জাব বিধানসভায় প্রকা্তে লাহোর 
প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেন যে এ ব্যাপারে তার কোন দায়িত্ব নেই ও এ প্রস্তাবের 
তাৎ্পর্ধ যতই উপলব্ধি করছেন, ততই তার বিরোধী হচ্ছেন ) মুসলমান জনসাধারণের 
মনে এই সব প্রচেষ্টা কোন দাগ কাটতে অক্ষম হয়। 

১৯৪১ শ্রীষ্কান্দের ২১শে জুলাই বড়লাট জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করে 
জিন্নার অন্মতি ব্যতিরেকে তাতে লীগ প্রভাবিত তিনটি প্রর্দেশের প্রধানমন্ত্রী স্যার 
সিকন্দর (তার ইউনিয়নিন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সঙ্গে অবশ্য লীগের সম্বন্ধ ছিল 
আনুষ্ঠানিক), স্যার সাছুল্লা এবং ফজলুল হক সহ আরও তিনজন প্রভাবশালী মুসলমান 
নরনারীকে সদন্তবূপে নেন । জিন্না কৈফিয় তলব করলে প্রধানমন্ত্রীর জানান যে 
ুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার অনুকূলে লীগের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ধের ৩১শৈে আগস্টের 
প্রস্তাব রয়েছে । এছাড়া লীগের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, নিজ নিজ প্রদেশের 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারা মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু বড়লাট লীগ সদশ্তদের 
“লাগের সভাপতি এবং কার্ধসমিতিকে এড়িয়ে”১০ তার শাসন পরিষদ ও জাতীয় 
প্রতিরক্ষা পরিষদে এসব মুসলমান সদস্য নেবার সিদ্ধান্ত করায় এবং ভারতসচিব 
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আমেরী বিলাতের পার্লামেন্টে এই ঘোষণা! করায় যে তাঁরা “মহান মুসলিম 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি” হিসাবে এ পদে নিযুক্ত হচ্ছেন, মুসলিম প্রতিনিধিত্বের একমেব 
দাবিদার লীগ-_এই ভূমিকার প্রবন্ত। জিন্না লীগ সশ্যাদের বড়লাটের মনোনয়নে 
এসব পদে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করলেন । সঈদ্দের মতে, “ব্যাপারটা 
অতঃপর মুমলিম প্রতিষ্ঠানের মর্ধাার এবং জিন্নার শক্তির পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে 
দাড়াল | ১২ 
নামমাত্র ভাবে স্যার সিকন্দর লীগের প্রত আগগত্য প্রকাশ করলেও ব্যক্তিগত 
ভাবে পাগ্াবের নেতৃত্বের প্রশ্নে জিন্নার বিরোধী ছিলেন । এ ছাড়া তার মুসলমান- 
হিন্দু-শিখের মিলিত ইউনিয়নস, রাজনীতির স্বার্থেও তিনি পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রাধান্য অবঞ্চনায় মনে করতেন যদিও অখিল 
ভারতায় স্তরে জিন্নাকে মুপলমানদের প্রবক্তা হিপাবে মেনে নিয়েছিলেন । তীর 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হওয়ায় তাই স্তার সিকন্দর প্রথমে জিন্না ও লীগের এই নির্দেশের 
তীব্র বিরোধিতা করলেন । কিন্তু জিন্নাও উপলব্ধি করেছিলেন যে এই প্রপ্থে পিছু 
হটে এলে পাঞ্জাবে লীগের ভবিষ্যৎ দীর্ঘকালের জন্য মাটি হয়ে যাবে এবং তাহলে 
পাকিস্তানের প্রথম অক্ষরই (৮) আপাততঃ তাঁর হাতছাড়া হবে। ন্বাযুযুদ্ধের 
পরণামে অনতিবিলম্বে স্যার সিকন্দর আত্মসমর্পণ করলেন হয়ত এই ভেবে যে এর 
দ্বারা পাঞ্জাবে তার কর্তৃত্ব বিদ্বিত হবে না। শ্যার সাছুল্ল।ও তার অন্গগামী হলেন 
(২৫শে আগস্ট ১৯৪১) । শেরে বাঙ্গাল ফজলুল হক এই প্রশ্নে জন্নার বিরুদ্ধে প্রথমে 
প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলেও বিধানসভায় প্রধানতঃ লগ সদশ্যদের উপর নির্ভর করতে 
হচ্ছিল বলে (তার কৃষক প্রজা! দল ইতিমধ্যে মন্ত্রামগ্ুলের নাতির প্রশ্নে বুধ! [বভক্ত 
হয়ে গেছে ) শেষ পর্যন্ত জিন্নার নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবার সাহস করলেন না। হক 
সাহেব পরব্তীকালে (১৪ই নভেপ্ধর ১৯৪১) লিখিতভাবে ক্ষমা প্রাথনা করে গদি 
বজায় রাখলেন ।৯২ প্রধানমন্ত্রাদের ছাড়। বাকী তিনজন মুসলমান সাশ্্যদ্দের এক- 
জন ( ছতারির নবাব ) হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়ে প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে 
পদত্যাগ করায় জিন্নার রোষ থেকে পারত্রাণ লাভ করেন। বেগম শাহনওয়াজ 
ও স্যার সুলতান আহমদ তখনকার মত লাগ থেকে বহিষ্কৃত হবার ঝুকি নিলেও 
মুঘলিম রাজনীতিতে স্থান পাবার জন্য পরে আবার জিন্না ও লীগের দরস্থ হন । 
বিপুল জনসমর্থন যে কোন রাজনৈতিক নেতার ভিতর দৈবনির্দে শত পুরুষ বা 
চিরঅন্রাস্ততার মানসিকতা হ্ষটি করতে পারে, যদি নাগান্ধীর মত তিনি যথার্থ 
অধ্যাত্মবাদী হন। বিদেশের [হটলার, মুসোলিনী বা স্ট্যালিন বা আমাদের দেশের 
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নেহরু বা জিন্নাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর এই দৈবনির্দেশিত পুরুষ বা 
চিরঅভ্রান্ততার মানসিকতা এবং শ্থৈরতন্ত্র ঘনিষ্ঠ গ্রতিবেশী। কেবল নিজ দলের 
হ্বতঙ্জ অভিমত ও ব্যক্তিত্সম্পন্নদের প্রাতি আচরণের ক্ষেত্রেই জিন্নীর ভিতর এই 
সময়ে এই মানসিকতা ফুটে ওঠেনি, ধাকে তীর আক্রমণের লক্ষস্থল ও হিন্দুনমাজের 
প্রতিভূবপে বিবেচনা করতেন সেই গান্ধ।র প্রতি তো বটেই, এমন কি মুমলমান 
সমাজে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং অনন্য দেশভক্ত কংগ্রেসের তদানীন্তন সতাপতি মৌলানা 
আজাদের প্রতিও এই সময়ে তিনি এইরকম এক রূঢ় আচরণ করেন । অখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ের ১৫ই জুনের ও ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের 
( যুদ্ধশেষে ভারতবধকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে--এই আশ্বাস পেলে কংগ্রেস জাতীয় 
সরকারে যোগ দিয়ে যৃদ্ধপ্রচেষ্টায় সমযোগিতা করবে ) পরিপ্রেক্ষিতে লীগের গ্রতিক্রিয়া 
জানার জন্য ৮ই জুলাই আজাদ স্যার সিকন্দরের সঙ্গে দেখা করেন। পাঞ্জাবে 
লীগের সিকন্দরবিরোধী (আদি )গোষ্ঠটী জিন্নার কাছে এই নিয়ে নালিশ করেন। 
সিকন্দরের মতাদর্শ এবং ব্যক্তিগত ভাবে তার প্রতি জিন্নার ষোল আনা বিশ্বাস ছিল 
না। তাই এক তারবার্তায় স্যার সিকন্দরকে সতর্ক করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে 
এক বিবুতির মাধ্যমে জিন্না জানান যে লীগ কর্তৃপক্ষকে ডিডিয়ে প্রাদেশিক প্রধান 
মন্ত্র কংগ্রেসের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় আসার অধিকার নেই।১৯৩ আজাদ তাই 
জিন্নাকে এক গোপন তারবার্তা পাঠিয়ে জানান যে কংগ্রেস যে জাতীয় সরকারে 
যোগ দিতে রাজী হয়েছে তাতে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও থাকবেন । কংগ্রেসের 
সভাপতি তাই লীগের সতাপতির কাছে জানতে চাইলেন যে ছ্বিজাতিতত্বের পরি- 
কল্পনাসম্মত নয় বলে লীগ কি এজাতীয় কোন সাময়িক ব্যবস্থাতেও সম্মত হবে না? 
জিন্না এ তারের যে জবাব দেন তাতে তার ক্ষযতামদমত্ত শ্বৈতস্বী মানসিকতার 
ছাপ স্থম্পষ্ট। তিনি জানালেন ঃ “আপনার তারবাত্তা বিশ্বাসের ভাব স্্টিতে 
অপারগ । চিঠিপত্র অথবা অপর কোন ভাবে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করছি এইজন্য যে আপনি মুসলিম-ভারতের বিশ্বাস 
খুইয়েছেন। আপনি কি একথা বুঝতে পারেন না যে কংগ্রেস নিজেকে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের রঙে রগিত করতে বিদেশীদের প্রতারিত করার জন্য আপনাকে মুললম'ন 
খেলার পুতুল সভাপতি বানিয়েছে? আপনি মুসলমান অথবা হিন্দু-_কারও 
প্রতিনাবই নন। কংগ্রেস এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান । আপনার যদ্দি আত্মমর্ষাদা থাকে 
. তাহলে অবিলঘ্ে পদত্যাগ করুন। এঘাব আপনি যতট। পেরেছেন লীগের 
ক্ষতির চেষ্টা করেছেন। আপনি জানেন যে এতে আপনি চুড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ 
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হয়েছেন । এ প্রয়াসে ক্ষাস্তি দিন ।”১৪ 

জিন্নার অহমিকা এতে তৃপ্ত হলেও এবং এজাতীয় ব্যাপারে তিনি একট! মর্ধকামী 
আনন্দ পেলেও তারবার্তায় যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে তা যে আদৌ সুরুচিসম্পন্ন 
ছিল না এবং বিশেষ করে তার ভাষায় সৌজন্যের অভাব ছিল--এ কথ! লীগের 
প্রথম সারির নেতা থলিকুজ্জম 1 ঘটনার বিশ বছর পর লিপিবদ্ধ করে গেছেন ।১৫ 


॥২২॥ 

যাই হোক, এইভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্তির অন্যতম সোপান মুসলমানদের একমেব নেতা 
রূপে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস সহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিভাত 
হবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজ ও কংগ্রেসের সঙ্গে শক্ত ঘটি থেকে 

আলাপ-আলোচনাও বজায় রাখলেন । 
যুদ্ধে মিত্রশক্তির অবস্থার ত্রমাবনতি হতে থাকায় ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীমগলে 
পরিবর্তন হয়েছে। চাচিল প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরী ভারতসচিব। ফলে সরকারী 
মহলে জিন্নার কদর বেড়ে গেল। তীর সাংবাদিক বন্ধু শিব রাও এ সময়ে সিমলার 
(ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ) সরকারী মহলের মনোভাব সম্বগ্ধে 
মাদ্রাজের “হিন্দু” পত্রিকায় লেখেন যে তাদের মধ্যে জিন্নাগ্রীতির প্রাছুর্ভাব ঘটেছে 
এবং জিন্না অসন্তষ্ট হতে পারেন এমন কোন পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত হলেও কর্তৃপক্ষ নিতে 
অনিচ্ছুক । নৃতন সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার আর একটি চেষ্টা 
করল। এর অঙ্গ হিসাবে বডলাটের আমন্ত্রণে জিন্না ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ের ২৫শে জুন 
তার সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধপ্রচে্টায় সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করার সঙ্গে সঙ্গে 
যেসব দ্বাবি জানালেন তা তার ১লা জুলাই-এর চিঠিতে লিপিবদ্ধ করলেন। 
দাবিগুলি হল: (ক) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি এবং ভারত বিভাগের পবিকল্পনাকে 
ব্যাহত করতে পারে এমন কোন ঘোষণা করা হবে না) (খ) মুসলিম-ভারতের পুর্ব- 
ত্বাকৃতি ছাড়া ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে 
না) (গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহে মুসলিম নেতৃত্বকে সমান অংশ ও 
অধিকার দিলেই কেবল যুদ্ধপগ্রচেষ্টায় ভারতবাসীদের পক্ষে উপযুক্ত ভাবে যোগদান 
করা সম্ভব হবে এবং (ঘ) যুদ্ধ চলাকালীন বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ 
ঘটিয়ে কগ্রেসকে যদি যোগ দিতে দেওয়া হয় তাহলে অতিরিক্ত আসনে মূললমানদের 
সংখ্যা হিন্দুদের সমান হবে । নচেৎ মুসলমানদের মোট আসনের অধিকাংশ দিতে 
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হবে। কারণ তীদেরই যুদ্ধপ্রচেষ্টার অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। 
প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিষদের সদশ্য-সংখ্যাও পূর্বোক্ত ধরনে নির্ধারিত হবে এবং সেই 
পরিষদ ও বড়লাটের শাসন পরিষদের মুসলমান সদশ্যদ্ের মনোনীত করবে লীগ । 

জিন্নার দাবি সরকারী ক্ষমত। লীগের হাতে তুলে দেবার সমতুল্য ছিল। তাকে 
এতটা সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় বলে বড়লাট তাঁর ৬ই জুলাই-এর উত্তরে জানালেন যে এ 
ব্যাপারে মুসলমানদের স্বার্থের দিকে পূর্ণমাত্রায় নজর রাখলেও এবং লীগের পরামর্শের 
প্রতি যথোচিত গুকত্ব দিলেও সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে বডলাট ও ভারতসচিবেব 
হাতে। ইতিপূর্বে স্তার সিকন্দব ও ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নার ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের 
প্রসঙ্গে আলোচিত তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্ত হবার পটভূমিকা এই | 

৭ই আগস্ট বড়লাট সরকারের নীতি ঘোষণা! প্রসঙ্গে বললেন যে দেশবাসীর কোন 
অনিচ্ছুক অংশের প্রতি কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা সরকারের নেই এবং যুদ্ধের 
'অবসানে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের নিয়ে নৃতন সংবিধানের কাঠামো 
রচনার ব্যবস্থা করা হবে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রলারণ ও যুদ্ধের পরামর্শ 
দাতা পরিষদ গঠনের কথাও তিনি জানালেন। নৃতন মন্ত্রীসভার ভারতসচিৰ 
আমেরীর কঠে ভেদনীতির সনাতন স্থর বেজে উঠল। তিনি বললেন- _ভাবতের 
সমস্যা সরকার বনাম দেশবাসীর মতবিরোধ নয়, ভারতবাসীদের পরম্পরবিরোধ । 
সুতরাং হিন্দুরা ছাড়াও মুসলমান, তপশিলী সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজন্যবর্গের ভিতৰ 
একটা রফা হওয়া "দরকার । তবে ভারত বিভাগের দাবিকে নিরুতৎসাহ করার 
উদ্দেশ্যে তিনি এও বললেন যে ভারত এক শ্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চল এবং 
সকলের পক্ষে সমান এক প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাতন ইতিহাসের জন্য ভারতবর্ধ ও এই 
দেশবাসী গর্ব করতে পারে । 

আবার একদফ। আলাপ-আলোচন। এবং তার শেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর জিন্না লীগ 
কাউনসিলের সভায় ঘোষণ] করলেন যে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার প্রস্তাবে তীর 
আপত্তি না থাকলেও বতমানে সরকারের ক্ষমতা হস্তাস্তর করার ইচ্ছা নেই। তার! 
মুললিম জাতির (00107) ৯ কোটি সদস্যকে উপেক্ষা করছেন বলে সহযোগিতার এ 
প্রয়াস আপাততঃ ব্যর্থ হল। 

কংগ্রেস শিবিরেও অনুরূপ হতাশার স্থট্টি হল। কংগ্রেস একাদকে যুদ্ধের 
সস্কটজনক পরিস্থিতিতে মিত্রশক্তিকে বিব্রত করতে চায় না, অন্যদিকে ভারতব।সী্র 
স্বাধিকার সঙ্কোচনের প্রতিও চোখ বুজে থাকতে পারে না। তাই কংগ্রেন্ু 
অক্টোবর থেকে প্রতীকাত্মক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিল যাতে মাত্র এক" 
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জন করে সত্যাগ্রহী বাকৃম্বাধীনতার জন্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আহত জন- 
সভায় কেবল বলবেন যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ধন বা জন দিয়ে সাহায্য করা পাপ ব 
অপর্ম। গান্ধীর ব্যক্তিগত নির্দেশে ও নেতৃত্বে পরিচালিত এই সত্যাগ্রহে সমগ্র 
দেশে প্রায় ৫ হাজার বাছাই করা কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন। এই সত্যাগ্রহে 
লাগের বিরুদ্ধে কোন কিছু থাকার কোন স্বদূর সম্ভাবনা না থাকলেও লীগ কাউন্সিল 
এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের পিছনে গান্ধীর “সত্যকার অভিনন্ধি ও উদ্দেশ্ট” 
ধরে নিয়ে জানাল ঘে, «মুসলিম দাবির পরিপন্থী অথবা তার প্রতিকূল কোন স্থবিধা 
কংগ্রেসকে দিলে” লীগ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে । অস্ত্র ধরতে হোক বা নাই 
হোক, উভয়ের সাধারণ শক্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ব্রিটিশ সরকারের 
মনঃপৃত হয়েছিল__একথা! বলাই বাহুন্য। ১৪শে নভেম্বর জিন্না কেন্দ্রীয় পরিষদে 
বক্তৃতাপ্রপঙ্গে এক চমক স্থত্টি করলেন । মহম্মদ আলীর করাচী থেকে কলকাতা 
পর্মন্ত এক করিডরের দাবির উল্লেখ করলেন প্রস্তাবিত পাবিস্তানের ছুই অংশের 
সংযোগভূমি হিসাবে ।২ পাছে প্রতিপক্ষ মূল দাবি না মানে তাই দাবির পরিধি 
বাড়িয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেবার জিন্নার কৌশলের অঙ্গ এ। 

১৯৪১ গ্রীষ্টাব্ের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য আহৃত 
বোম্বের আসন্ন নির্দলীয় সম্মেলন উপলক্ষ্য করে এর উদ্যোক্তা] লিবারেল নেতা সপ্রু 
গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের উদ্যোগ করেন। জিন্না “হিন্দু নেতা হিসাবে” তার 
সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হলেও গান্ধীর পক্ষে সে প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি । 
জিন্নাও মার্চে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে যোগ না দিয়ে ব্যঙ্গ করে 
সম্মেলনকে ওলন্দাজ সৈম্তবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেন যাতে “সবাই সেনাপতি, 
সৈন্য কেউ নয় ।” 

এ বছরে ভারত-বিভীজনের দাবির বিরোধীদের এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক 
প্রভাবশালী নেত] গান্ধীর বক্তব্যের খণ্ডনপ্রয়াস জিন্নার অন্যতম ক্লুতি। দোসরা 
মার্চ পাঞ্জাব মুলিম ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক আহুত পাকিস্তান সম্মেলনে প্রদত্ত তার 
বন্তৃতা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোন ইংরেজ ভিন্ন ধর্মগ্রহণ করলেও 
ইংরেজই থেকে যায়-_গাদ্ধীর এই যুক্তির বিরুদ্ধে জিন্ন! বললেন যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
সে যুক্তি খাটে না। কারণ এখনে ভিন্ন ধর্মগ্রহণকারী মাত্রেই হিন্দুদের চোখে 
গ্েচ্ছ এবং “হিন্দুরা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অথবা কোন ভাবেই তার অঙ্গে 
আর সম্পর্ক রাখে না।” এদেশের ধর্মান্তরিত “এক ভিন্ন ব্যবস্থার” সন্ত হয়ে পড়ে। 
ভারতবর্ষে মুনলমানর1 এই ০সর্দিন ধর্মান্তরিত-_গাদ্ধীর এই যুক্তির জবাকে জিন্না 
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জিন্না-১২ 


বলেন, “প্রায় এক হাজার বছর হয়ে গেল অধি হাংশ মুললমান এক ভিন্ন জগৎ, এক 
ভিন্ন সমাজ, এক ভিন্ন দর্শন এবং এক ভিন্ন বিশ্বাসের আওতায় রয়েছে । এই 
অবস্থাকে কি আপনার] নিছক ধর্ম পরিবঙন, পাকিস্তান দাবির যুক্তি হতে পারে না 
_-এই বৃথা বাগাড়ম্বরের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন ?” 

ইসলাম দেশবিভাগের বিরোধী- গান্ধীর এই বক্তব্যের খণ্ডন প্রসঙ্গে নাটকীয় 
তাবে জিন্না বলেন, “ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্দমহোদয়গণ! আমি শাস্ত্রজ্ঞ মৌলানা বা 
মৌলভী নই, আর ধর্শতত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে, এমন দাবিও আমি করি 
না। তবে আমার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অল্পম্বল্প আমিও জানি এবং আমার এ ধর্ম- 
বিশ্বাসের আমি এক দীন কিন্তু গবিত অগ্গামী ( শ্রতৃমণ্ডলীর উল্লাস )। ঈশ্বরের 
দোহাই, আমি কি একথা জানতে পারি যে, এই লাহোর প্রস্তাব কি করে ইসলাম- 
বিরোধী হল? কেন এ ইসলামবিরোধী ?” ভারত-বিভাজন মুসলিম স্বংর্থের 
পরিপন্থী _এন্স জবাবও দিলেন তিনি অনুপ নাটকীয় ভঙ্গীতে । বললেন, “আনার 
হিন্দু বন্ধুদের আমি বলি_য়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না ( উল্লাস )। 
আমাদের তুল দেখিয়ে দেবার জন্য আপনাদের আমরা উচ্ছুদিত ধন্যবাদ জানাই। 
"এর পরিণতির সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত ।...দয়া করে নিজেদের সামল'ন |” 
দেশবিভাগে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না, প্রস্তাবিত উভয় রাষ্ট্রেই যথেষ্ট 
সংখ্যক সংখ্যালঘু থেকে যাবেন-__এই যুক্তির বিকদ্ধে তি'ন বললেন, “যুক্তি হিসাবে 
কি আপনারা একথা উল্লেখ করতে চান যে হিন্দু সংখ্যালঘুরা অথবা মুসলমনি 
অঞ্চলসমূহের সংখ্যালথুরা সংখ্যালঘু হয়েই থেকে যাবেন বলে ৯ কোটি মুসলমান 
এক কৃত্রিম “অবিভাজিত ভারতে", যেখানে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলবে সেখানে 
সংখ্যালঘু হিসাবে বসব।স করবেন যাতে আপনারা তাদ্দের সকলের উপর প্রসত্ব করতে 
পারেন... ?” যুক্তির দিক থেকে জিন্নার বক্তব্যের দুর্বলতা কিন্তু মুসলমান সমাজের 
কাছে ধরা পড়ল না। তীদের বড় একটা অংশ জিন্নার বক্তব্যের এই সাম্প্রদায়িক 
আবেদনমূলক আবেগের দ্বারা এই বিশ্বাসে আবিষ্ট হয়ে গেলেন যে, পাকিস্তান হল 
“মুসলমানদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং""'দর-কষাকষির কোন আখড়া নয় ।”৩ 

১২ই এপ্রিল মাপ্রাজে অনুষ্ঠিত লীগের বাৎসরিক অধিবেশনের কথা পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে । এ সম্মেলনে পাকিস্তান গ্রাপ্তিকে লক্ষ্য হিসাবে লীগের সংবিধানের 
অন্ততুক্ত করানোর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না যথারীতি গান্ধী ও কংগ্রেসের তীত্র 
তাষায় নিন্দা করেন। অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত তামিলনাড়ুর 
রামন্বামী নাইকার, সম্ুখম চে প্রমুখ অত্রান্ষণ সংগঠনের নেতাদের সমর্থনে তিনি 
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পৃথক প্রাবিডস্থানের দীবিরও পোষকতা করেন। এছাড়া লক্ষ্যপ্রাপ্থির জন্য 
একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সাহসী তরুণ সহকর্মীদের জন্য আবেদন 
জানান। সত্যাগ্রহ দ্বার! কংগ্রেস ষে চাপ দেবার চেষ্টা করছে ব্রিটিশ সরকার 
যেন তার কাছে নতিম্বীকার না করে-_এই পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
বললেন £ “ধারা আপনার্দের পাশে দাড়াতে ইচ্ছুক এবং ধারা আন্তরিক ভাবে 
আপনাদের সমর্থন করতে অভিলাষী তাদের প্রতি আপনারা অনুগত নন'*:। 
আপনারা যদি সততা সহকারে মুনলিম-ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা চান তাহলে 
হাতের তাস টেবিলের উপর ফেলুন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন ।”৪ 
ডিসেম্বরে তিনি নাগপুরে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের অধিবেশনে ভাষণ দিলেন এবং 
ফজলুল হক্‌ লীগ ছেডে কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গড়ায় তার এবং তার সহযোগী ঢাকার 
নবাবের তীব্র নিন্দা করলেন | হক্‌ সাহেবের মন্ত্রীমগ্ল থাকা সত্বেও পরের বছর ১২ই 
ফ্রেক্রয়ারী হাওড়া স্টেশনে পৌছালে স্থরাবদী-সিদ্দিকী-ইম্পাহানীর ব্যবস্থাপনায় ৪ * 
হাজার জনতা তার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। কলকাতা! থেকে 
সিরাজগঞ্জ গিয়ে জিন্ন! প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব কন্ুলেন । 
বাংলার গ্রামাঞ্চলেও তখন লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুতগ তিতে বাড়ছে । 

১৯৪১ প্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধে যোগদান করে পরবর্তী ফেব্রুয়ারীর 
[ভিতর মালয় সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দখল করার পর তারতবর্মের পূর্বদিকে যথাথ 
সঙ্কটের কালো মেঘ দেখ! দেয় । জাপানের লক্ষে যুদ্ধরত চীনের নেতা চ্যাং কাইশেক 
তারত নফরে এসে এবং জাতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তার সহানুভূতি কোন্‌ 
দিকে তা পরোক্ষ ভাবে জানিয়ে গেছেন। আমেরিকাও এতদিনে প্রকাশ্যে মিত্র- 
শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং এ দেশের জনমত মনে করে যে ভারতকে পরাধীন 
রেখে ষুদ্ধপ্রচেষ্টায় ষথোচিত সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় । ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন জাতীয় 
মন্ত্রীমগুল তাই কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত করে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ক্রিপসের 
মাধ্যমে আর এক দফা! ভারতবাসীর সঙ্গে রফার চেষ্টা করলেন। প্রধানমন্ত্রী চাচিল 
অবশ্ঠ এই ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং ভারতপচিব ও বড়লাট দুইজনেই 
এ ব্যাপারে চাচিলের অন্থগামী ছিলেন । তবুও ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হয়েই নিছক 
মন্ত্রীসভার শ্রমিক দল ও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগী আমেরিকার জনমতের সন্তট্টি বিধানের 
জন্য চার্চিল মন্ত্িসতা ক্রিপসকে তাঁদের প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠালেন । গান্ধী ক্রিপস 
প্রস্তাবের সারমর্ম জেনে ঞ্থম আলোচনার পরই নিরুতৎসাহ হলেও জ্রিপস জওহর- 
লাল প্রমুখ কংগ্রেল নেতাদের পূর্বপরিচিত বলে কংগ্রেণী মহলে নৃত্তম আশার সঞ্চার 
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হল। সঙ্গত কারণেই ।'জন্না সন্দপ্ধ হলেন এবং ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনায় সতর্ক 
ভাবে এগোলেন। ইতিপূর্বেই তিনি অবশ্য চাচিলকে তারযোগে জানিয়েছিলেন 
যে “কংগ্রেসের এজেণ্ট” সপ্রুর ভারতকে অখণ্ড রেখে শাসন সংস্কারের জন্য গ্রস্তাৰ 
বিবেচিত হলে মুসলমানরা বিদ্রোহী হবেন এবং ফুদ্ধপ্রচেষ্টাও ব্যাহত হবে । 

ধিপস ১৯৪২ খ্রীষ্টান্দের ২৩শে মার্চ দিল্লী: এসে দকায় দায় ভারতীয় নেতা- 
দের সঙ্ষে আলোচনা করলেন । সরকারের যুদ্ধষশেষে ভারতবর্কে ওুপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন দেবার অভিপ্রায় থাকলেও চ।চিলের কাছে জিন্নার তারবাত্তা তাকে 
অবিলম্বে এজাতীয় প্রস্তাব দেওয়া থেকে বিরত রাখল । ইতিমধ্যে ইত্ডিয়া অফিসের 
সিভিলিয়ানরা কংগ্রেসের দাবির কাছে “আত্মসমর্পণ” করে ভারতে সাংবিধানিক 
পরিবর্তন করলে ১০ লক্ষ সদস্যযুক্ত সৈম্যবাহিনার উপর তার কী কুপ্রভাব পডবে সে 
কথা আমেরিকে জানালেন এবং তিনি তা প্রধানমন্ত্রী চাচিলের গোচরীভূত করায় 
যথাথ ক্ষমত। হস্তান্তর না করার ব্যাপারে তার হাত আরও পুগ্ট হল। চাচ্লি 
লিনলিথগোকে জানিয়েও দিলেন যে ভারতীয় দলগুলি সরকারের এ প্রস্তাব অগ্রান্ 
করলেও ব্রিটেনের আন্তরিকতার কথা জগতে প্রচারিত হয়েই যাবে ।৫ 

ক্রিপস প্রস্তাবের সারমর্ম হলঃ যুদ্ধশেষে দেশীয় রাজ্যসমৃহসহ ভারতবর্ষ 
ওপনিবেশিক স্বয়ত্তশাসনের মর্ধাদা পাবে এবং নিজের জন্য নৃতন সংবিধান রচন। 
করবে । তবে ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি তারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগ দিতে 
ন। চায় তাহলে তার স্বতন্ত্র থাকার আধকার থাকবে । অবশ্য ইচ্ছা হলে সে প্রদেশ 
পরে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে । এইভাবে পৃথক থাকতে ইচ্ছুক প্রদেশ বা 
প্র্দেশসমূহ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র ২ংবিধানও রচনা করতে পারবে । ভবিষ্যৎ গণপরিষদ 
গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা করে অতঃপর এ প্রস্তাবে ভারতীয় নেতৃবর্গকে অবিলম্বে 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দাত্রিত্ব নেবার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল এই 
শর্তে যে ঘুদ্ধচগাকালীন ভারতরক্ষার পূর্ণ দার-দায়িত্ব থাকবে ভারত সরকারের 
হাতে । 

একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই প্রস্তাবে যুদ্ধশেষে ভারতীয় যুক্তরাজ্য 
গঠনের মাধ্যমে শ্বশামন প্রবর্তনের কথ! থাকলেও প্রয়োজনে ভারত-বিভাজনেরও 
স্বীকৃতি ছিল। তবে এ বিভাজন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, প্রার্দে শিক স্বাক়ত্তশাসন বা 
অটন্মির নামে । আর ভারতীয় নেতাদের শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব 
থাকলেও প্রতিরক্ষ। ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমস্ত ব্যবস্থা ও উদ্যোগ-আয়োজন ইংরেজদের 
হাতে রাখা হয়েছিল । এতে যুদ্ধকালে প্রশাসনের সঙ্কে যুক্ত ভারতীম্ন নেতাদের 
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ম[ন-মর্ধাদা দিলেও যথার্থ ক্ষমতার এক ক্ষুদ্র তগ্রাংশ দেবারও পরিকল্পনা ছিল না। 

ক্রিপসের সঙ্গে বিভিন্ন দলের নেতার্দের অনেক আলাপ-আলোচনা হল যাতে 
বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় ব্যাখা। ও ভাষ্য দেওয়া হল। শেষ 
অবধি কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তির দোহাই দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্ভাবনামূক্ত 
প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদী মশে অর্থাৎ যুন্ধশেষে পুপনিবেশিক স্বায়ন্তশাপন ও গণপরিষদের 
অংশে আপত্তি না করলেও ভারতের দ্বারদেশের বিদেশী আক্রমণকারা (জাপান ) 
উপস্থিত হওয়া সত্বেও তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভারতনাপীদের সর্বতোভানে 
সংগঠিত করার জন্য অবিলম্বে যথার্থ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সরকার গঠন করা হচ্ছে না 
বলে ১০ই এপ্রল 'ক্রপস প্রস্তাব অগ্রাহা করল । কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হবার 
পরদিন লীগ প্রস্তাবে পাকিস্তানের সম্ভবনা নিহিত আছে বলে প্রস্তাবের এ অংশের 
সমর্থন করলেও বর্তমান রূপে এ প্রস্তাবকে গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করল | লীগের 
আপত্তির বিশেষ কারণগুলি হল £ পাকিস্তান প্র।প্তির সম্ভাবনা ভবিষাতের ব্যাপার, 
বর্তমানে মুসলিম জাতিকে অন্ততঃ প্রথম 'দকে হিন্দুদের সঙ্গে একই গণপরিষদে বসতে 
বাধা হবার অঙ্গীকার করতে হবে, গণপরিষদের প্রস্তাবিত গঠনপদ্ধতি মুসলমানদের 
মৌলিক অধিকার-__পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধামে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিকূল, 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পৃথক হয়ে যাবার জন্য গণভোট নিতে হলে সে অধিকার 
সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের বদলে কেবল মুসলমানদের দিতে হবে-_ নচেৎ আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের কোন অর্থ নেই ইত্যাদি । কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধিবূপে কথা বলতে 
পারে না এবং এ প্রতিষ্ঠান কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংগঠন ইত্যাদি বলে ১৩ই 
এপ্রিল জিন্না ঘোষণ। করলেন, “সব দল যদ্দি মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি বা দেশ 
বিভাগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেয় এবং তার খুঁটিনাটি যদি যুদ্ধশেষে 
স্থির হবে বলে নির্ধারিত হয় তাহলে বর্তমান সম্বন্ধে আমরা কোন যুক্তিযুক্ত বোঝা- 
পড়ায় আসতে প্রস্তুত ।” 

ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পৃধোক্ত প্রকাশ্ঠ কারণসমূহ ছাড়াও কিছু কিছু 
গোপন কারণ ছিল । ডঃ আয়েষা জালালের মতে এর মূল ছিল লাহোর প্রস্তাবের 
অন্তনিহিত স্ববিরোধে যার জন্য ক্রিপস প্রস্তাবে £ “সপ্প্রদায়গুলিকে নয়, প্রদেশ- 
সমূহকে কেন্দ্রের বাইরে থাকার অধিকার দেবার প্রস্তাব করায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ 
প্রদেশনমূহকে ম্পষ্টতঃ এক সাম্প্রদায়িক পতাকার আওতায় কেন্দ্রে আনার জিন্নার 
প্রয়াসের পক্ষে গুরুতরবূপে ক্ষতিকারক হুবার সম্ভাবনা ছিল। অপেক্ষাকৃত স্ন্- 
বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রার্দেশিক 
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ভিন্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে অখিল ভারত পর্যায়ে কোন সাম্প্রদায়িক দলের 
নেতৃত্ব অন্তসরণ করার সঙ্গতি নেই । এই প্রস্তাবের মাধ্যমে এই অস্বস্তিকর প্রশ্নোত্তরও 
উদ্ভব হয়েছিল যে মুসলিম সংখ্যাগৰিষ্ঠ প্রদদেশসমূহের মুসলমান নেতারা যদি জিন্নার 
ও লীগের অন্ুবর্তী হন তাহলে এসব প্রদেশের অমুসলমান সংখ্যালঘুদের অবস্থা 
সেমন হবে ।”5 উপরস্ত জিন্নার প্রধান সমর্থক ছিলেন পাঞ্ান, বাংলা বা মুসলমান 
স'খাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলমানরা নন, মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির 
মুসলমানরা । আঞ্চলিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কোন স্থরাহা হবে না। 
লিনলিথগো তাই সঙ্গত করণেই আমেরীকে জানিয়েছিলেন যে, “সংযুক্ত প্রদেশ ও 
বিহারের মুসলমানদের এ প্রস্তাবে সান্ত্বনার কিছু নেই ।”৮ 

এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণের সমর্থক খলিকুজ্জম1 লিখেছেন ঃ 
“আমার অভিমত কার্ধকরী হয়নি । কারণ ওয়াকিং কমিটির অধিকাংশ সান্য এই 
ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যে, কেবল মুসলমান ভোটারদের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে ন্নতম বক্তব্য এই 
যে এর ফলে কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেবু একট! নৃতন ব্যাখ্যা উপ- 
স্থাপিত করা হল যেখানে কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায় এজাতীয় দাবি জানাচ্ছে এবং 
ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নিদর্শন নেই ।.-*ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী 
লীগের প্রস্তাব ১২ই এপ্রিল গৃহীত হয়। পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজনের বীজও 
তার সঙ্গে সঙ্গে সুভাবে উপ্ হয় ।”৯ 

কংগ্রেস ও লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে ক্রিপস প্রস্তাব বর্জন করায় যুদ্ধ চলাকালীন 
ত্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হল। কংগ্রেস তাই ৮ 
আগস্ট বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে “ভাবত ছাড” 
প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশবাসীকে আবার স্বাধিকারের জন্য গণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার 
আহ্বান জানাল। ইতিপূর্বে ওয়াকিং কমিটির এতদসংক্রাস্ত প্রশ্তাবের উপর মন্তব্য 
প্রসঙ্গে ৩১শে জুলাই জিন্না এক বক্তব্যের মাধ্যমে বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, 
“কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই জুলাই-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, 
যাতে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে ন| গেলে এক গণআন্দোলন 
আরস্ত করা হুবে তা মিস্টার গাদ্ধী ওটার হিন্দু কংগ্রেসের ব্রিটিশ সরকারকে ভয় 
দেখিয়ে কার্ধসিদ্ধি করার এবং চাপ দিয়ে ব্রিটিশ বেয়নেটের ছুত্রছায়াস্ এমন এক 
শসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধা করার সর্বশেষ প্রয়াস যার দ্বাব্াা অনতিবিলম্বে এক 
হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠ! হবে এবং এ কংগ্রেসরাজের করুণার উপর মুসলমান ও অপরাপর 
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সংখ্যালঘু স্বার্থদের নির্ভর করতে হবে ।” জিন্নার এই স্ুম্প্ট অভিমতের পরও 
রাজাজী১০ তার সঙ্গে একট! বেঝাপড়ার জন্য গান্ধীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকেন এবং প্রারস্তিক কিছুটা ছ্বিধার পর গাদ্ধী ৪ঠা আগস্ট বোম্বাই-এর দেই 
এতিহাসিক অধিবেশনের চ'র দিন পূর্বে জিন্নার উদ্দেশ্যে তাদের উভয়ের পরিচিত 
বোস্বের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোৌককে ( জনাব মেকল।ই ) উপরক্ষা করে একটি প্রস্তাব 
পাঠান। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে জিন্নার যে আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ তার 
কাছ থেকে অবগত হবার পর তিনি জানান, “মুসলিম লীগ যদ্দি কংগ্রেসের অবিলম্বে 
স্বাধীনতা পাবার দাবির সঙ্গে কোনরকম কুঠা ছাড়াই পুর্ণমাত্রায় সহযোগিতা 
করে-..তাহলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আজ নিজের বর্তমান যাবতীয় ক্ষমতা ( সমগ্র 
ভারতবর্ষের তরফ থেকে ) মুমলিম লীগকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে কংগ্রেসের কোন 
আপত্তি হবে না ।”৯১ 
অবিলঙ্গে স্বাধীনতা প্রাঞ্চির জন্য উদগ্র আকাঙ্ষায় অনুপ্রাণিত গান্ধী ৮ই আগস্ট 
অখিন ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় বক্তৃতা! প্রসঙ্গে সামাজাবাদীদের দীর্ঘদিনের 
কৌশন-_সাম্প্রদায়িক বিভেদের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিলম্বের প্রতি ইঙ্গিত 
করে বলেন, “ভারতবর্ষের অচিরাৎ স্বাধীনতার জন্য জিন্নাসাহেব রাজী না হওয়া 
পর্যন্ত আমি অপেক্ষ, করতে পারি না|” অবিলম্বে ভারতবালীর স্বাধীনতার জন্য 
কংগ্রেসের এঁ অধিবেশন “ভারত ছাড়” প্রস্তাব১২ গ্রহণ করল এবং এর প্রতি 
সরকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পরদিবস প্রতুযুষে গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির সমস্ত সদস্যদের গ্রেপ্ার ও অন্তরীণ করা । এর প্রতিবাদে দেশের নানা 
স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিস্থিতি দেখ। দেওয়ায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিয়িদ্ধ করা৷ ও 
কংগ্রেসের দর্বস্তরের কর্মীদের কারারুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এ প্রতিষ্ঠান এবং 
তার কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ আরস্ত করল। বাধল! সরকারের 
তদানীন্তন মুখা সচিবের মতে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হল, “কংগ্রেসবিরোধী তাবৎ 
শক্তিকে সংহত কর'। সংহতির এই প্রক্রিয়ায় সেই সব দল ও সংগঠন অন্ততুক্তি 
হবে প্রচণ্ড গোলযোগস্গ্িকারী এক সম্ভাব্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা আমাদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ।”১৩ যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছুই নেই এবং ইংলও 
তো! তখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত । 
সরকারকে সাহাযা করার জন্য জিন্না হাতের কাছেই ছিলেন, যদিও ভিন্ন 
কারণে । বোস্বাই-এ অনুষ্ঠিত লীগের ওয়াকিং কমিটির সভায় তিনি মুসলম/নছের, 
“আন্দোলনে কোন রকম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার” পররামর্দ দিয়ে 
১৩. 


বললেন যে, “তারা ষেন নিজেদের স্বাভাবক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার অস্থশীলন 
করেন।” কারণ তার মতে “আন্দোলন এইজন্য মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী যে তা 
সরকারকে কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা 
হয়েছে। কংগ্রেসের এই দাবি মেনে নেবার অর্থ মুসলিম স্বার্থের উপর মৃত্যুকল্ল 
আঘাত হানা ।” গান্ধী ও কংগ্রেসের উপর পূর্বেই অবিশ্বাস ছিল । “ভারত ছাড” 
প্রস্তাবের উপর গান্ধীর পূর্বোদ্ধত বৃক্তুতা সেই অবিশ্বাসকে আরও দুটমূল করায় স্প্ত: 
জিন্নার এই কঠোর ভূমকা | 

কাউন।মল অফ স্টেটস-এর লাগ পরিষদীয় দলের সম্পাদক শৈয়াদ মহম্মদ হুসেন 
এবং সৈয়দ আবদুল লতীকের লীগের এই ভূমিকার প্রতিবাদের ক্ষীণ ক্ম্বর লীগের 
ওয়াকিং কমিটির ২০শে আগস্টের সরব ভত্গন। ডুবিয়ে দিল। ওয়াকিং কমিটিব 
বক্তব্য হল £ “যুদ্ধ শুরু হবার প্রারস্ত এবং এমন কি তার পূর্ব থেকেই কংগ্রেস 
নীতির একমেব উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে 
তোখামোদ করা অথবা চাপ দেওয়া |**"এর সঙ্গে সঙ্গে তারা অবশ্য ভারতবর্ষের 
জন্য আত্মনিয়ণের দ1বিও জানিয়েছে । কিন্তু এই ভারতবর্ষ, হিন্দু সংখ্যাগুকদের 
অনুকুল কংগ্রেসী কবিকল্পনা ছাডা আর কিছু নয়। মুসলমান জাতি (81107) 
নিজেদের ভবিতব্য নির্ধারণ করুন তীদের এই আত্মনিয়গ্্রণের অধিকারের কিন্ত 
কংগ্রেস নিয়মিত বিরোধিতা করে আসছে ।” প্রস্তাবে এও বলা হল যে, “ভারত 
ছাড়” দীবি, “ঘথাথ অভিপন্ধি গোপন করার এক নিছক কৌশল এবং এর আসল 
লক্ষ্য হল কংগ্রেস কর্তৃক দেশের শাসন-ব্বস্থার উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ-প্রাঞ্তি 1” 

শত্রুর শত্রু বরাবরই মিত্র হয়ে থাকে । সুতরাং ভারতের ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষে যুদ্ধে অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি এবং ১৪৯৪৫ গ্রীষ্টান্দে কংগ্রেল নেতাদের কারামুক্ত না 
কর পধন্ত জিন্ন ও লীগের চেয়ে বড় মিত্র আর কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব ছিল না। 


॥ ২৩ ॥ 


ুদ্ধগ্রচেষ্টায় গান্ধী বা কংগ্রেসের সব্তিক্ম সহযোগিতা পাওয়া যাবে না একথা 
ইংরেজ সরকার ধরে নিয়েছিল । আপাততঃ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ইচ্ছাও সরকারের ছিল না। এমতাবস্থায় ভারতবাসীর মধ্যে মতভেদের জন্যই ষে 
এটা সম্ভবপর হচ্ছে না, এটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা ব্রিটিশ সরকারের ' তদানীস্তন 
ভূমিকার পক্ষে অশ্ুকূল। জিন্না সেই স্থযোগ তাদের করে দিলেন । সুতরাং 
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জিরা ও লীগের প্রতি ব্রিটিশ সরকার অতান্ত বদান্য হয়ে উঠলেন। এর নিদর্শন 
স্বরূপ কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ কর! প্রয়োজন | 

কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসনের দাবি দান] বাধার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারীদের একচ্ছন্ধ কর্তৃত্ব বিস্সিত হতে থাকে বলে সেই ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্খ থেকে 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্রোৎসাহিত করার সরকারী নীতির পরিচয় আমরা 
পূর্বেই পেয়েছি । উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের একাংশ অতঃপর নিয়মিতভাবে 
তারতের জাতীয়তাবাদী দাবির বিরোধী সর্বপ্রকারের শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করার 
নীতি অবলম্বন করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্ত্রপাত হতেই শাসকদের এই প্রয়,স 
আরও সসংবদ্ধ রূপ ধারণ করল। জনসমক্ষে জিন্নার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ 
ঘোষণার পরদিবসেই (৪ঠ1 সেপ্টেম্বর ১২৩৯ খ্রীঃ) বডলাট কর্তৃক তাঁকে গান্ধীর 
সঙ্গে একযোগে ( এই প্রথম ) সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ করা যুদ্ধকালীন প্রয়াসের 
প্রথম চরণ | তারপর যুদ্ধে সহযোগিতার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস যখন অবিলম্বে ফেন্জে 
দায়িত্বশীল সরকার ও গণপরিষদ গঠন করার দাবি জানাল এবং লীগের এর প্রতি 
প্রতিকূল ভূমিকার জন্য ইংরেজের হাত শক্ত হল, তখন “লিনলিখগো উত্তরোত্তর 
বেশী করে জিন্না ও লীগের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন 
যে জিনা “কংগ্রেসের দাবির বিরোধিতা করে তীকে বহুমূল্য সহায়তা দেন এবং 
আমি সঙ্গত কারণে তার কাছে কৃতজ্ঞ ।” জিন্না যদ কংগ্রেসকে সমর্থন কৰে 
“আমার সামনে সম্মিলিত দাবি উপস্থাপিত করতেন তাহলে আমার এবং মহামান্য 
সম্রাটের সরকারের উপর নিঃসন্দেহে মারাত্মক চাপ পডত **- | স্থতরাং একথা বলা 
যেতে পারে যে জিন্নার মর্ধাদার সঙ্গে আমার একটা কায়েমী স্বার্থ যুক্ত ছিল ।” ৮”১ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদ প্রতিষ্ঠার 
দাবির জবাৰ হিসাবে দাত্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক জিন্না ও লীগের ভাবমৃতি গডে 
তোলার প্রয়াসের সম্বন্ধে আরও অনেক সাক্ষ্য-গ্রমাণ মেলে । ছুর্গাদ্দাসের মতে 
১৯৪০ ত্রীষ্টাবকের ৮ই আগস্টে প্রদত্ত বডলাটের বিবৃতি পরোক্ষভাবে জিন্নাকে সমর্থন 
জানায় । জিন্না “জনান্তিকে স্বীকার করেন যে লীগ এই স্থবিধা লিওপৌল্ড 
আমেরীর সৌজন্যে লাভ করে ।”১ অন্যত্র ছূর্গাদাস জানিয়েছেন যে ক্রিপস মিশনের 
ব্যর্থতার পর, “ইত্িয়া অফিস এবং বড়লাট জিন্নাকে তাদের তুরুপের তাস হিসাবে 
গডে' তোলার ব্যাপারে সহমত হন যাতে কংগ্রেসের চ্যালেঞ্ডের সম্মুখীন হওয়া যায় । 
এটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম স্যার সিকম্ধারের সঙ্গে আলোচনার সময় । তিনি 
আমাকে জানান যে ভারতসচিবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে বড়লাট তাঁকে ও 
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ফজলুল হককে বলেছেন যে তার! যেন “মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে' গিন্ন!র 
মর্যাদা কুন করার চেষ্ট! না করেন ।৮৩ 

লীগের লাহোর প্রস্তাব কিভাবে লিনলিথগে কর্তৃক জিন্নাকে তার “গঠনমূলক 
নীতি” জনসমক্ষে প্রচার করার পৌনঃপুনিক পরামর্শ দ্বারা উদদ্ধ হয় (পূর্বেই 
বপা হয়েছে যে লীগ ওয়াকিং কমিটি এর মূল নীতি স্বীকার করার পরেই লাহোরে 
রওনা হবার পূর্বে জিন্না বড়লাটকে এ প্রস্তাবের কথা আগাম জানিয়ে আসেন ) 
এবং অতঃপর কিভাবে বড়লাট ও ভারতসচিব লীগ ও জিন্নাকে কংগ্রেসের দাবির 
বিরদ্ধে দাবার চালের মত ব্যবহার করেন তার তথাসমৃদ্ধ বিবরণ ডঃ আয়েব! 
জালাল তার গ্রশ্থে দিয়েছেন ৪ খলিকুজ্জম'ও তার গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে কিছু 
উস্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী নানাভাবে পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করতেন । এই 
সময়ে লীগ নিজ সংগঠনকে শত্তিশ।লী করার জন্য যে অর্থভাগ্ডার গড়ে তোলে তার 
উৎ্পস যে ব্রিটিশ সরকারের অন্ুগ্রহভাজন “হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে ভারতীয় রাজন্ত- 
বর্গ,বড বড় মুদলিম জমিদারগোঠী এবং বিশেষ করে কলকাতার ইংরেজ বণিকসমাঙ্গ”, 
এ তথ্য ভারতে অবস্থিত আমেব্রিকার কনসাল জেনারেল তার স্বদেশের সরকারকে 
জানালে তত্রস্ত ব্রিটিশ রাজদৃত লর্ড হ্যালিফক্স ( ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরউইন ) 
১৯৪২ গ্রীষ্টান্দের ২৮শৈে আগস্ট এক অতান্ত গোপনীয় তারবার্তায় এ সম্বন্ধে 
ইংলগ্ডের বিদেশমন্ত্রী আযণ্টনী ইডেনকে সতর্ক করে দেন। আমেরিকান 
অফিসারের বক্তব্য উদ্ধৃতি করে তিনি জানান, “**-ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ী সমাব্জ কর্তৃক মুসলিম লীগকে সমর্থন করার উদ্দেশ্য সরকারেরই অনুরূপ । 
আর এই উদ্দে্য হল “ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের” দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্তির পে 
বাধাস্থষ্টি করা...ভারতের সমন্তাবলীর সুনিদিষ্ট সমাধান পরিহার করা এবং 
বর্তমান অচলাবস্থা বজায় রাখা । মুনলমান জমিদারদের মুসলিম লীগকে সমর্থন 
করার প্রবণতার ছ্িতীয় কারণ হল এই যে তারা কংগ্রেসের সকল প্রাক্কতিক 
সম্পদ্দের রাস্ত্ীয় মালিকানার বিশ্বীসের প্রতি আতদ্কিত।”৭ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ 
কারারুদ্ধ, ভারতরক্ষা আইনের আয়ুধে সজ্জিত প্রশাসন যদৃচ্ছ পদক্ষেপ করতে পারে, 
স্বাধীন জনমতের অগ্তিব্যক্তির পথ রুদ্ধ। সুতরাং জিন্নার পক্ষে তার '্মভাষ্টের 
অভিমুখে অগ্রসর হবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। 

৯৩ই আগস্ট বগ্ডনের হেরন্ড পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রমক্গে 
তিনি মন্তব্য করেন মে সরকারের কাছ গ্লেকে যুন্ধশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি 
পেলে ছিন্দুদের সঙ্গে সং্চটসাম্যের ভিত্তিতে লীগ অন্তর্বর্তী যুদ্ধকালীন মন্রিযন্ভায় 
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যোগ দিতে প্রস্তুত । আগস্টের ১৮ই লীগের ওয়াকিং কমিটি তীকে এই অধিকার 
দেয় যে কংগ্রেস সমরকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে লীগের সঙ্গে সহযোগিতা -করবে 
কিনা সে সম্বন্ধে জানার জন্য তিনি গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। 
নভেম্বরের শুরুতে দিল্লীর লীগ কাউদ্মিলের সভায় আবার পাকিস্তান দাবির প্রতি 
জোর দেন। এ মাসের ২১শে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে গান্ধী 
জেল থেকেই আগস্ট আন্দোলন প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিতে পারেন । ১৯৪৩ 
খী্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজাজীর এক চিঠির উত্তরে জান'ন যে গান্ধীর উপবাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীতে যে পরামর্শসভা আহুত হয়েছে তাতে যোগ দিতে তিনি 
অক্ষম । এপ্রিলের ২৪ ও ২৬ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান 
দাবি মেনে নিতে বিলম্ধ হবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে শাসানি দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি, “***কংগ্রেসকে প্রকাশ্য এবং একরকম চুড়ান্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন যে 
ইচ্ছা করলে সমশ্তার সমাধানের জন্য এ প্রতিষ্টান যেন তার শরণাপন্ন হয় ।৮৮ 
মুসলমানদের উদ্দেশ্টে আবেগমগ্ডিত ভাবে তিনি বলেন £ 
“নিজেদের ভন্মাবশেষ থেকে মৃসলিম-ভারত যেভাবে ফিনিক্মের মত এখন 
পুনর্জন্ম লাভ করেছেন "তা প্রায় এক অভাবনীয় বিম্ময়। যেজাতি প্রায় হতসর্যন্ব 
হয়েছিল এবং দৈবক্রমে জাতার ছুই চাকার মধ্যে পড়েছিল, অতল্প সময়ের মধ্যে 
তারা কেবন স্বরূপপ্রাপ্ত হয়নি__ব্রিটিশের পর সামাজিক দুর্টিতে তারা সর্বাপেক্ষা 
সংহত, সামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুধর্ধ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আধুনিক ভারতবর্ষে 
সর্বাপেক্ষা! নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে । এবারে এই জাতিকে গডে তোলার 
জন্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়েগ করার সময় সমূপস্থিত যাতে আমাদের লক্ষ্য 
পাকিস্তানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় ।""'লক্ষ্য আর দূরে নয়, সম্মিলিত হয়ে 
দাড়ান, শক্তি সংহত করুন ও এগিয়ে চলুন ।”৯ 
মুসলমানদের মধ্যে শুধু আত্মবিশ্বাস স্থটিই নয়, তাদের প্রচ্ছন্ন অহামকাবোধকে 
উদ্দীপ্ত করার কৌশল অভিজ্ঞ মনোকিজ্ঞানীর মত প্রয়োগ করে জিল্না তাঁদের লীগ 
অর্থাৎ তার নিজের নেতৃত্বের অধীনে আনার পথে এইভাবে অগ্রসর হলেন। 
এই সময়ে লীগের সংগঠন শক্তিশ।লী করার জন্য জিন্না বাপরকভাবে পশ্চিম ভারতে 
সফর করেন এৰং সর্বত্র এজাতীয় বক্তৃতায় মুসলিম অহমিকাকে জাগ্রত করে 
মুললমানদ্বের আত্মচেতনার অভিব্যক্তির জন্য লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে 
থাকেন। সীসব প্রদেশে এবং বঙ্গ ৪ আনামেও লীগ মন্ত্রীমগুল গঠিত হওয়ায় 
মুমলিম অহ্মিকাবৌধ পুষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে জিল্লার নেতৃত্বের প্রভাকরৃদধি ঘটে | 
১৮৭ 


লীগের স্ন্যসংখ্যা প্রভূত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসবিহীন ফাকা রাজনৈতিক 
ময়দানে লীগের মর্যাদাবুদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধের নানাবিধ ঠিকাদারী ও 
অন্যান্য কাজে লীগের নেতা ও সমর্থকরা যথেষ্ট অর্থ এবং ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্জন 
করেন। আবার এ সমস্ত বিত্ত ও মর্ধাদাও শেষ অবধি লীগ ও জিম্নার প্রভাব 
বৃদ্ধি করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লীগের কার্ধকলাপের উপর গোপনে তদারকী 
করার জন্য নিযুক্ত জনৈক গুপ্ুচরের মতে এই সময়ে “তিনি (জিন্না) আরও 
আক্রমক, আরও যুযুধান এবং আরও কর্তৃত্পরায়ণ হয়ে গঠেন। জভ্ভবতঃ এর 
রণ হল সম্প্রতি অজিত ক্ষমতা স্গদ্ধে সচেতনতা এবং তার সহায়তায় কোন কোন 
পুরাতন আঘাতের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ।”১০ 

জিন্নার এই ক্ষমতা্চতনতার নিদর্শন দুর্গাদাসের সঙ্গে এ সময়ে (এপ্রিল 
১৯৪৩) তীর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণে মেলে। জিন্না ছুর্গাদীনকে বলেন, 
“আমার অন্ভগামীরা ক্ষমতায় রয়েছে । স্থতর।ং কংগ্রেসকে এখন বলতে হবে যে 
তারা কি দিতে প্রস্তত। বল তাদের দিকে রয়েছে । তারা ক্ষমতা চান এবং 
ব্রিটিশ তা দিতে রাজী নয়। সুতরাং আমি এখন সর্বাপেক্ষা অনুকূল শর্ত আদায় 
করার সুখকর অবস্থায় রয়েছি ।”১১ তিনি যে তাঁর ষোল আনার উপর আঠার 
আন! আদায় করে নেবার চেষ্টা করবেন তা রাজাজীব প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করা এবং 
এর প্রায় দেড় বৎসর পর গান্ধীর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনার ব্যর্থতাতেই প্রকাশ । 
তবে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করার পূর্বে তার ক্ষমতাসচেতনতার অন্যতম উৎস-_ 
কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমগ্ুল গঠিত হবার সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করা 
প্রয়োজন । 

ভারতের জনমত্কে উপেক্ষা করে দেশকে যুদ্ধে জড়িত করার ব্রিটিশ সরকারের 
নীতির প্রতিবাদে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশের 
মন্ত্রীমগ্ুল থেকে পদত্যাগ করে তখন বাংলার লীগ হুক্‌ সাহেব্রে কোয়ালিশন মন্্রী- 
সভার অংশীদার ছিল। আমরা দেখেছি যে লীগ হকৃ সাহেবকে পূর্ণমাত্রায় হাতের 
মুঠোয় পুরতে না পেরে তাঁকে চাপ দেবার জন্য তার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করায় 
তিনি লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কংগ্রেস, হিন্দু মহাঁসভ! এবং নির্দলীয় সদস্যদের 
নিয়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন । 
'কন্ধ হক সাহেবের নিজের দূল কৃষক প্রজা পার্টির ভিতরকার ক্ষমতাদ্ন্দে সে মন্ত্রী- 
সত! আদৌ শক্তিশালী ছিল না । তার উপর বঙ্গের মুসলিম জনমত ক্রমশঃ লীগের 
অনুগামী হয়ে ওঠায় এবং হক সাহেবের উপর মুসলিম জনমানসে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় 


৯৮৮ 


জিন্না ও লীগের প্রচার-ঘুদ্ধের চাপ বুদ্ধি পেতে থাকায় তাঁর মস্ত্রীমগুলের অবস্থা 
ক্রমশই শোচনীয় হয়ে ওঠে । এছাড়া মাথার উপর খাড়ার মত বিধানসভায় ইংরেজ 
ও ইঙ্গভারতীয় ১৯টি আসনের শক্তি তো ছিলই এবং তাদের নেক্নজর কোন্‌ দিকে 
তা তারা কখনও গোপন করেননি । লীগের প্ররোচনায় দলবলের ছ্বারা পুষ্ট 
বিরোধীদলের অনাস্থা প্রস্তাব তবুও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ ১০ ভোটে পরাজিত 
হয়। এত্র পরের দিন ছোটনাট শর জন হার্বাট জোর করে হক সাহেবের পদত্যাগ 
পত্র আদায় করেন এবং এক মাস প্রশাসন নিজের হাতে রাখার পর ২৪শে এপ্রিল 
আরও কিছু দলত্যাগের দ্বারা পুষ্ট লীগ পরিষদীয় দলের নেতা স্যার নাজিমুদ্দীনের 
হাতে বঙ্গের শসনভার অর্পণ করেন । 

অপর এক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাবে মুঘলম।ন-শিখ-হিন্দু ভূম্বামাদের 
ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রাদেশিক প্রশাসন করায়ত্ত করে এবং লীগ মাত্র ২টি আসন পায় 
এ আমর! পূর্বে দেখেছি । শহীদগঞ্জ মজিদের প্রশ্নে নির্বাচনের পরই মুমলিম 
সাম্প্রদায়িকতা! এ প্রদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও প্রধানমন্ত্রী স্তার সিকন্দর বুদ্ধি, 
করে তাদের দলের মুঘলমান লদন্যদের নামে মাত্র লাগে যোগদান করতে দিয়ে তার 
তিন সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রসভাকে লীগের 
সাম্প্রদায়িক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সমথ হন। অবশ্য এর জন্য জিন্নার 
সঙ্গে এক চুক্তির ভিত্তিতে তার মন্ত্িমগলকে ইউানয়নিস্ট লাগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা 
আখ্যা দিতে হয় । স্যার সিকন্দরের মৃত্যুর পব তার উত্তর।ধিকারী মালিক খিজির 
হায়াৎ খ1 তিওয়ানার কাছে জিন্ন। ক্রমাগত দাবি জানাতে থাকেন যে তিনি যেন 
ইউ[নয়নিস্ট মন্ত্রিঘভ।কে অতঃপর মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভ। রূপে অভিহিত 
করেন এবং ইউনিয়নিস্ট দলের মুসলমান সদস্তর| যেন পরিপূর্ণভাবে লীগের অন্ু- 
শাসনের অধীন হন। নিজ দলের হিন্দু ও শিখ সদশ্তদের সমথন বিন! প্রধানমন্ত্রী 
হিপাবে তার ভবিষ্যৎ অনি।শ্চত বলে ১৪৯৪৪ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিলে খিজির শেষ অবধি 
জিন্নার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, যদদও তিনি সঙ্গে মঙ্গে পাকিস্তানের দাবির 
সমর্থনে ঘোষণা! করেন এবং মুললমানদের কল্যাণমূলক কার্ধে কায়দ-এ-আজমের সঙ্গে 
সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে পাঞ্জাবে পূর্ণমাত্রায় না হলেও জিন্না 
অংশতঃ সফল হন । 

প্রবলভাবে মুলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশ হবে__এইজন্য ।সন্ধুকে বোগ্াই 
প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করলেও সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সেখানে একটি 
আসনও পায়নি। স্তার গোলাম হোসেন হিদায়ে্উল্লা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের 
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স্দশ্যাদের নিয়ে এক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর স্বয়ং ও নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ 
অনুবর্তীদের নিয়ে বিধানসভায় লীগ পরিষদীয় দল স্থষ্টি করেন | কিন্তু তাবৎ মুসলমান 
সদশ্যদের নিজ নেতৃত্বে লীগের ছত্রছায়ায় আনার তার পরকল্পনা সফল হয়নি এবং 
তীর সমর্থক হিন্দু সদশ্যর| আনুগত্য পরিবর্তন করায় এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই 
ঠার মন্ত্রিসভার পতন হয়। "অতঃপর কংগ্রেসী সদস্যদের সমর্থনে অপর একজন 
মুসলমান নেতা খা বাহাছুর আল্লাবক্স »ংখ্যাগ।রষ্টতা অর্জন করে প্রধানমন্ত্রী হন। 
আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আল্লাবক্সকে লীগের 
আওতায় আনার জিনর ব্যক্তিগত উদ্যম কেমন ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল । 
অতঃপর স্টার গেলাম হোসেন লীগ থেকে পদত্যাগ করে আল্লাবক্স মন্ত্রিসভায় যোগ- 
দন করায় সাময়িক ভাবে সিন্ধুতে লাগের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় । সিন্ধুর 
লীগপস্থীরা পাঞাবের শহীদগঞ্জের মতই শুক্কুরে এক মস(জদের প্রশ্ন নিয়ে এ প্রদেশে 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলেন । এ এলাকায় বার বার হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গা হতে থাকে । হিন্দু মহাসভ।ও হিন্দু অধিকার রক্ষর আন্দোলনের ন।মে 
মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সংহত করার স্থযোগ দেয়। হিন্ু মন্ত্রীদের পদত্যাগের 
কলে আল্লাবঝ্স মন্ত্রিসভাকে সংখ্যালঘু হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। 
অতঃপর মীর বন্দেআলী খার লীগ ও নির্দলীয় হিন্দুদের কোয়ালিশন ন্যাশনালিস্ট 
পার্টির নামে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সেই মন্ত্রীমগুলেও বিভেদ 
সৃষ্টি হওয়ায় বন্দেআলী খাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস সাস্যদের সমর্থনে 
আল্ল।ব্ক্স আবার প্রধানমন্ত্রী হন। তিন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক শাস্তি ফিরিয়ে আনতে 
প্রভৃত প্রয়াম করেন । কিন্তু শীঘ্রই গভর্নরের সঙ্গে নানা প্রশ্নে তার মততেদ তীব্র 
হয়ে ওঠে । তিনিও তাই ক্রমশঃ কংগ্রেসের প্র।ত ঘনিষ্ঠ হন । আগস্ট আন্দোলন 
দমনের নামে দেশব্যাপী দমননীতি আরম্ভ করার প্রতিবাদে আল্লাবক্স ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 
২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর সরকারা খেতাব বর্জন করে সরকারী নীতিবিরোধী এক 
প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। অক্টোবরের ৮ই অনুরূপ আর এক বিবৃতি দেবার দু'দিন 
পর তিনি পদচ্যুত হন। ২২শে অক্টোবর স্টার গোলাম হোসেন এক মন্ত্রিসভা গঠন 
করার পরদিবস মন্ত্রিসভার অপর চারজন সম্বশ্তসহ পুনরায় লীগে যোগদান করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সিন্ধুতে লীগ শূন্য থেকে নৃতন করে শাসনব্যবস্থা কর্ণধার হবার 
গৌরব অর্জন করে । ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্ধের ওরা মার্চ সিন্ধু বিধানসভায় পাকিস্তানের 
সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় লীগের সিন্ধু বিজয় সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার বনু- 
দিনের সাধ পূর্ণ হয়। 
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সামগ্রিক ভাবে আসামে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও এ প্রচ্ণেশে যথেষ্ট 
সংখ্যক মুসলমান থাকায় এবং তা প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তভূক্তি ছিল বলে জিন্নার 
দুটি সততই এ প্রদেশের উপর ছিল। ১৯৩৭ শ্্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে এ প্রদেশের 
৩৪টি মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ টি পেয়েছিল । একক বৃহত্তম দল হওয়া সত্বেও 
কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি অনুসারে আসাম বিধানসভায় এ দল প্রথমে মন্ত্রিসভা 
গঠনের দায়িত্ব নেয়নি । সুতরাং ইতিমধ্যে লীগনেত স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা 
অন্য দল ও গোষ্ঠী থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হিন্দু ও মুলমান সদ্স্তদের সমর্থন 
সংগ্রহ করে সাধারণ নিকাচনের পর কিছুদিনের জন্য আসামে লীগ মন্ত্রীসভা গঠন 
করেন। কিন্তু এক দিকে তার কোয়ালিশন অন্তদ্বন্দবে ভেঙে যাওয়ায় এবং অন্য 
দিকে কংগ্রেস মন্ত্রীয্ডল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্ের সেপ্টেম্বরে 
এ প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগুল গঠিত হয়। কিন্ত যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সরকারী 
নীতির প্রতিবাদে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে আসামের গোপীনাথ বরদোলৈ মন্ত্রী 
সভাও পদত্যাগ করে । অত:পর আবার আনুগত্য বদলের খেলায় বিজয়ী হয়ে 
স্টার সাদুল্লা আসামে লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন । পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মুসলমান 
অধিবাসীদের আনামে বলবাস করার অবাধ স্থুষোগ দিয়ে কংগ্রেস রাজনৈতিক রঙ্গ- 
মঞ্চে পুনঃপ্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি আসামে মুসলিম লীগের শিকড় দৃঢমূল করেন | 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও 
নির্বাচনে কংগ্রেম সেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় এবং 
খা সাহেবের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীমগ্ুল গঠন করে। কিন্তু 
অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীমগ্ুলের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীনভাও যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্বে পদত্যাগ 
করে। প্রদেশের বিধান সভায় ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত লীগের নাম পর্যন্ত ছিল না। 
তারপর সর্দার গুঁররঙ্চজেব থার নেতৃত্বে লীগ পরিষদীয় দল গঠিত হয়। কংগ্রেসী 
্ত্রীমগ্ুলের পদত্যাগের পর তিনি কিছুসংখ্যক নির্দলীয় হিন্দু ও শিখ সাস্তদের 
সহযোগিতায় চারজন মুসলমান এবং একজন শিখের এক লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেন । 
মীমান্ত প্রদেশে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে যার নিদর্শন হল অতঃপর অনুষ্ঠিত 
চারটি উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর জয়লাভ । 

এমতাবস্থায় জিন্না অবশ্ঠই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলার অধিকারী 
হয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মশক্তিসচেতনতার নিদর্শন ১৪৩ গ্রীষ্টাব্দের ২৪শে 
এপ্রিল লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত তয় সঙাঁপতির ভাষণের অপর এক 
স্থলেও দেখা গিয়েছিল । কংগ্রেস ও গান্ধীর তীব্র সমালোষনা করার পর এ বক্তৃতায় 
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তিনি বলেন যে গাদ্ধী যদি সত্য সত্যই পাকিস্তানের ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়ায় উপনাত হতে চান তবে তার থেকে কেউ বেশী খুশী হবেন না। “আর 
তা-ই যদি মিস্টার গান্ধীর অভিলাষ হয় তাহলে আমাকে এ সম্বন্ধে সরাসরি তিনি 
লিখছেন না কেন 1***এদেশে সরকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আমি একথা 
বিশ্বাস করতে প্রস্তত নই যে তার এতটা সাহস হবে যে আমাকে পাঠানো এরকম 
চিঠি সরকার আটকে রাখবে। এজাতীয় চিঠি আমার কাছে আসতে না দেবার পরি- 
ণম গুরুতর হবে ।**-তীর হৃদয়ের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে থাকে -"'তাহলে কেবল 
আমাকে কয়েকটি পতি লেখার অপেক্ষ1। তারপর আর মুসলিম লীগ পিছিত্ে 
থাকবে না।”১২ 

জিন্নার এ ঘোষণ।র একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। এ বছরের ২৯শে জানুয়ারী 
গান্ধী বডলাট লিনলিথগে।কে এক পত্র লিখে আগস্ট আন্দোলন দমন করার নামে 
জনসাধারণের উপর অত্যাচারের রথচক্র চালাবার তীব্র প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে 
১৯৪২ গ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্টের পরবর্তী হিংসা ও প্রতিহিংসার জন্য সরকারী প্রচার- 
যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে দায়ী করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। তিনি আরও 
বলেন যে এর প্রতিবাদে বন্দী অবস্থাতেই নই ফেব্রুয়ারী জলঘে।গ করার পর থেকে 
২র] মার্চ সকাল পর্বন্ত তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস করবেন । এ চিঠিতে দেশের 
তখনকার রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী করার পর 
তিনি একথাও জানান যে সরকারের এই প্রচার মিথ্যা যে আগস্ট প্রস্তাবের মাধ্যমে 
কংগ্রেস স্বয়ং ক্ষমতা গ্রান করতে চেয়েছিল। বড়লাটকে তিনি স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন যে এ সময়ে কংগ্রেস জিন্না ও লীগের হাতে সব ক্ষমতা সমর্পণ করার 
প্রস্তাব করেছিল এবং যুদ্ধকালে প্রশাসন চালাতে কংগ্রেস লীগের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত একথাও জানিয়েছিল। যাই হোক, পুণার আগ! খা 
প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় অনশনরত মহাত্সার সঙ্গে দেখাশুনা করার ব্যাপারে 
বিধিনিষেধ শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল । রাজাজী, যিনি ইতিপূর্বেই আত্মনিয়ন্ত্রণের 
যুক্তিতে লীগের সঙ্গে বোঝাপডার শর্ত হিসাবে ভারত-বিতাজন মেনে নিয়েছিলেন, 
তিনি ইতিমধ্যে এই শর্তের এক ফমূলা রচনা করেছিলেন। অনশনরত গান্ধীর 
সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তার ফ্মুলায় গান্ধীর স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন। 
রাজাজী ফমূলার সংক্ষিপ্তসার নিয়প £ 

“১, নিয়ে বণিত শর্ত সাপেক্ষে লীগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে 
এবং যত দিন যুদ্ধ চলবে লীগ অস্থায়ী সরকার গঠন করার ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে 


১৯ নি, 


সহযোগিতা করবে । 

২. যুদ্ধের অবসানে একটি কমিশন উন্তর-প্চম ও উত্তর-পৃৰ ভারতবর্ষের সেই 
সব জেলা চিহ্নিত করবে যেখানে মুসলমানদের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিছ্ামান। এই 
ভাবে চিহ্নিত এলাকাসমূহে শেষ পধন্ত যাবতয় অধিবাসীদের এক গণভে।ট হিন্দুস্থান 
থেকে পৃথক হবার প্রশ্নের মীমাংসা! করবে । সংখাধিক্যে যদি হিন্ুস্থান থেকে পৃথক 
এক সার্বভৌম বাষ্ট গঠনের সিন্ধান্ত হয় ত।হলে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হবে। 

৩. পথক হওয়া স্থির হলে প্র.তব্লক্ষ,, বাণিজা যোগাযোগ এবং অন্যান্ত জরুরী 
পিবয়ের বাবস্থা! করার জন্য পাবস্প রক চুক্ত সম্প।দত হবে ।”৯৩ 

এর এক ম।স পর রাজ।জা জিন্নার সঙ্ষে দেড ঘণ্ট। আলোচন! করলেও এবং 
তারপরও জিন্নর সঙ্গে তার যোগােগ থাকলেও গান্ধার ম্বাকৃতি পাবার চোদ্দ মাস 
'অথাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্র।বের এ, গ্রুলের পূর্বে কিন্তু তার ফরূলা এবং তার প্রতি গান্ধীর 
নমর্থনের কথ! তিন জন্না অথব। অপর কাউকে জানানান। 

ইতিমধ্যে লীগের “ডন” পাত্রকায় জিন্নার মহাত্মকে সরাস'র পত্র লেখার 
আহ্ব।ন পড়ে বন্দী মহাত্স! ১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠ1 মে তকে নিম্বোদ্ধত পত্র লেখেন £ 

“...আমি আপনার আমন্্রণকে খ্গত জানাই ৷ তবে চিঠির মাধামে আলোচনা 
কর।র চেয়ে মুখোনুখ কথ। বলার প্রস্তাব আমি দিচ্ছ । অবশ্য এ ব্যাপারে আমি 
আপনার হাতে । 

“আমি আশ| করি যে এ চিঠি আপন।কে পাঠানো হবে এবং আপনি যদি আমার 
প্রস্তাবে সম্মত হন তাহণে সরকার আপনাকে আমার সঙ্গে দেখ। করতে দেবে । 

“তবে একটি কথ। আমি উল্লেখ করব । আপনার আমন্ত্রণে একটি “যদ” রয়েছে 
বলে মনে হয়। আপান কি এই কথা বলতে চেয়েছেন যে আমার হৃদয়ের যদি 
পরিবর্তন ঘটে থাকে তবেই কেবল আমি আপনাকে লিখব? ঈশ্বরই কেবল মানুষের 
হৃদয়ের খবর রাখেন । আমি চাইব যে আমি যেমন সেই হিসাবেই আপান আমাকে 
গ্রহণ করুন| 

ভারত সরকার কিন্তু জিন্নার এপ্রিলের বক্তৃতার মর্যাদা রক্ষ| করতে গান্ধীর চিঠি 
তার কাছে যেতে দেয়নি । তবে তার সারমর্ম তার কাছে পৌছে দেওয়! হয়েছিল। 
জিন্নাও অবস্থাটা মেনে নিয়ে সংবাদপজ্ের এক বিবৃতিতে বলেন যে, “***মিস্টার 
গান্ধীর এই চিঠির তাৎ্পর্ধ হল তার নিজের কারামুক্তির সহায়তায় মুঘলিম লীগ 
যাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য | এট! তার এক চাল ছাড়। 
আর কিছু নয়।” 

১৯৩, 


জিন্না-_-১৩ 


বেলুচিন্তান সফর শেষে বোম্বেতে ফেরার পর ২৬শে জুলাই এক খাকসার 
(পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী মুনলমান সংগঠন ) যুবক জিন্নার উপর আক্রমণ করে। 
সৌভাগ্যক্রমে সামান্য আঘাত পাওয়া ছাড়া জিন্নার কোন ক্ষতি হয়নি । যুবকটির 
অভিযোগ যে একদা তিনি লাগপন্থী হলেও এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছলেন 
যে “কথা বল। ছাড় লাগ মুসলমান বা মানব সমাজের জন্য আর কিছু করছে না|” 
দৈবক্রমে রক্ষ। পাওয়।য় মুনলমানরা ব্যাপকভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস 
পাপন করেন। অক্টোবরে লিনলিখগোর বদলে ওয়াভেন নৃতন বড়লাট হন। 
সেপ্টে্টরের মাঝামাঝি হবু বড়লাট হিনাবে জিন্না সম্বন্ধে তার গোপন মূল্যায়ন ভ্ল ঃ 
“একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে জিন্নাই হলেন মুসলম লাগ। তিন এক 
অহঙ্কারী, খেলো ও উচ্চাকাজ্ষী মানুষ যিনি হয়ত মনে করেন যে বর্তমান সময় 
হিন্দুদের সঙ্গে একটা বোঝাপডায় আসার উপযুক্ত নয় ।” একই গোপন নোটে 
গন্ধা সম্বন্ধে তার ধ।রণা ব্যক্ত করতে ।গয়ে তিনি বলেন, “গান্ধী ও জিন্ন উভয়েই 
স্বৈরত্ন্ত্ী ।***গান্ধীর একরকম হবার কারণ নিজেকে সাধু-সন্ত হিসাবে গডে তোলা । 
আর জিন্নার এই ভূমিকার মূলে রয়েছে উর দলে যোগ্যতীয় তার ধারে-কাছে 
পৌছানোর উপধুক্ত ব্যক্তির অভাব ।”১৫ 

নভেম্বরের ১৫ই জিন্ন! দিল্লাতে লাগেব ওয়াকিং কমিটির সভ।য় সভাপতির 
ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে তাবখ মুসলম।নের জন্ত ল]গের দ্বার উন্মুক্ত এখং এপ্র নেতার 
বিকদ্ধে কান কোন মভিযোগ থাকলে গণতান্ত্রিক পঞ্জততে তকে অপনারিত 
করা যেতে পারে। ১৮৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্ততা-প্রসঙ্গে বাধলার 
দুভিক্ষের জন্য ভরত সঃকারের নিন্দ। করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে সহাত্বতা 
দেবার জন্য এ প্রদেশের প্রধাণমন্ত্রী না।জনুদ্দানের প্রশংসা করেন । ডিসেম্বরে 
করাচীতে লীগের একতরশতম সাধ।রণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আবার 
পাকিস্তানের দাবি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে লীগের পুনজীবনের জন্য আনন্দ প্রকাশ 
করলেন । এ অনিবেশনেই তিনি তিন সদস্তবিশিন (লিয়াকং আলা খা, 
খলিকুজ্জম] ও হাসান ইমাম) লীগের নৃতন পার্লামেপ্টারী বোর্ড, পাকিস্তানের 
শিক্ষ) অর্থ নৈতিক ও নামাজিক প।রকল্পনার কাঠামো রচন।র জন্য নবাব ইসমাইল 
থার সভাপতিত্বে এক কমিটি অফ আ্য।/কশান গঠনের কথা ঘোষণ! করলেন । 
১৯৪৪ শ্রীষ্রাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বোগ্ধেতে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের স্ভায় 
তাদের পাকিস্তান অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
বললেন যে, “কোন কোন হিন্দু নেতা তাকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী করার যে 


১৪৪ 


প্রস্তাব দিয়েছেন” তা৷ নেহাতই ছলনা এবং “এসব মুসলমানদের পথত্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত 
করার জন্য” করা হচ্ছে। এ মাসের শেষে কেন্দ্রীয় পরিষদে ওয়াভেন তার বক্তৃতায় 
তারতবর্ষের “ভৌগোলিক এঁক্যেওর উপর জোর দেওয়ায় পরিষদে এবং তার বাইরে 
জিন্না ওয়াভেলের তীব্র সমালোচনা করে বললেন যে ক্রিপস প্রস্তাবে পাকিস্তানের 
যে স্থুস্পন্ট প্রতিশ্রতি ছিল ওয়াভেলের বক্তব্য তার পরিপন্থী । ওয়াভেলের 
জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্ততঃ দুটি প্রদেশের ( মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ) ছোটলাট তাকে 
পরোক্ষ ভাবে জানালেন যে জিন্নার দ্ধ মেনে নেওয়! উচিত।১৬ মধ্যপ্রদেশের 
ছোটলাটের মতে জিন্নার সমথন যুদ্ধের সময়ে না পেলে সরকারের অবস্থা শোচনীয় 
হত। 

গান্ধীর কাছ থেকে জিন্না চিঠি পাণার প্রায় দশ ম।স পর (এপ্রিল ১৯৪৪) 
র।জাজী দিল্লীতে জিন্নার সঙ্গে দেখ। করে গান্ধার অনুমোদনের সংবাদমহ তার 
কমৃলা পেশ করলেন। জিনা [কন্ত পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ পাকিস্তান মন্তব্য করে 
প্রথম আলে|চনাতেই রাজ(জার ফম্লার প্রঃত বিবপত। ব্যক্ত করেছিলেন । তবে 
তার নিজের বা লাগের তরফ থেকে এ প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার কোন শ্থচনা 
তান দেননি । 

জুলাই-এর ১০ই রাজাজা জিন্নাকে একটি তাঁরব।তার মাধ্যমে জানালেন যে 
তিনি তর কাছে উপস্থাপিত ফমূণাঁ অতঃপর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করছেন 
এবং জানতে চাইলেন যে তিনি কি একথা সংবাদপত্রে জ।নাতে পারেন যে জিন্না 
তার ফম্লা অগ্রাহ করেছেন? জবাবে |জন্না তার করলেন যে তিনি এ কমূলা 
বাতিল করেছেন বলা ঠিক নয় । তবে গান্ধা যদি স্বয়ং তাকে এ সম্বন্ধে লেখেন 
তবে তিনি তার প্রস্ত।ব উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য প।গের সামনে রাখতে পারেন । 

কম্তরবার মৃত্যুতে শোকাত এবং নিজের প্রবল অসুস্থতার জন্য অত্যন্ত দুর্বল 
গান্ধীকে সরকার ৬ই মে বিনাশতে মুক্তি দিলেন । ইতিমধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি 
মিত্রশক্তির অনুকূল হয়েছে বলে সরকার বন্দী অবস্থায় গান্ধার মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে 
ইচ্ছুক ছিল না । পাচগিনিতে স্বাস্থ্যোদ্ধাবরত্ড গান্ধী ১৭ই জুলাই তাই জিন্নীকে 
উভয়ের মাতৃভাষা গুজরাতীতে (জিন্নার সুবিধার জন্য উচু অনুবাদলহ ) এক আন্তরি- 
কতাপূর্ণ চিঠি লেখেন | চিঠির বয়ান নিম্নরূপ : 

“ভাই জিন্না_এমন এক সময় ছিল যখন আমি মাতৃভাষায় কথ! বলার জন্য 
আপনাকে প্রবুদ্ধ করতে পারতাম ।৯৭ আজও তাই সাহস করে আপনাকে মাতৃ- 
ভাষায় লিখছি। জেল থেকে পাঠানো আমার আমন্ত্র-পত্রে ইতিপূর্বেই আমি 
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আপনার আর আমার মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করেছিলাম । কারামুক্তির 
পর এযাব আমি আপনাকে লিখতে পারিনি। আজ তাই এই চিঠি লেখার 
প্রেরণা অন্থভব করছি । আপনার অনুকূল সময়ে আমরা যেন মিলিত হই । আমাকে 
ইসলাম বা ভারতীয় মুসলমানদের শত্রু বিবেচনা করবেন না । সর্বদাই আমি আপনার 
এবং মানবজাতির সেবক ও মিত্র । আমাকে নিরাশ করবেন না ।--আপনার ভাই, 
গান্ধী ।”১৮ 

মার্চ ও এপ্রিলে খিজির হায়াৎ খাকে করায়ত্ত করার ব্যর্থ প্রয়াসের৯ পর প্রচণ্ড 
পরিঅমজনিত তরগ্র্বাস্থা উদ্ধারের জন্য জিনা তখন শ্রনগরে ছিলেন । সেখান থেকে 
২৪শে জুলাই ইংর।জীতে--ইর ভাবায় “একমাত্র সেই ভাশ্বায় যাতে আমার ভুল 
হবার সম্ভবনা নেই”২০ “ভাই” রূপে সম্বোধনকারী গান্ধীকে নিয়োক্ত প্রকীরে উত্তর 
দিলেন : 

“প্রিয় মিস্টার গান্ী_-বোষ্বে ফিরে যাবার পর আমার বাডিতে আপনাকে 
অভ্যর্থনা জানাতে আমি আনন্দ বোধ করব । সম্ভবতঃ আগস্টের মাঝামাঝি আমি 
সেখানে ফিরব । আশা করি তার মধ্যে আপনি পূর্ণৰপে স্থাস্থ্যোদ্ধারে সক্ষম হবেন 
এবং বোম্বে ফিরে আসতে পারবেন | দেখা ন। হওয়া পধন্ত এর অতিরিক্ত আর কিছু 
আমি বলছি না ।” 

৩০শে জুলাই জিন্না লাহোরে লীগ €য়াকিং কমিটিকে গান্ধীর সঙ্গে তীর পত্র 
ব্যবহারের কথা জানিয়ে বললেন যে এ কমুল! গ্রহণ বা প্রতাখান করার দায়িত্ব 
তিনি বাক্তিগত ভাবে নিতে পারেন না । তীর ওয়াকিং কমিটি এ ব্যাপারে গান্ধীর 
সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে পূর্ণ ক্ষমত| দিল । 

গান্ধীর সঙ্গে তার আসন্ন আলোচনার সম্পর্কে জিন্নার ৫ই আগস্টের বিবৃতি 
যাতে তিনি পুনর্বার এবং সম্ভবতঃ শেববার গান্ধীকে “মহাত্মা” বলে উল্লেখ 
করেন, পূর্বোক্ত অবিশ্বাসের পরিবেশের মধ্যে আশার কিঞ্চিৎ আলোকের নিদর্শন 
গ্রকট করল | বিবুতি প্রসঙ্গে জিন্না আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, “আমরা যাতে 
একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারি তার জন্য আমাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে 
আপনারা আশীর্বাদ ককন। তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং সে পক্ষও তার 
চেষ্টা চালিয়ে যাবে । কিন্তু ততসত্বেও আমরা একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে 
পারি। কারণ গান্ধীজী ছূর্নীতির উধ্র্ধএবং আমার নিজের সম্বন্ধেও একই বিশ্বাস 
পোষণ করি ।-.*আমরা যাতে মিলিত হই তার জন্য সার্ধত্রিক আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হয়েছে। তাই আমরা যখন অতঃপর মিলিত হতে চলেছি তখন আমাদের সহায়তা 
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করুন। আমরা ঘটনাপ্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চলেছি । অতীতকে 
বিস্বৃত হওয়া! যাক।” সেবাগ্রামে গান্ধী বললেন, “আপনারা প্রার্থনা করুন যে 
ভারতবর্ধের স্বার্থে উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হবার 
জন্ত ঈশ্বর যেন কায়েদ এ-আজম এবং আমাকে সন্ধ,দ্ধির আশীর্বাদ দেন ।”২১ 

জিন্নার অসুস্থতার জন্য আলোচনা আগস্টের মধ্যভাগের বদলে ৪ই সেপ্টেম্বর 
মাউন্ট প্রেজেন্ট রোডে তার বাসগৃহে দেশবাসার এক বুহদংশের শুভেচ্ছার মধ্যে 
শুক হল। বিদেশেও এ সম্বন্ধে সাগ্রহ কৌতুহল জাগ্রত হয়েছিল । ২৭শে সেপ্টেগর 
পর্মন্ত তারা ১৪বার মিলিত হয়েছিলেন এবং আলোচনার বিবন্রণ ও প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন 
লিপিবদ্ধ করার জন্য উভয়ের মধ্যে যে ২৪টি পত্র বিনিময় হয়েছিল তার শব্দসংখ্য। 
ছিল ১৫ হাজারেরও বেশী। কিন্তকুসে আলোচনা ব্যর্থ হল। আলোচন! মূলতঃ 
পাজাজী ফমুলাকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হলেও লাহোর প্রস্তাবের ভাবা ও ব্যাখ্যা 
থেকে আরম্ভ করে সম্ভাব্য দেশ।ব্ভাগের তাবৎ প্রশ্ন উভয়ের মধ্যে আলোচিত 
হয়েছিল | 

আলে।চনার ব্যর্থতার কারণ £ (১) জিন্নার মতে এর ফলে পাঞ্জাব ও বঙ্গের 
বিভাজন হবে য।তে প।কস্তানের আয়তন হাস পাবে এবং তাহলে সে পাকিস্তান হবে 
বিকলাঙ্গ ও কীটদ্ট, (২) গান্ধী পাকিস্তানের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব মানতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। দেশবিভাগের দাাব তি।ন স্বীকার করতে প্রস্তত হয়েছিলেন একই 
পরিবারের সদস্যদের শরিকী বিবাদ মেটবার আশায় । তাই ১৮ই সেপ্টেম্বর 
সংবাদিকর্দের তিনি বলেন যে এটা হল, “***ছুই ভাই-এর মধ্যে বাটোয়ারা |*** 
ছুই ভাই যখন পৃথক হয় তখন বিশ্বের চোখে তারা পরস্পরের শক্র হয়ে যায় না । 
পৃথক হবার পরও পৃথিবী তাদের ভাই বলেই মানে ।” উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথক 
হবার এক চুক্তির মাধ্যমে প্রাতরক্ষা বা এজাতীয় স্থার্থবিশিষ্ট প্রশ্নের সমাধান গান্ধী 
চেয়েছিলেন । কিন্তু জিন্নার মতে £ “একথা যখন স্বীকার করে নেওয়৷ হচ্ছে যে 
পাকিস্তান ও হিন্দস্থান ছুটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, তখন দেশরক্ষা ও এজাতীয় 
“সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যাপারের কথাই উঠতে পারে না।” (তার ২১শে সেপ্ষ্বর, 
১৯৪৪ গ্রীষ্টাব্ধের চিঠি ); (৩) রাজাজীর প্রস্তাবে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার 
সকল নাগরিকের অধিকাংশ গণভোটের মাধামে ইচ্ছা ব্যক্ত করলেই কেবল দেশ- 
বিভাগ হবার কথা। জিন্না গণভোটে রাজী ছিলেন না__অন্ততঃ অমুসলমানদের তো 
এ অধিকার দিতে তিনি আদে প্রস্তুত ছিলেন না। অমুসলমানরা মুসলমানদের 
ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করার স্থযোগ পাবে-_-এ দাবি তিনি বিবেচনার অযোগ্য মনে 
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করতেন।১২ (৪) রাজাজী-গান্ধী প্রস্তাবিত ভারত-বিভাজন ্বাধীনতার পর হবার 
কথা । কংগ্রেস তার এতদ্সম্বন্ধীয় গ্রতিশ্রতি ইংরেজ চলে গেলে মানবে -এ বিশ্বাস 
জিন্নার ছিল না। তাই তিনি আগে দেশবিভাগ ও পরে স্বাধীনতা চাইছিলেন । 

শেষ পর্যন্ত সাময়িক শুভবুদ্ধিকে নিশ্প্রভ করে সেই পুরাতন অবিশ্বাসই জয়ী হল। 
লাগ ওয়াকিং কমিটির সামনে ৩০শে জুলাই জিন্না যা বলেছিলেন তার উধেরব” উঠতে 
পারলেন না। তার বক্তব্য ছিল : 

“সরল দ্বার্থবিহীন ভাষায় মিস্টার গান্ধী পাকিস্তানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের 
সঙ্গে হাত মেলান এবং তাহলে আমরা ভারতবাসীর স্বাধীনতার সমীপবর্তী হব। 
মিস্টার গান্ধী ও মিস্টার ব্লাজাগোপালাচারী যখন একথা বলেন যে গ্রেট ব্রিটেন 
ভারতবর্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এসব শর্তের কোন মূল্য হবে বা এগুলিকে কাধ- 
করী করা মাবে তখন শ্ারা ঘোডার আগে গাভি জোতার ব্যবস্থা করেছেন বলতে 
হবে। হিন্দু এবং মুসলমানরা একট বোঝাপডায় উপনীত হয়ে এঁকাবদ্ধ না হলে 
স্বাধীনতার কোন সম্ভবনা নেই। উভয় সম্প্রদায়ের এজাতীয় কোন যুক্ু্ণ্ট না 
হলে ব্রিটেনের শাসকদের অনিচ্ছক হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা কেডে নেবার 
উপায়ান্তর নেই । 

“যাই হোক শেষ অবধি মিস্টার গান্ধী অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে বিভাজনের মূল 
নীতি বা ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছেন । ভবিযাৎ অগ্রগতির পক্ষে এটা শুভ ও 
অন্ুকুল। এখন যা বাকী রইল তা হচ্ছে এই প্রশ্নের সমাধান করা যে কবে ও কি 
ভাবে এই বিভাজনকে কার্ধান্থিত করা হবে । আশা কবি আমি একথা স্পষ্ট করতে 
পেরেছি ঘে এর জন্য যে উপায় ও পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়েছে তা আদৌ বন্ধুত্বপূর্ণ 
আলাপ-আলোচনার অন্তকুল নয় এবং এর বপও জোর করে চাপানো । কারণ এর 
পরিবর্তন-পরিমার্জনের কোন অবকাশ নেই | প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্বন্ধে বক্তব্য হল-_ 
মিস্টার গাঙ্ষী যা দিতে চাইছেন তা হল মূল বস্তুর ছায়া ও খোসা মাত্র, বিকলাঙ্গ 
থপ্জ ও কীটদষ্ট পাকিস্তান ।”২৩ 

গান্ধীজিন্না আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল। তাঁর ১৫ই 
সেপ্টেম্বরের চিঠিতে গান্ধী দ্বিজাতি-তত্ব মানতে অস্বীকার করে জানালেন, প্র্মান্তরিত 
এবং তীদের বংশধরদের কোন গোষ্ঠী পুরাতন জাতি থেকে ভিন্ন কোন জাতির সদস্য 
লে নিজেদের দাবি করছেন-_এর কোন উপমা আমি ইতিহাসে খুঁজে পাই না। 
ইসলামের আবিরাবের পূর্বে ভারতবর্ষ যদি এক জাতি ছিল তাহলে তার সন্তানদের 
এক বৃহ্দংশের ধর্মপরিব্তন সত্বেও তার অদ্িতীয় জাতীয়তা অন্ষুপ্ন আছে ।” লাহোর 


১৪৯৮ 


প্রস্ত(ব সম্বন্ধে গান্ধীর বক্তব্য ছিল £ “এতে সমগ্র ভারতবর্ষের ধ্বংস ছাড়া আর কিন্তু 
আমি খুজে পাই না।” এর জবাবে তার ১৭ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে জিন্নার বক্তব্য 
হল £ “আমাদের বিশ্বাস ও বক্তব্য এই যে জাতির যে কোন পরিভাষা! ও মানদণ্ডে 
মুসলমান ও হিন্দুরা ছুটি প্রধান জাতি |” কারণ তার মতে মুসলমানদের “সংস্কৃতি 
ও সভ্যতা অপরাপরদের থেকে স্পটতঃ পৃথক । তাদের ভাষা! ও সাহিত্য, শিল্প ও 
স্কাপত্য, নাম ও নামকরণের পন্ধতি, মূল্যবোধ ও মাত্রাঙ্ঞান, আইন ও নৈতিক 
বিধান, আচার-প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহান ও এতিহা-*'সবই ভিন্ন।” আর সেই 
জন্ত তারা এক পৃথক সার্বভৌম বাসভূমি পাবার অধিকারী । 

তবে জিন্ন। সম্বন্ধে গান্ধী একথ| স্বীকার করেছিলেন যে, “খুললমান জনসাধারণের 
উপর আপনার অদ্বিতীয় প্রভাব আছে।” সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত স্বীকৃতির কারণেই গান্ধী 
জিন্নার শর্তে, জিন্ন।র বাসগৃহে গিয়ে দীর্ঘদিন এ আলোচন।| চালিয়েছিলেন। এর 
ফলে জিন্নার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠ। এমন বেডে গিয়েছিল যে এমন কি মৌলানা আজাদও 
এতটা নত হবার জন্য গান্ধীর সমালোচন। করেছিলেন |২৪ হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক 
তব্বসমূহ তো গোডা থেকেই এই আলোচনার বিরোধী ছিল এবং পরবতীকালে 
গান্ধা-হত্যাকারী নাথুরাম গডসে প্রনুখ হিন্দুযমহাসভ| ও রাষ্্ীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 
কম্মীরা সেবাগ্রাম আশ্রমে গিয়েছিলেন জিন্নার সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারে তাকে 
সক্রিয়ভাবে বাঁধা দিতে । বলা বাহুল্য হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক তত্বের এই সরব 
বিরেধিতার ফলেই আবার মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা বৃদ্ধিপায় যেজিন্নাই 
তাদের স্বার্থের যথার্থ প্রবক্তা এবং এই মানসিকতার দুরগামী প্রভাব পরবর্তীকালে 
দু্টগোচর হয় । 

যাই হোক, আলোচনা ভেঙে গেলেও জিন্ন৷ প্রকাশ্যে বা জনান্তিকে কোন 
তিক্ততার পরিচয় দিলেন না। ২৭শে সেপ্েম্বর আলোচনা ভেঙে যাবার খবর 
ও তার কারণ সম্বন্ধে নিজের মন্তব্যসহ এক বিবৃতিদান প্রসঙ্ষে তিনি বললেন, 
“..*ছুঃখের সঙ্গে বলছি যে আমি মিস্টার গান্ধীকে স্বমতে আনার আমার কর্তব্যে ব্যর্থ 
হয়েছি ।.**তবে আশা করি যে জনমাধারণ এর জন্য তিক্ততার পরিচয় দেবেন না 
এবং আমর! বিশ্বান করি ষে এ আমাদের প্রয়াসের অস্তিম পরিণতি নয়।” এ 
প্রকাশ্য বিবৃতি ছাড়াও তীদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু কানজি ছ্বারকাদাসের সঙ্ষে 
১৭ই অক্টোবর এ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় অস্থস্থ ও দুর্বল জিন্ন! মন্তব্য করেন, “এর 
চেয়ে ভাল কিছু দেবার মত যদি গান্ধীর কাছে না ছিল তবে কেনই বা তিনি আমার 


সঙ্গে দেখ! করতে এলেন ? ছাপকাদীস প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি মনে করেন 
১৪ 


যে তাকে দৌষী প্রতিপন্ন করতে এবং তীর বিরুদ্ধে জনমত স্থ্টি করতে গান্ধীর এ 
প্রয়াস? জিন্না উত্তর দেন, “না না_গান্ধী আমার সঙ্গে অতান্ত খোলামেলা 
ব্যবহার করেছেন এবং আমাদের আলোচনা খুবই ভাল হয়েছিল ।৮”২৫ 


॥২৪॥। 

৬ই ডিসেম্বর বডলাটের সঙ্গে আলোচনা গ্রসঙ্গে জিন্না বলেন যে ভরতবর্ম কখনই 
এক ছিল না এবং আ।পাতদরশ্রামান এক্য ইংরেজের হ্টি | সুতরাং তিনি আবার 
ভারতবিভ!জনের দাবি জানান, যা মানতে ওয়াভেল অস্বীকার বরেন। দিল্লী 
থেকে বোদ্াই গিয়ে অন।ডঙ্গর ভাবে নিজ জন্মদিবপ পালন করার পর প্রাদে'শক 
লীগেব আভাম্থরীণ ছন্দ মেটাতে জিন্ন। প্রথমে কর|চী ও সেখান থেকে আহমেদাবাদে 
যান। ১৪ই জান্য়ারী “গুজরাত মসলিম শিক্ষ। সম্মেলনে” বক্তৃীত। প্রসঙ্গে তিনি 
নিজের অতুলনীয় মানমিক শক্তির ইঙ্গিত দেন ঃ “আমাকে প্রেগের সমতুলা মনে 
করা হত এবং লোকে আমাকে এঘয়ে যেত কিন্তু আমি নিজেকে সবার উপর 
চাপিয়ে দিয়েছি এবং চলার পথ কৰে ণিযেছি। অনাহৃত এবং অবাঞ্চিত মনে 
কর] সত্বেও আমি সর্বত্র গেছি। তবে এখন অবস্থা পরিবতি ত হয়েছে ।”৯ পরদিবস 
এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, “ভারতবর্ষের বাধির একমেব চিকিৎসা হল পাকিস্তান 
পরিকল্পনা ।”২ ১৬ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের দাবি 
সজোরে তুলে ধরে জিন্না বলেন, “ভ।র তবর্ধের বিভাজনের ভিত্তিতে আমরা হিন্দু 
জাতির (1181101 ) সঙ্গে আলোচন'য় বসতে ও একটা বোঝাপডায় উপনাত হতে 
ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। এছাডা অগ্রগতির অপর কোন সম্ভাবনা নেই। আমি মিস্টার 
গান্ধীর কাছে যাই অথবা তিনি আমার কাছে আস্ন__এ ব্যাপারট! তুচ্ছ 1”৩ 

ইতিমধ্যে ইউরোপে মুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অন্কুল হয়ে আসছিল। এই 
পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসের 
নেতা ভূলাভাই দেশাই এবং লীগের সহকারী নেতা লিয়াকৎ আলী খাঁ ১৯৪৪ 
্রীষ্টাব্দের জা শ্ুয়ারীতে কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগের সম্মিলিত অন্তর্বতী সরকার গঠনের জন্য 
এক ফমূলায় সহমত হন। ফমূলা অনুসারে ব্রিটিশ বড়লাট ও প্রধান সেনাপতিকে 
ত্ব-গর করে নিয়ে কেন্দ্রে ভারতীয়দের দ্বারা এক লরকার গঠনের প্রস্তাব কর। হয় 
যার শতকরা ৪০ ভাগ করে সদন্য হবে কংগ্রেস ও লীগের, বাকী ২০ ভাগ শিখ, 
তপশীলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভিতর থেকে নেওয়া হবে বলে স্থির 


০৩ 


করা হয়। তুলাভাই দেশাই যদিও বড়লাটকে বলেন যে গান্ধী ও জিন্না ইতিপূর্বে 
এ প্রস্তাব অন্থমোদন করেছেন, জিন্না কিন্তু একথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন ।৪ 
যাই হোক, পরবর্তীকালে কংগ্রেস এবং লীগ--উভয় প্রতিষ্ঠানই সরকারীভাবে 
এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। 

মার্চে সীমান্ত প্রদেশে লীগ মগ্ত্রিসভা বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত 
হয়ে পদত্যাগ করার পর ডাঃ খা সাহেবের নেতৃত্বে আবার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল 
গঠিত হয়। অন্থস্থ জিন্নার পক্ষে স্বয়ং সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে ঘটনার গতি সামলানো 
সম্ভব হয়নি, যদিও নানা কারণে ছুর্নাতি-অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী উরঙ্গজেব থার প্রতি তার 
খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। য|ই হোক তার পাকিস্তান দিবসের ( ২৩শে মাচ) 
বাণীতে ক্ষ হৃদয়ের অভব্যক্তি প্রকট হয় ঃ “একথা বিশ্বাস কর] সম্ভব নয় যে বিন্দ্মাত্র 
আত্মমধ্ধদী ও আত্মস'্মানবিশি্ কোন মুসলমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে এমন 
এক মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্বীকার করে নেবেন যা সেবাগ্রামে বসবাসকারা মিস্টার গান্ধীর 
নিয়ন্ত্রণাধীন হবে অথবা তীর বা মুনলিম আশা-আকাত্ক্। ও তাদের জাতীয় দাদির 
বিরোধী কংগ্রেসের কাছে আদেশ নেবে ।”৫ ইতিপূর্বে ১লা ফেব্রুয়ারীতে সৈয়দ 
আবদুল আজীজকে লিখিত এক পত্রে তিনি কংগ্রেসী মুসলমানদের “বিশ্বাসঘাতক” 
আখ্য। দেন ।৬ 

মে মাসের ৭ই জার্মানীর নিঃশত আত্মসমর্পণের পর ইউরোপে দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধ 
শেষ ইয় এবং চাচিলের যুদ্ধকালীন কোয়।লিশন মন্ত্রিসভা ২৩শে মে পদত্যাগ করে । 
৫ই জুলাই নৃতন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত চাচিল অবশ্য এক অস্থায়ী সরকারের 
কর্ণধার হন। জুনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিলাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার পর ওয়াভেল ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে একট বোঝাপড়া করার 
প্রয়াস শুরু করার জন্য তার প্রস্তাবের অন্থমোদন পান | সরকারের প্রন্তাবের মূল কথা 
ছিল প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের 
পুনর্গঠন যাতে বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য থাকবে এবং যুদ্ধ পরিচালনা 
ছাডা আর সব বিভাগ ভারতীয়দের হাতে থাকবে । প্রশাসন চলবে প্রচলিত 
সংবিধান অঙ্গসারে | ১৪ই জুন ওয়াভেল এই মর্মে এক ঘোষণা করে বলেন যে 
ভারতীয় নেতৃবর্গ যদি মিলেমিশে শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত করতে পারেন 
তবে সর্বোত্তম । নচেৎ তীরা তাঁদের মনোমত নামের তালিক] দেবেন যার থেকে 
বড়লাট চূড়ান্ত তালিকা রচনা করবেন। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে 
বঙ্মান ব্যবস্থাই চলবে । 
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কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের অতঃপর কারামুক্ত করা হয়। এ 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মৌলানা আজাদ ও লীগের সভাপতি জিন্নাসহ ২২টি প্রধান 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্ষে বডলাট দিমলায় ২৫শে জুন থেকে আলোচনা 
শুক করবেন স্থির হয়। গাদ্ধীও বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে 
আমগ্রিত হয়েছিলেন, যদও তিনি আন্গানিকভাবে সম্মেলনে যোগদান করেননি | 
গান্ধীর এই ভূমিকাও জিন্নার দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। ৩০শে জুন এক সাংব!দিক 
সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে গান্ধ। যদি পাকিস্তানের ভিত্তি স্বীকার করে নেন 
তাহলে প্রস্তাবিত সিমলা সম্মেলনের কৌন আবশ্যকতাই থাকবে না। 

সংগঠন হিসাবে লীগ তখন অন্তদ্বন্দে ক্ষত-বিক্ষত । এই বিবাদ প্রাদেশিক লীগে 
বাপক এবং এমন কি কেন্দ্রে স্বয়ং জিন্ন।র নেতৃত্বকেও স্পর্শ করেছে । এছাডা 
মুসলিম সংখাগরিষ্ঠ প্রদেশ-_বঙ্গ ও সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রীমগ্ুলের পতন 
ঘটেছে। সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রীমগ্ডল নামেমাত্র। কারণ তাতে মাঝবরাবর চিড 
ধরেছে । পাঞ্জাবে কোন দিনই লীগ মন্ত্রামগুল ছিল না, যদচ একদা স্তার সিকন্দরের 
মৌজন্যে লীগ ইউনিয়নিস্ট দলের সঙ্গে কোয়ালিশনে থ।কার মর্ধাদ। পেয়েছিল । 
নিজের পিছনে এই মমথন নিয়ে জিন্না ওয়াভেল প্রস্তাবের সম্মুখীন হলেন । 

উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে জিন্না বণলেন যে লাগ“পাকিস্তানের মৌলিক প্রশ্নের 
স্বাকৃতি ব্যতিরেকে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সম্মত হবে না।” তবে বডলাট ও 
বিটিশ সরকারের উপর তার আস্থা আছে বলে তিনি এজতীয় সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছেন । অনেক আলাপ-আলোচনার পরও প্রতিনিধিরা কোন সর্বসম্মত নামের 
তালিকা দিতে ন| পারায় ২৯শে জুন বডলাট সব দলের নেতাদের শাসন পরিষদের 
সদশ্গপদে মনোনয়নের জন্য নিজ নিজ দলের সদশ্য-তালিক1 দিতে বলেন । আজাদ 
ও অন্যান্য অনেক নেতা এর জন্য প্রস্তুত হলেও জিন্ন! তার ওয়াকিং কমিটির অন্রমোদন 
বাতিরেকে এ-জাতায় তালিকা দিতে অসম্মত হলেন। সুতরাং সম্মেলন ১৪ই 
জুলাই পর্ধন্ত স্থগিত রাখ! হল। ৮ই জুলাই বডলাটের সঙ্গে জিন্নার দেডঘণ্টাব্যাপী 
আলোচনা হয়। ওয়াভেলের বিবরণ অনুসারে জিন্না এসময়ে অত্যন্ত স্নায়বিক 
উত্তেজনার ভিতর ছিলেন এবং আমাকে একাধিকবার বললেন, “আমি আমার 
শক্তি ও ধৈর্ধের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি”, তিনি একথ।ও বলেন, 'লীগকে ধ্বংম 
না করার জন্য আমি আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি । ম্পতঃ তিনি খুবই বিপাকে 
পড়েছেন। তবে নিজের ওঁন্ধত্য ও আপোসবিরোধী স্বভাবের জন্য এ বিপত্তি 
প্রধানতঃ তীর নিজেরই স্থ্টি। এখন তার মনে এই আশঙ্ক। জেগেছে যে সম্মেলনের 


০২ 


ব্যর্থতার জন্য তাঁকে দায়ী করা হবে। তা সত্বেও তিনি ত্বার যাবতীয় মুসলমানদের 
প্রতিনিধিত্ব করার দাবি ছাড়তে প্রস্তুত নন। 

এ আলোচনার পরও জিন্না তাদের দলের সাদশ্স-তালিকা দিতে সম্মত না 
হওয়|য় বডলাট তার অন্গবোধ অনুসারে *ই তাকে লিখিতভাবে এ সম্বন্ধে অনুরোধ 
করার সঙ্গে সঙ্গে খেদের সক্ষে তাঁকে জানালেন যে, “আপনি আমার কাছে গারাটি 
চেয়েছেন যে প্রস্তাবিত নৃতন শাসন পরিষদের যাবতীয় মুসলমান সদস্ত। বাধাতামূলক 
ভাবে লীগের প্রতিনিধি হবেন ৷ কিন্ত আমার পক্ষে এতে রাজী হওয়া সম্ভব 
নয়... 1” এর জবাবে জিন্না এদিনই এ পত্র সম্বদ্ধে লীগ ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত 
তাকে জানালেন | সিদ্ধান্ত হল-_যাবতীয় মুসলমান সাশ্ত কেবল লীগের তালিকা 
থেকেই নেওয়া লীগের এক “মূল নীতি” এবং তার পূৃতি না হওয়ায় লীগের 
তর থেকে কোন সাদশ্ত-তালিকা পেশ করা তীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখনীয়, কেবল কংগ্রেসই নয়, এমন কি ইউনিয়নিস্ট নেতা খিজির হায়াৎ 
খাও লীগের এই দাবির তাত্র বিরোধিতা করেন। বডলাট ১১ই জুলাই 
আবার জিন্নার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । কিন্ত জিনা কেবল অনডই 
রইলেন না, আরও একটি নৃতন দাবি তুললেন । এই দাবি হল, প্রস্তাবিত শাসন 
পরিষদে মুসলমান সদন্তরা কোন প্রস্তাবে আপত্তি করলে পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ 
সদন্ডের সম্মতি ব্যতিরেকে তা গৃহীত হবে না। বড়লাট জানিয়ে দিলেন যে ছুই-এর 
কোন শত্ই তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং এইভাবে গ্রথম সিমলা সম্মেলন 
ব্যর্থ হল ।৮ 

প্রশ্ন উঠতে পারে-__ওয়াভেল যখন বোঝাপড়ার জন্য এতটা উন্মুখ ছিলেন এবং 
লীগ ছাড়া আর সব দলই যখন তার সঙ্ষে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিল, তখন 
লীগকে বাদ দিয়ে ওয়াভেল কেন তার শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করলেন না৷? 
খলকুজ্জমীর বন্তবা যে ওয়াভেল অন্যান্য দল বা নির্দলীয় মুললমানদের নিয়ে তার 
শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং এ প্রস্তাবে ভ/রতমচিব আমেরীর 
মত চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু আমেরী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । খলিকুজ্জমর 
মতে, “আর দশ দিন পর লর্ড পেখিক লরেন্সকে নিজের দায়িত্বভার সমর্পণ করার 
পূর্বে আমার মতে এইটাই ছিল মিস্টার আমেরীর অন্যতম অন্তিম ম্মরণীয় কৃতি ।”৯ 

সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১৪ই জুলাই জিন্না তার বক্তৃতায় বললেন, “পাকিস্তান 
এবং অখণ্ড ভারত সরাসরি পরম্পরবিরোধী ... । ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান 
অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 1” *১৪ই জুলাই-এর তীর সংবাদপত্রের বিবৃতিতে জিন্না বড়- 
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লাটের প্রস্তাবকে মুসলমানদের মমৃত্যু-পরোয়ানার প্রতীক” এক “চাদ” রূপে বর্ণনা 
করলেন এব' যে পরিকল্পনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয় না পুনরায় তাঁকে 
অগ্রাহ করলেন ।” তীর ভাতিমূলক মানসিক পীড়া তাকে এই কথা বিশ্বাস করতে 
প্রবৃত্ত করে যে, “***সরকারের যাবতীয় মুসলমান সদস্য লীগের প্রতিনিধি হলেও 
মন্ত্রামগ্ুলে তারা সংখ্যালঘু অর্থাৎ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হবেন । জিন্না বলেন যে 
“তাবৎ সংখ্যালঘুদের” প্রতিনিধিরা “বাস্তব ক্ষেত্রে অবধারিত ভাবে"**আমাদের 
বিরুক্ষে -.ভোট দেবেন" তপশিপীহুক্ত জাতিসমূহ, শিখ ও খ্রীষ্টান প্রমুখ 
সংখ্যালঘুদের লক্ষা কংগ্রেসেরই অন্রৰপ | তীদের লক্ষ্য ও আদর্শ হনল--অথগ্ড 
ভারত | জতিতন্ব ও সংস্কৃতির দিক থেকে শাঁরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সঙ্গন্ধিত।” জিন্না +ংণগ্রসের € নার মতে যা হিন্দুদেরও নয়, কেবল বর্ণ।হন্দু- 
দের প্রতিঠ।ন 1 'বকদ্ধে ভারত বিভাগের দাবিকে কেন্দ্র কবে যে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের 
পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সম্ভাবনা যে বিলীন হয়ে গেছে এ সত্যও তার এই 
বিবৃতিতে উদ্ভাসিত ।১৯০ তবে এ বিবুতিতেই “অকপটতার এক বিরল মুহর্তে জিন্না 
স্বীকার করেন যে শাসন পারনদের একজন পাঞ্চাবী ইউ নয়নিস্ট ও দুইজন কংগ্রেশী 
মুসলমান সদস্য মুসলিম ল।গের একেবারে মূল এবং অস্তিত্রেই বুঠারাঘাত করত এবং 
এ হত “আমরা যেসব আদর্শের প্রতীক তার শোচনায় আত্মাবলুপ্তি | “এ হত 
মুসলিম লীগের মৃত্যুর ঘণ্টাধবানর সমতুল্য? |”৯৯ 

ভারতপচিব আমেরীর কাছে পরদিবস জিন্না সন্ন্ধে ওয়াভেল এক গোপন 
নোটে মন্তব্য করলেন, “**'সঙ্কার্চেতা ও উদ্ধত-"'প্রধানতঃ কংগ্রেসের প্রতি ভাতি 
ও অবিশ্বাস চালিত-..। গান্ধীর মতই এ'র অপর পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার ধাত 
নেই ।”১২ সম্মেলন ভেঙে যাবার সম্ভাবনার সংবাদে উল্লসিত আমেরী ১১ই জুলাই 
বডলাটকে জানিয়েছিলেন যে এই সম্মেলনের দৌলতে কংগ্রেস নেতাদের আর এক 
দফা বোঝানো সম্ভব হয়েছে যে “*-*আপনি বা আমি নই, মুসলিম লীগই তাদের 
আকাজ্ষা পূরণের পথে বাধক'-* | এবার তাদের হয় নীরবে পাকিস্তানকে স্বীকার 
করে নিতে হবে আর নচেৎ উপলব্ধি করতে হবে যে জিন্নীর বদলে তাদের যেনতেন- 
প্রকারেণ মুসলিম সমর্থন লাভ করতে হবে এবং পোষমানা কংগ্রেণী মুসলমানরূপী 
ভ্রম উপস্থাপিত করে তাদের কোন লাভ হবে না।”১৩ এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরী 
ভারত্তবর্ষের জনমত যাচাই করার জন্য সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন । 

একথা সত্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাংবিধানিক আলাপ-আলোচনার প্রথম 
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ধাপে জিন্নার দবি স্বীকৃত হল না । তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে 
জিন্নার অভিমতকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা কার্ধ- 
করী করা! যাবে না।১৪ অনতিবিলদ্ধে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে সাধারণ নির্বাচনের 

ফলে জিন্নার এই ভূমিকা মুনলিম-জনমতের স্বারুতি পেয়ে অপ্রতিরোধা হয়ে উঠল । 
উচ্চ পর্যায়ে মাধারণ নির্বাচনের দ্বারা ভাবতের জনমত যাচাইয়ের বথা উঠলেও 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ততঃ ছুটি প্রদেশের ছোটলাট কিন্তু সে সময়ে সাধারণ নির্বা- 
চনের পক্ষে ছিলেন না। বাংলার রাজগ্রত্িনিধি লর্ড কেসির অভিমত ছিল যে 
তার প্রদেশের কোন মুলমান নেতারই “পাকিস্তানের তাৎ্পধ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা 
ছিল না। শেষ অবধি তারা জিন্নার উপর সব কিছু ছেডে দিতেন । অথাৎ তীদের 
বক্তব্য ছিল-_জিন্না এ বিষয়ে সন্ত যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে পাকিস্তান যুক্তিযুক্ত 
এবং তাই একথা যথার্থ ।”১৫ পাঞ্জাবের লাট গ্র্যান্সর আশম্কী ছিল যে তখনকার 
পরিস্থিতিতে নির্বাচন একটা “ধর্মীয় ব্যাপারের নিষ্পত্তিতে পরিণত হতে পারে এবং 
তার প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খারও ধারণ৷ ছিল অন্তরূপ | ১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্বের ১৬ই 
আগস্ট গ্ল্যান্সি ওয়াভেলকে লিখলেন যে সিমলা সম্মেলনের পর তার প্রদেশের মুসলিম 
ংখ্যাগরিষ্ জেলাসমূহে জিন্নার প্রভাব অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । “তিনি 
ইসলামের রক্ষাকতারূপে আভনন্দিত হচ্ছেন-- | আমাকে ম্বাকার করতে হবে যে 
পরিস্থিতি দুষ্টে আমি অত্যন্ত বিচলিত । কারণ আমার মনে হয় অন্ততঃ মুসলমানরা 
যে একেবারে একট! অলীক প্রশ্ন নিয়ে নির্বাচনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এর এক 
বিপজ্জনক সম্ভাবনা বি্যমান*** | অজ্ঞান মুসলমানদের বলা হবে যে নির্বাচনের 
মাধ্যমে তাদের যে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা হল-_-আপনারা কি সাচ্চা মুসলমান, 
না কাফের ও বিশ্বাসঘাতক ?."পাকিস্তান যদি এক অপরিহার্য সত্য হয়, তাহলে 

আমরা সোজাস্থজি এক ব্যাপক রক্তপাতের দিকে ধেয়ে চলেছি ।”৯৬ 

আসন্ন পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সতকীকরণ সত্তেও 
ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যস্ত হওয়! ছাড়া গত্যন্তর ছিল না । 
অন্যান্ত প্রদেশের ছোটলাটরা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাট| পরিষ্কার ভাবে বোঝার 
উদ্দেশ্তে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে তো ছিলেনই, যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরও ব্রিটিশ 
সরকার উপলব্ধি করেছিল যে ভারতবর্ষ তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে । যুদ্ধবিধ্বস্ত 
ইংলগ্ডের শতবিধ সমস্তায় বিব্রত শ্রমিক সরকার ভারতসাত্রাজ্যরূপী অতিরিক্ত 
হয়রানির হাঙ্গামা পোয়াতে গ্রস্তত ছিল না। নূতন ভারতসচিব লর্ড পেখিক লরেন্স 
ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ষীর প্রতি প্রকাশ্তে সহা্গতৃতিশীল ছিলেন। মন্তি 
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সভার ভারত বিষয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য ক্রিপস ছিলেন তার সহ!য়ক । অন্য 
দিকে ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে জনমতই কেবল 
পুনরপি উদ্দেল হয়ে ওঠোন, যে কোন আধুনিক শাসক-শক্তির শেষ ভরসা সৈম্যাদলেও 
আনুগত্যের প্রবল অব্ক্ষর পরিদু্ট হয় যার জন্য প্রধান সেনাপতি অচিনলেক ২৪শে 
নভেম্বর এক অতি গোপন পত্রে সতর্ক করে দ্বেন। এর তিন মাস পর ( ১৮ই কেব্রু- 
যারা, ১৪৪৬ খ্রীঃ) প্রথমে বোম্বাই এবং তারপর করাচীর নৌ-সৈনিকরা প্রকাশ্য 
বিদ্রোহ করে । আছ।পার বিমান-বাহিনীর সৈন্যদলের ভিতরও বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়ে । এর উপর অনাবুষ্টির জন্য দেশজে।ড়| খ।গ্ভাভাব যার কারণেও জনমানসে 
অশান্তি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকার তাই ভারতবর্ধের ভাবস্যৎ গণ-পরিষদের সঙ্গে 
এক চুক্তির দা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করে এবং প্রস্তাবিত গণ-পরিষদ 
গঠনের উদ্দেশে প্রথম ধাপ ছিল নির্ব।চনের মাধ্যমে জনমত যাচাই করা । বডলাট 
লর্ড ওয়াভেলের ১৮ই সেপ্টেম্বরের এবং প্রধানমন্ত্রী এটলির পরদ্িবসের ঘোষণায় 
বলা হয় যে ভারতবাসীদের স্বশাসনের স্থযোগ দেবার প্রথম চরণ হিসাবে নির্বাচনের 
কল।কলের ।ভত্তিতে প্রধান প্রধান ভারতায় দলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে বডলাটের 
শান পারধদ গঠন করা হবে । 

আসন্ন ।নবাচনকে ।জন্ন। তার লক্ষ্য পাকিস্তান প্রাপ্তির ব্যাপারে একট! জাবন- 
মরণের প্রশ্নৰপে গ্রহণ করে এর জন্য ব্যাপক প্রচার এবং অথ (তার ভাষায় চাদর 
বুলেট ) প্রপ্তির কাজে কোমর বেধে লেগে পঙডেন। বোশ্াই থেকে ৩ লক্ষ, 
আহমেদাবাদ থেকে ২ লক্ষ এবং এইত।বে দেশের সমস্ত এলাকা থেকে মুসলমানরা 
লীগের অর্থভাগ্ডারে দান করতে ল।গলেন। গাদ্ধী এবং কংগ্রেম ও তার “সব্ণ 
হিন্দুনেতৃত্বেশ্র প্রতি তার আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল । উল- 
পাটের ভাষায়, “নাগপুরে প্রকাশ্ঠ অসম্মানের সিকি শতাব্দীর পর তিন তর যশো- 
হানির ধুলিশয্য! ছেডে মৃত্যুর দ্বরদেশে সোজা হয়ে দাডালেন জগতের কাছে যেন 
এই কথা ঘোষণ] করতে যে মিস্টার গান্ধী মিস্টার জিন্নার তুলনায় কোন অংশেই 
শ্রেয় নন-__-তিনি কেবল জিন্নারই মত অপর এক “প্রমুখ জাতির” নেতা । গান্ধী ও 
তাঁর আচার-আচরণ সম্বন্ধে জিন্না যেন একট আবেশের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন 
এবং গান্ধার কার্যকলাপের যাবতীয় দিক জিন্নার পুঙ্থানুপুজ্খ পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসার 
বিষয়বস্ত হয়ে উঠল ।৮৯৭ 

জিন্নার নিম়োদ্ধত বন্তৃতাংশ গাদ্ধীর সন্ধে তার মরীয়! মানসিকতার গ্োতক। 
৬ই আগস্ট তিনি বললেন, “ম্বিধা মনে হলে তিনি বলেন যে তিনি কারও 


২০৬ 


প্রতিনিধি নন; তিনি ব্যক্তি হিসাবে কথ! বলতে পাবেন; তিনি কংগ্রেসের 
এমন কি চার আনার সদশ্তও নন; রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত তিনি 
অনশন করেন ; নিজেকে শূন্যে পর্যবসিত করে তিনি নিজ অন্তরাত্মার সঙ্গে পরামর্শ 
করেন; তারপর ঘখনই আবার তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয় তিনি কংগ্রেসের 
চূডান্ত ডিক্টেটার হয়ে পড়েন! তিন মনে করেন যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধি | মিস্টার গান্ধী এক হেয়ালি-.| তার সঙ্গে কিভাবে একটা বোঝ:- 
পড়ায় উপনীত হওয়া সম্ভব ?” সেই মাসের ১২ই বোগ্বাই-এর এক প্রকাশ্য সভায় 
তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে কংগ্রেস “ছলে বলে কৌশলে” মুসলমানদের 
এক “অখিল ভারতীয় ইউনিয়নে” প্রলুব্ধ করতে চাইছে এবং তিনি অভিযোগ 
করশেন যে, “ত্রিটিশের দাযিত্ব পালন করার জন্য তারা ( কংগ্রেস ) শাসকদের 
বেয়নেট হাতে তুলে নিয়েছে এবং এহ কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিবিধ প্রকারের 
পন্থা অবলন করে । কখনও তারা তোষামোদদ করে, কথনও গালিগালাজ বর্ষণ 
করে, কখনও বা ব্রিটিশের সামনে দান্যন্থটখে নতমস্তক, সময়ে আবার তাদের 
শ[সানী দিতে ব্যস্ত-- আমরা 1কন্ত এমন কোন ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি না ঘ৷ 
হিন্দুদের স্বাধীনতা দিয়ে “হন্দু-রাজ" প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে 
দাসহ্তুল্য হগ ।”৯৮ তিনদন পর জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক জিন্নীকে প্রশ্ন করেন 
ষে, অন্ততঃ জনাকয়েক ভাল হিন্দুও কি নেই? এর জণাবে তিনি নাকি বলেন, 
'না_নেই।”১৯৯ ১০ই অক্টোবর কোয়েটায় লাগের সভায় গান্ধার অহিংস 
সত্যাগ্রহের প্রতি ব্যঙ্গতরে মন্তব্য করে বপেন, “নেতৃত্ব পার জন্য প্রথমে পুলিসের 
লাঠি বর্ষণের সম্মুখে ছাগলের মত বসে থাকা, তারপর জেলে যাওয়া এবং তারপব 
আভযোগ করা যে ওজশ হাস পাচ্ছে এবং তারপর কাদা করে কারামুক্ত হওয়া 
( উচ্চ হাশ্তরোল )--আমি ও-জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী নই । তবে কষ্টবব্রণ করার 
সময় যখন আসবে তখন সর্বাগ্রে আমিই বক্ষে বুলেটের আঘাত বরণ করে নেব ।”২০ 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য মুললমানদের “বিধিলিপি জার্মানীর ইহুদীদের মত”২১ করা 
এই জাতীয় তার উক্তি এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে সাহায্য 
করল। ২৭শে অক্টোবর আহমেদাধাদের এক জনসভায় তিনি এক বিচিত্র 
যুক্তিজাল উপস্থাপিত করলেন ঃ “সব মুসলমানই এক অদ্বিতীয় আল্লায় বিশ্বাসী এবং 
সেইজন্য তারা একই জাতি (80107 )। তীরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তা 
পাবেনও। এ হল তীর্দের মন্ত্রপুতঃ কবচ, তাদের রক্ষামন্ত্রব-যা তাদের শক্তি ও 
গৌরব বৃদ্ধি করবে'"*। পাকিস্তানের চন্দ্রম' কিরণ বিকীর্ণ করছে এবং আমরা 
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সেখানে উপনীত হুবই |৮২২ 

২১শে নভেম্বর এক জনসভায় জিন্না বলেন, “মিস্টার গান্ধী ও কংগ্রেস আমাদের 
চর্ণ-বিচুর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন । কিন্ত আমর। এমন এক অবস্থায় 
উপনাত হয়েছি যে এই পৃথিবীর কোন মান্থষ মুসলিম লীগকে ধ্বংদ করার শক্তি 
রাখে না|” কংগ্রেসের সম্মুখে ছুটি বিকল্প তুলে ধরে তিন বলেন, “তাদের হয় 
পাকিস্তান মেনে নিতে হবে নচে মুসলমানদের পদদলিত করতে হবে। কিন্তু দশ 
কোটি মুসলমানকে শেষ কর! যায় ন। |” ২৪শে পেশোয়ারের বক্তৃতায় তিনি 
ঘোষণ| করলেন, “আমি যতাদন বেচে আছি, ততদিন মুসলমানদের একবিন্দু 
রন্তও বুথ! পাত হতে দ্বেব না। মুপলমানদের কোনমতেই আমি [হন্দুদের ক্রীতদাসে 
পরিণত হতে দিতে পারি না।”১৩ জাতায়তাবাদী মুসলমানদের সম্বপ্ধে তার 
বক্তব্--“তারা না জাতীয়তাবাদী, না সাচ্চা মুসলমান |” এক বিচিত্র যুক্তিজাল 
বিস্তার করে তাদের উদ্দেশ্তে জিন্না বললেন__ হারা য'দ্ সাচ্চ। মুসলমান হন এবং 
যদি মনে করেন যে লীগের কার্ধকলাপ মুসলমানদের হিতের পরিপন্থী, তবে তাদের 
লীগে যোগদান করে এই প্রতিষ্ঠানকে স্বমতে চলিত করা উচিত |” 

কুশল মনোধিজ্ঞানী জিনা! ভারতীয় মুসলিম মানসিকতার ছুটি দিক-_হিন্দু- 
গ্রভুত্বের ভীতি এবং ইসলামী অহমিকাবোধকে তার ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী 
বক্তৃতায় পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগলেন। এমন কি বডলাট লর্ড ওয়ভেনও লক্ষা 
করেছিলেন যে “ভারতবর্ষের মুনলমান আধবাসাদের শতকরা ৯৯ জনের মনে হিন্দু- 
প্রভৃত্বের সগ্থদ্ধে যে আশঙ্কা বিছ্ম।ন, জিন্না তাদের মুখপাত্র-”*। ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্যে হিন্দু-গ্রভৃত্ব ও হিন্দুরাজত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাপক অকৃত্রিম তাঁতি তা-ই হল 
মিস্টার জিন্নার ভূমিকার আসল শক্ত ।”২৪ 

পেশোয়ারের পূর্বোক্ত জনসভায় তিনি স্থকৌশলে ছুয়োরানী মানসিকতাকে কাজে 
লাগিয়ে বললেন, “আমাদের কোন সুহৃদ নেই-। ত্রিটিশ অথব| হিন্দু__কেউই 
আমাদের মিত্র নয়। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই যে উভয়ের 
বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হবে । ( বেনে হবার জন্য ) উভয়েই যদি আমাদের 
বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়, তবুও আমরা ভাত হব না।” অতঃপর তিনি বললেন, “ওরা 
(হিন্দুরা) প্রশ্ন করেন £ “মিস্টার জিন্ন! ও মুসলিম লীগ কতটা আত্মত্যাগ করেছেন ?” 
...আমি কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি £ “১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে কারা আত্মত্যাগ 
করেছিল? মিঃ গান্ধী আমাদের কঙ্কালের উপর চড়ে নেতৃত্বের সিংহাসনে অধিক 
হয়েছেন ।”২৫ প্রায় ধূমকেতুর মত আবিভূতি গান্ধীর জনপ্রিয়তার কারণে তারতবর্দের 
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রাজনৈতিক রক্ষমঞ্চের কেন্দ্রস্থল থেকে একদা অগৌববজনক ভাবে অপসারিত জিল্নার 
মনের বন্ছদিনের সঞ্চিত জালা এইভাবে ফুটে বেরোল। 

বল! বাহুল্য গান্ধী, কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই বিগ্বে্ষ-বিষ ছড়ানোর 
একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হুল নিজেকে মুনলমানদের একমেব স্থার্থরক্ষকরূপে 
তুলে ধরা ও পাকিস্তানের দ্বাবিই যে তাদের কল্যাণের একমান্ম পন্থা! এ সম্বন্ধে 
মুসলিযমানসে তীব্র আবেগ হুট করা। পাঞ্জাব ও বঙ্গের ছোটল।টদের জিল্ী ও 
পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে মূল্যায়ন ইতিপূর্বে আমর] দেখেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
জিন্নার এই ভূমিকা অপ্র-তরোধা হয়ে উঠল | বাহ্তঃ স্বাস্থোর 'দোহাই দিলেও 
মূলতঃ সংগঠনের খুঁটিনাটির ব্যাপারে তার অনীহার জন্য তিনি পূর্ব ভারতে নির্বাচন 
প্রচারের জন্য যাননি । প্রার্থী নির্বাচনে লাগ পার্লমেপ্টারী বোর্ডকেও তিনি 
বেশী সময় দেননি । লীগেত্র এসব সংগঠনাত্মক কাজ লিয়াকং আলী খার 
তত্বাবধানে অন্যেরা করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে লীগের মধ্যে প্রবল অস্তদ্বন্ 
ছিল ।২৬ তবু লীগ ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ৩*টির মধো সব 
কটি এবং পরবর্তী কেব্রুয়ারীতে প্রার্দেশিক বিধানসভা সমূহের নির্বাচনে অধিকাংশ 
(শতকরা প্রায় ৯* ভাগ) মুনলিম আসনে বিজয়ী হয়ে জিন্নীর এতদিনের দাবি-_ 
লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূপক প্রতিষ্ঠান _সংবিধানসম্মত ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করল। 

মুনলমানর! মোট যত ভোট দেন তার শতকরা ৭৫ ভাগ পায় লীগ'। প্বঙ্গের 
১১৭টির মধো ১১৩টি, পাঞ্জাবের ৮৬টির মধ্যে ৭২টি, সিঙ্ধুর ৩৪টির' মধ্যে ২৭টি আসন 
লীগ লাভ করে । হিন্দুসংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহেও মুসলমান নিধাচন ক্ষেত্রসমূহে লীগের 
বিজয় সমপরিমাণ উল্লেখযোগ্য হম্ব | সংযুক্ত প্রদেশে ৬৬টির মধ্যে ৫৪টি, বিহারে 
৪০টির মধো ৩৪টি, উড়িফ্(র মোট ৪টি আসনের 'সবগুলি, মাদ্রাজেরও সবগুপ্পি 
অর্থাৎ ২৯টি, মধাপ্রদেশের ১৪টির মধ্যে একটি'বাদে সব কয়টি, বোস্বাই-এর ৩০টির 
মধ্যে সবগুলি এবং আসামের ৩৪টির মধ্যে ৩১টি আসনে লীগ বিজয়ী হয় । -উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস যেখানে ( জমিয়ৎ উলেমা দলের জন সহ ) ২১টি 
আপন পায়, লীগের আসন সংখ্যা সেখানে '১৭টি হয় । মোট ৪৯২টি মুসলিম 
আসনের মধ্যে মুললিম লীগ পায় ৪২৫টি। আইনসতাগুলি কাজ করতে সাদ 
করার পর এ আসনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পীয়'1গ১৭ 
সংগঠনের দিক থেকে অতান্ত ঘুবল- বং নির্ধাচনযৃষ্ের: গ্রধান: হাতিার 
পাকিস্তান-নাবি অল্প "হয়া 'অবেও লীগের এই উভীবনীয়-সঁফিলোর সফীরণ 
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জিন্না-১৪ 


আবিষ্কারের জন্য কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক । বলা বাহুল্য এর প্রধান শক্তি ছিলেন 
জিন্না এবং তার রণকৌশল। মুসলিম জনমানসে তার শক্তিশালী আবেদনের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ মুসলমানদের মনের হিন্দুভীতি এবং ইসলামী অহমিকাকে উদ্কে 
“দেওয়া একথা একটু পূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়া শৃঙ্ঘলা, নীতি-নিয়ম ও 
আদর্শবাদ বিরহিত এবং গোষ্ঠাদবন্দে ক্ষতবিক্ষত প্রাদেশিক লীগ সংগঠনগুলি এক 
দিক থেকে তার প্রভাব বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ফজলুল হক্‌, পিকন্দর হায়াৎ থা, 
শিজির হায়াৎ খা অথব। আল্লা বক্সের মত কেউ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না 
ওঠা পর্ন্ত তিনি প্রাদেশিক লীগের যে কোন ধরনের নেতৃত্বকেই স্বীকার করে 
নিতেন । শর্ত কেবল একটাই- সর্বভারতীয় স্তরের নেতা হিসাবে তাকে বিনা 
প্রশ্নে যেনে নিতে হবে। যিনি যে উপায়ে প্রাদেশিক লীগের ক্ষমতা করায়ত্ত করুন 
না কেন, বু অভিযোগ পেলেও তার বিরুদ্ধে জিন্না সাধারণতঃ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতেন না । শহরের ধনী ব্যবসাক্মী এবং গ্রামের জমিদার-জোত্দারদের 
নেতৃত্ব শ্বীকার করে নিয়ে প্রাদেশিক লীগ সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়। জিন্না 
কখনও এদের আথিক স্থার্থবিরৌধী কথ বলতেন না! । সমাজবাদী বা! সাম্যবাদীদের 
ঈশ্বর ও ইসলাম বিরোধা বলে তাদের বক্তব্যকে বিবেচনার অযোগ্য প্রতিপাদদিত 
করায় কায়েমী স্বাথসম্পন্ন মুললমানদের সমর্থনে লীগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
জনসাধারণের সঙ্গে তীর ব্যবধান রাখার স্বভাব এ ব্যাপারে তার সহায়ক হয়েছিল । 
অভিযুক্ত ব্যক্তির তার প্রতি আন্গত্য থাকলে বড় বেশী হলে লিয়াকৎ আলী খা, 
খলিকুজ্জম1 অথবা নবাব মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখের মাধাহম একটা তাত্ত করিয়ে বা 
জোড়াতালি দিয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির কর্তৃত্ব তিনি বজায় রেখে নিজ সংগঠনকে 
পুষ্ট করেছেন। 

জিন্নার প্রধান লক্ষ্য নিজেকে স্লিম স্বার্থের একমান্ প্রবক্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করা এবং তাঙের স্বার্থরক্ষার জন্য এক নিজন্ব বাসভূমি পাকিস্তানের দাবি। আর 
লীগকে সমর্থনের অর্থ পাকিস্তান প্রাপ্তি__এইটাই মুসলমান ভোটারদের অনুপ্রাণিত 
করে। পাকিস্তানের ন্বরূপ দিন৷ স্বং কখনও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি বলে 
লে সম্বদ্ধে ষ্টার বিরূপ সমালোচনা হত।, কিন্তু এটাও তার এক ঘ্ণকৌশল ছিল, 
ঘার কারণে তিনি অধিকাংশ মুসলমান ভোটারদের সমর্থন পান । কারণ হিন্দুপ্রতৃত্বের 
আশঙ্কায় পীড়িত মুদলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা (ধার! লীগের প্রধান শক্তি) 
. শঁকিস্তানে খআদের আত্মরক্ষা ও আত্মাভিব্যক্তির  সম্ভাবন!- দেখলেন | সিঙ্ধু, সীমান্ত 
.শৌোদেশের মত মুসলিম জংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশে যে, মুললিমরাজ ব! পাবিষ্তান হবে-_এটা 
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ষেন হ্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার । পাঞ্জাব ও বঙ্গের মত যেখানে মুসলমানদের ঈষৎ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অথচ সুনিরদিই অমূসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেল! বা অঞ্চল রয়েছে, সেখানে হিন্দু 
প্রতুত্বের ভয়কে তেমন ভাবে উত্বে দেবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই সেখানকার 
মুসলমান অধিবাসীদের পাকিস্তান দাবির প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হল 
যে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে গণতোটের অধিকার (ভারতীয় যুক্তরাজ্যে থাকবে 
কি না) থাকবে কেবল মুসলমানদের এবং তাই সহজেই প্রদ্নেশের বিভাজন ছাড়াই 
সমগ্র প্রদেশ পাকিস্তানতৃক্ত হবে। 

পরগাবের রাজনা তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছোটলাট গ্ল্যান্সির মতে, নুসলমানদের জন্য 
উপযুক্ত রক্ষাকবচযুক্ত ভারতীয় যুক্তর।জ্য অথবা প্রদ্দেশের বিভাজনের পর পাকিস্তান 
_-এই ছুই বিকল্প যদি পাঞ্চাবীদের সামনে থাকত তাহলে তারা প্রথমোক্ত বিকল্প 
গ্রহণ করতেন।”২৮ ওয়াভেলের আগ্রহ সত্বেও ব্রিটিশ সরকার সম্ভবতঃ ইচ্ছা 
করেই দ্বিতায় মহাযুদ্ধের সময় তাদের সহায়ক জিন্নার পাকিস্তান-দাবির অযৌক্তিকতা 
সন্ধে প্রকাশ্তে কোন মন্তব্য করেনি। আসামের ছোটলাট (আযাণ্.. ক্লো )-এর 
মতে, « 'পা।কস্তানের সমস্টাকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারে ব্রিটিশেরও “কিছুটা অব্দান 
আছে" ।” সীমান্ত প্রদেশের ছোটলাট কানিংহামের কথা স্থবিদিত। ১৯৪২ 
খ্ীান্বের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি তদানীম্তন বড়লাটকে লেখেন, “আমাদের মুসলিম 
লীগপন্থারা এখনও বেশ গোঁড়া এবং ঠিকমত গ্রচারকার্ধ চালিয়ে আমাদের প্রভূত 
সাহায্য করে চলেছেন। এছাড়া অত্যন্ত স্থপরিচিত অনেক মোল্লাসহ নিজ নিজ 
এলাকায় প্রভারশীল এমন বনুসংখ্যক ব্যক্তি আছেন, ধার! আমাদের পক্ষে কাজ 
করছেন ।”১৯ ২৯৪৩ গ্রীষ্টাব্জের ২৪শে আগস্ট কানিংহাম লিনলিখগোকে লেখেন 
যে, “যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই আমরা! প্রধানতঃ ইসনামী ধারায় প্রচারকার্ধ শুরু 
করে যে পটভূমিকা তৈরী করি”, তাছাড়৷ নির্বাচনে লীগের এম্‌ন জয়লাত “সম্ভবপর 
হত বলে আমার মনে হুয় না”৩০ ( নিয়রেখ বর্তমান ল্খক্ষের )। কংগ্রেস অথবা 
পাকিস্তান-বিরোধী অপর কোন রাজনৈতিক দূলও এ দাবির অযৌক্তিকতা৷ সম্বন্ধ 
অনমত জাগ্রত করার ব্যাপক প্রয়াস করেনি ।৩১ পক্ষান্তরে নির্বাচনের প্রচারের 
সময় বক্ষে কংগ্রেস হয় সমন্তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্ট! করেছে৩২ আম্মু নচেৎ 
স্থানীয় সার্থের স্বন্য সাম্দায়িক শক্তির সঙ্গে আপোস করেছে। পাকিস্তানের 
বিরোধিতার ব্যাথার়ে ঘনিঃজাবে সহস্ধিত অপুর একটি ফল--আকালী পার্টির 
ভূমিকাও ধুব উজ্জ-নয়। নির্বাচনে হিন্দমহানতার মুসলমানবিদ্বোধী লাশদাস্ধিক 
গড়ার প্রযাস্থাস্তর লীগের পাকিস্তান দ্বাঝিবট্‌ শক্ধিশালী করে । 


১৯৪৫-৪৬ খ্রষ্টাব্বের নির্বাচনে যুদ্ধশেষে বরখাস্ত সৈনিকদের (যাদের বড় একটা 
অংশ ছিল মুসলমান) অসন্তোষ এবং যুদ্ধকালীন নিতাপ্রয়েজনীয় দ্রবাযসমূহের 
অনটনের জন্য সরকারী ব্যবস্থার ( এর ব্যবসায়ী এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু) প্রতি ক্ষোভ পাগ্াবের শীনকদল ইউনিয়নিস্ট- 
দের বিপক্ষে এবং লীগের অনুকূলে যায়। এছাড ভারতীয় রাজনীতির স্থবিধাবাদী 
চরিত্রও জিন্নার সহায়ক হয়। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্ট কোন স্থসংগঠিত অথবা 
স্ুষ্প্ট রাজনৈতিক বা আধিক কর্মস্থচীভিত্তিক দল ছিল নাঁ। উভয় সম্প্রদায়ের 
জমার ও অভিজাত স্বার্থের সংরক্ষক দলের নেতা খিজির হায়াৎ খা অবশ্ ব্যক্তিগত 
নেতৃত্বের কারণে জিন্নার বিরোধী ছিলেন তবে তিনি এও বুঝতেন যে তাঁর নেতৃত্বের 
ভিত্তি ছুই প্রধান সম্প্রদায়কে একলঙ্গে নিয়ে চলা । জিন্নাকে মুলমীনদের একমাত্র 
প্রতিনিধি বলে স্বীকার না করায় সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার পর মুসলমান সমাজে 
জিন্নার মর্ধাদা বৃদ্ধি ঘটে । হৃতরাং বিভিন্ন দল থেকে মুসলমানদের লীগে যোগদান 
করার হিড়িক পড়ে যায়। ইউনিয়নিস্ট দলের উপর দলত্যাগের এই হিড়িকের 
পরিণাম মারাত্মক হয়। এছাড়া পাঞ্জাবের সমাজ-সংগঠনের তিন উপাদ্দান__ 
জমিদার, বিরাদরী (আত্মীয়-কুটুম্ব সম্বন্ধ) এবং পীর বা সাজ্জা নশীনের প্রভাবে 
ইউনিয়নিস্ট দুর্গ তাসের কেল্লার মত ভেঙে পড়তে থাকে । পাঞ্জাবের কংগ্রেস 
সভাপতি মিঞা ইফতিকারউদ্দীন, পরিষদীয় দলের ভূতপূর্ব নেতা এবং সীমাস্ত প্রদেশে 
কংগ্রেসের নেতা আবদুল কইয়ুম খার নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগে যোগদান এই 
স্থবিধাবাদী রাজনীতির নমুনা । অন্যান্য দল ছেড়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এই ভাবে 
লীগে যোগদান মুসলিম জনমতকে লীগের অনুকূল করার পক্ষে আরও সহায়ক 
হয়। বঙ্গেও কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজ! পার্টির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার থেকে বেনো 
জলের মত লীগে যোগদান করার ঘটনা! ঘটে । তপশিলী হিন্দুদের নেতাদের একটা 
অংশ পদ বা অর্থের লোভে লীগের সহযাত্রী হয়ে রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি জলাঞ্জলি দেয়। 

্নান্দী বড়লীটকে জানান যে পাঞ্ধাবের নির্বাচনে “ইসলাম বিপন্ন” এই ধুয়া 
প্রবল শক্তি । পীর' এবং মোল্লা-মৌলভীদের সীশ্্রদাপ্িক প্রচার ও ফতোয়া তো 
ছিলই । ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্ের নির্বাচনে লীগ খোলাথুলি ভাবে ধর্মাদ্ধতা 'ও 
দামপ্রদাযিকতাকে জয়লাভের হাতিয়ার করে| ' ধর্মস্থান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা লীগের 
পক্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন-প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হুয়। লীগের অনেক 
প্রচারক বন্তৃতা প্রনঙ্গে বলেন ঘে লীগকে তোট না! দিলে ভৌটাশ্রির মূনলমীনত্ব আর 
বায় থাকবে না-_-তীর্দের বিবাহ অনিদ্ধ হবে, ভরা জাতিচ্যুত হবেন, সমবেত 


২১২ 


নমাজে ভাগ নিতে পারবেন না এবং মৃত্যুর.পুর মূলিম কবরস্থানে তাদের মৃতদেহের 
স্থান হবে না । পাঞ্জাবে (পরে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে গণভোটের সময়ে সীমান্ত 
প্রদেশ ও শ্রহট জেনায়ও ) মুসলমান ভোটারদের বল] হয় যে একদিকে পাকিস্তান 
এবং অন্যদিকে হিন্দুস্থান বা কাফেরস্থন--এ ছুই-এর মধ্যে একটিকে তীদ্দের বেছে 
নিতে হবে। জিন্নাা এজাতীয় প্রচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেননি । ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে ইউনিয়নিস্ট বা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক বা 
আধিক আদর্শ ও কর্মস্থচীর তুলনায় ধর্মগ্রন্থ, পীর, মোল্লা, মৌলভাদের সাম্প্রদায়িক 
ভূমিকাকেই নিজেদের সমর্থনে বেশী করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্ম 
ও সাম্প্রদীয়িকতাই যদি নির্বাচন বৈতরণী পারের কৌশল হয় তাহলে ধারা এ 
খেলায় সবচেয়ে বেশী রপ্ত তাদের আশ্রয় নেওয়াই মুসলিম ভোটারদের পক্ষে 
স্বাভাবিক । 

সর্বোপরি, “*****শজন্নার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল রণে ভঙ্গ দিতে তার অনিচ্ছা । 
নিজের বন্দুক আকড়ে ধরে থাকার ক্ষমতা এবং এ প্রক্রিয়ায় এক ধর্মযুদ্ধের সৈনিকের 
আত্মবিশ্বাম বুকে নিয়ে নিজের বন্দুকের নলে যেটুকু ভিজে বারুদ তা চেঁছে ফেলে 
দেবার শান্ত সমাহিত মান সিকতা. ৷ 

“অবিশ্বান্ত স্নায়ুশক্তিসম্পন্্ জিন্না অতঃপর দাবি জানালেন ঘে আগামী নির্বাচনে 
মুললমানরা যদ্দি লীগকে সমর্থন জানান তাহলে লীগের "আর কোন রকম 
তথ্যানুসদ্ধান অথবা গণভোট ছাড়াই বর্তমান. প্রদেশগুলির ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি 
করার” অধিকার জন্মাবে ।৮৩৩ 


“নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার অত্যল্পকালের মধ্যে ( ৯-৪-১৯৪৬ ) 
লীগের আইনসভার সদল্ঞগণ এক সম্মেলনে মিলিত হলেন যেখানে তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ ষুদ্ধং দেহী মার্কা বক্তৃতা দিলেন । বোদ্বাইএর ইসমাইল চুক্দজীগড়, 
বললেন যে মুসঙ্গমানর তাঁদের দ্বার! বিজিত যে জাতির উপর ৫০৬ বৎসর শাসন 
করেছেন তাদের হাতে মুমলমানদের দমর্পণ করে যাবার কোন অধিকার ব্রিটিশদের 
নেই। মান্রাজের মহম্মদ ইসমাইল ঘোষণা রুরলেন যে, মুসূলয়ানরা| এর জেহাদ ব! 
ধরমযুদ্ধে লিগ রয়েছে । সৌক* হায়াৎ খা (খিজির হায়াৎ খাঁর যুদ্ধকালীন 
মন্ত্রিসভার একদা সদস্যও পরে বরখান্ত )” বললেন €ষ, ফুদলমানরা। “একটা সযহাগ, 
পেলে” তারা ব্রিটিশ সৈন্যদল তা ক্যততবর্ষে থাকতে থাকতেই কি. করতে পারে ভাব্ব, 
নদুন। দেখিয়ে দেবে ।” স্যার কিনোজ, খাছ দপর্নে ঘোষগ্লা-করলেম/ফে” তাদের, 
যদ্দিং কোনো! কেন্দ্রীয় সরকার-ব। হিন্দুয়াজত্বের বকে যুদ্ধ ক্রদত বাধ্য. "ক্র হয়: 

২৯৩৪ 


তাহলে মুসলমানরা যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করবে তা চেঙ্গিজ খা বা হলাকুকে 
লঞ্জিত করবে । 

“সম্মেলনে নিম্বোভুত প্রস্তাব গৃহীত হয় £ “মুসলিম জাতি (08001. ) অবিভক্ত 
ভারতবর্ষের ভিত্তিতে রচিত কোন সংবিধানে কিছুতেই সম্মত হবে না এবং 
এতদুদ্দেশ্টে গঠিত একটিমাত্র সংবিধান রচনাকারী সংগঠনে কোনমতেই অংশগ্রহণ 
করবে না।” এ প্রস্তাবে দাবি জানানো হল যে উত্তর-পূর্বের বঙ্গ ও আসাম এবং 
উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিন্তান নিয়ে 
গঠিত অঞ্চলসমূহ:..যেখানে মুসলমানরা প্রবলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাকে এক সার্বভৌম 
রাষ্ট্রে পরিণত করা হোক এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ নিজ নিজ সংবিধান 
রচনা করার জন্য ছুটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করুন । এই দাবী ক্ীকার করে নেওয়া 
এবং অনতিবিলম্বে তার রূপায়ণ কেন্দ্রে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য মুলিম 
লীগের সহযোগিতা পাবার ব্যাপারে অপরিহার্য পূর্ব শত ।”৩৪ 

এইভাবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কোন্‌ পথে যাবে ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্ধের গোডার দিকেই 
তা নির্ধারিত হয়ে গেল। 


॥২৫॥ 
পূর্বেই বলা হয়েছে ষে নৃতন নির্বাচন ঘোষণ! প্রসঙ্গে ১৯৪৫ খ্বীষ্টাব্ষের ১৮ই 
সেপ্টেম্বর ওয়াভেল বলেছিলেন যে, এর পরবর্তা পদক্ষেপ হবে “্যথাসম্ভব শীঘ্র এক 
সংবিধান রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের স্যত্রপাত” এবং “এমন এক শাসন পর্ষিদ্দ গঠনের 
উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলদ্বন করা যার প্রতি স্কাবুতবর্ষের প্রধান প্রধান দলের সমর্থন 
থাকবে” | 'নৃত্তন প্রধানমন্ত্রী এটলিও পরদিবস অনুরূপ মর্মে ঘোষণা করলেন । 
্ার্ধীদতাগ্রান্তিয পথে এই দ্বিৰিধ লক্ষ্যসাধনে সহায়তার উদ্দেস্টে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 

পীীঠূকি প্রতিনিধিদল বা ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ১৯৪৬ খরীষ্টাব্ের 
১৯শে ফেব্রুীরী পার্লামেন্টে ' ঘোষিত হয়। ইতিপূর্বে এক পার্লামেন্টারী প্রাতি- 
নিধিদল সরেজমিনে অবস্থা দেখে যাবায় জন্য ভারত ঘুরে গেছে। তাদের সদস্য 
মের্জয ওয়াইঅটি-এর কাছে €ই ফেব্রুয়ারী জিন্না বলেন ঘে সার্বভৌম প্রদেশ ও 
তারি আসামসহ মৃূসলমান সংখ্যাগরিষ্ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তান ও বাকী অংশ 
নি্জী-হিনদুস্থানের উপর লাঁমিরিক'ভাবে ব্রিটিশ নি্প্্িত এবং প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক 
বিভাগের দাক্িতবপ্রাপ্ত এক কেন্দ্রীয় শাসম ব্যবস্থায় তিনি রাজী ।: তবে তার সাশ্য 
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সংখ্যায় মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাসাম্য থাকবে এবং সেই কেন্ত্রীয় সরকারের 
কোন বিধানসভা থাকবে না।১ 

১৫ই মার্চ পার্লামেন্টে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এটলী বলেন, **-'যত স্রত এবং 
পরিপূর্ণভাবে সম্ভব ভারতবাসীদের স্বাধীনত! প্রাপ্তিতে সম্ভাব্য সর্ববধ প্রকারে 
সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সহকর্মীরা ওদেশে যাচ্ছেন ।” ভারতবর্ষের 
জাতীয় আশা-আকাঙ্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং গাম্ধী-নেহরু প্রমুখের সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত নৃতন ভারতমচিব লর্ড পেথিক লরেদ্সের নেতৃত্বে প্রেক্ষিত এই 
প্রতিনিধিদলের অপর ছুই সদস্য ছিলেন ভারতবর্ষের সমস্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যার 
স্ট্রাফোর্ড ক্রিপদ এবং অপর একজন মন্ত্রী শ্তার এ. ভি. আলেকজেগীর | প্রতিনিধি 
দল ২৩শে মার্চ করাচীতে এবং পরদিবস দিল্লীতে উপনীত হলেন । 

সাধারণ নির্বাচনের ফলে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে লীগই মুসলমানদের প্রতি- 
নিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের মুসলিম জনমত প্রবলভাবে পাকিল্তানের 
সমর্থক ।২ যদিও কেউ কেউ মনে করতেন যে ১৯৩৫ গ্রীষ্টান্ষের ভারত-শাসন 
আইনের সীমাবদ্ধ ভোটের অধিকারের জন্য লীগের অধিকাংশ মুসগমান আসমে 
বিজয়ী হওয়াকে মুসলিম জনমানসের যথার্থ প্রতিফলন বলা যায় না কিন্তু এই 
একই যুক্তি অন্যান্য দলের প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্বদ্ধেও তোল] যেতে পারে । 
তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এই পরিমাণে বাগ্র হয়ে উঠেছিল 
যে প্রাপ্তবয়স্কদের মতের ভিত্তিতে নৃতন করে জনমত যাচাই করে পরবতী পদক্ষেপ 
নেবার মত বিলম্ঘ করতে প্ররস্তত ছিল না। যাই হোক, পাকিস্তানের দাবির 
ভিত্তিতেই লীগ নির্বাচনে পূর্বোক্ত প্রকায়ে সাফল্য অর্জন করেছিল। এই 
গুরুত্পূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার পূর্বোক্ত ঘোষণায় কেবল এইটুকুই 
উল্লেখ করলেন যে, “সংখ্যালঘুদের অধিকারাবলী সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং তীয়া 
যেন নির্ভয়ে বসবাস করঠ্ত পারেন | অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে সংখাাগুরুদের অগ্রগতির 
পথে সংখালঘুদ্দের ভেটো! দেবার অধিকারও আমরা দিতে পারি না।”৩ বলা 
বাহুলা & উক্তি লর্ড লিনলিথগো কর্তৃক বিশেষভাবে পুষ্ট তেদনীতি থেকে ভিসন এই 
সত্য কৃটবুদ্ধি জিন্নার দৃষ্টি এড়ায়নি । ১৬ই মার্চ এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিদাম প্রসঙ্গে ' 
তিনি নিজ অসস্ভোধষি ব্যক্ত করে. বললেন যে, “লীগকে এড়িয়ে যাঁবার* যে কোন 
প্রচেষ্টা পচূড়াস্ত বিশ্বাসস্তঙ্ষের" নিদর্শন হবে| ৩১শে মার্চ নিউজ: ক্রোনিকলেন্ 
বৈদেশিক সম্পাদকের কাছে তিনি নাটকাব্রভাবে ঘোষণা করেন যে, “ভাক্সতবর্ধ 
বলে কোন দেশের অস্তিত্ব নেই এবং : তিনি নিজে”**আঙ্কো।' ভাব্বতীয় নন 77৪ 
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এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের আইনসভার সদস্যদের সম্মেলনে€ 
তিনি ১৬ই মার্চের মত নৃতন ব্রিটিশ নীতি সম্বদ্ধে অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেন । 

ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী পৌছাবার পর থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্বন্ত একক ও যৌং 
ভাবে এবং আনুষ্ঠানিক ও ঘরোয়া! ভিত্তিতে ভারতীয় নেতৃবুন্দ,৫ দেশীয় রাজন্যবর্গের 
প্রতিনিধি, বড়লাট ও তার শ।সন পরিষদের সদস্যবর্গ এবং উচ্চপদস্থ র|জকর্মচারী 
দের সঙ্কে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন। ১৮২টি বৈঠকে ৪৭২ জন ভারতীয় 
নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভার] ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা সর্বজনস্বীরুত "আধার খুঁজে 
বার করার চেই্টা করেন। ।মশনের সঙ্গে জিন্নার আলোচনার সময়ে তার অন্যতম 
সদস্য আলেকজেগ্ার তার চরিত্র ও আলোচনা-পদ্ধতির যে ৫বশিষ্ট্য লক্ষা করেন তা 
চিত্তাকর্ষক | প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে আলেকজেগার অপর ছুই মন্ত্রীর মত কংগ্রেসের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার বর্দলে বরুং জিন্না ও লীগের প্রতি অধিক আকুষ্ট ছলেন। ১৬ই 
এপ্রিল তিনি তার দিনটিপিতে লেখেন, “ম্পঈ উত্তর এডাবার জন্য মনের এতট। 
ঘোরপ্যাচের পরিচয় দিতে আমি আর কাউকে ইতিপূর্বে দেখিনি । আমি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কোটি কোটি মান্থষের এজাতীয় জীবন-মরণের প্রশ্ন 
নিয়ে তার এরক্ম খেলায় প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্য প্রধানত আইনের এক আলাপ- 
আলোচনায় জয়। হওয়া । তার কৌশল হল প্রথমেই খুব বাড়িয়ে একটা দাবি পেশ 
করা এবং তারপর এই ভূ(মকা নেওয়া যে এ দাবি তিনি কমাতে পারবেন নাঁ। ইতি- 
মধ্যে অপর পক্ষ এ দাবির কতটা স্বীকতি দিতে এগিয়ে আসবেন তার জন্য তিনি 
অপেক্ষা করবেন ।*৬ 

মিশন ভারতীয়দের ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্তে এবারে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই 
এসেছিলেন এবং এর একট! পন্থাও তীঁর| ছকে নিয়েছিলেন.। সবাইকে সে সম্বন্ধেও 
আভাস দেবার পর এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তত হবার জন্য ভারতীয় নেত- 
দের সময় দেবার উদ্দেশ্যে ১৭ই থেকে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত কাশ্মীরে অবকাশ য।পন 
করে দিলীতে প্রত্যাবর্তন করার পর আলোচনার স্থত্র পুনর্বার হাতে নেন । 

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের ছক ছিল ত্তিস্ত্রী | এ সদন্ধে ক্রিপম 
এক অত্যন্ত গোপনীয় নোট তৈরী করেছিলেন । এর প্রথম স্থত্র হল ত্িস্তরীয় 
“ভারতের যুক্তব্রা্” যার সদস্য হবে পৃথক পৃথক ভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও নুঘলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজাসমূহ। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
প্রতিরক্ষ!, বৈদেশিক সম্বন্ধ এবং যোগাযোগের মত সীমিত বিষয়ে লীমাবন্ধ ক্ষমতা 
থাকবে । দ্বিতীয় স্ত্র এবং প্রথমোক্তের বিকল্প হল £ “হিন্দস্থান ও পাকিস্তান নামে 
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ব্রিটিশভারত ভেঙে দুটি ভারতবর্ষ গড়া এবং এর যে কোন একটির সঙ্গে দেশীয় রাজ্যদের 
যুক্ত হবার আমন্ত্রণ জানানে11” উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সব কয়টি জেলার 
জনসাধারণের ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঠিক সীমানা নির্ধারিত হবে । যেহেতু 
নিছক ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্বের আধারে পাকিস্তানের দাবি করা হচ্ছে, 
“অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বিবেচনা করে অমুসলমান সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ এলাকাসমূহকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা একান্তভাবে অযৌক্তিক হবে। 
তাছাড়া! সেরকম করলে শেষ অবধি প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার ভিত্তি দুর্বল হবে ৷ 
কারণ সেদেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক বিপুল সংখাক সংখালঘু থেকে যাবে ।, ছুই স্বাধীন 
ও সার্বভৌম রাষ্ঠের মধো কোন না কোন ধরনের চুক্তি হবে যার বলে প্রয়োজনীয় 
আঘথিক প্রশ্ন এবং প্রতিরক্ষ।, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগের মত প্রস্তাবিত রাষ্র্য়ের 
পক্ষ অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে তারা বিপি-বাবস্থা করতে পারে। “দুয়ের কোন 
পরিকুনাই যদি সবার মোটামুটি সমর্থন না পায়-".তাহলে আমাদের প্রস্তাব হল যে 
যে-প্রস্ত।বের পক্ষে সর্বাধিক সমর্থন পাওয়! যাবে তা-ই অবিলম্বে কার্করী হোক ।+*' 
আর এ ব্যাপারেও যদ সবার সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে সর্বাধিক লমর্থনপুষ্ট 
প্রস্তাবকে বাস্তবে কপায়িত করার জন্য আমরা আমাদদের সব রকমের প্রভাব 

খ।টাব |১৭ 
প্রথম ছুটি বিকল্পের কোনটি স্বন্ধেই কংগ্রেস ও লীগ একমত হতে ন] পারায় 
ক্যাবিনেট মিশন আর এক দু্চা নূতন প্রস্তাব রচনা করে কংগ্রেস ও লীগের তরফ 
থেকে সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে 
বলেন। কংগ্রেস প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি আজাদ নিজে ছাড়া নেহর, 
প্যাটেল ও বাদশ| খা । লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জিন্ন 
ছাড়া লিয়াকং আলী খা, আবদুর রব নিস্তার ও নবাব মহম্মদ ইসমাইল থা। 
আলোচন! ৫ই মে থেকে সিমলায় আরম্ভ হল। মিশনের অনুরোধে গান্ধী পরামর্শ 
দেবার জন্য মে সময়ে সিমলাতে থাকতে রাজী হলেও উভয় দলের প্রতিনিধিদের 
সংযুক্ত আলোচনায় যোগদ।নে বিরত ছিলেন । আলোচনার ভিত্তি ছিল ভারত- 
সচিব কর্তৃক প্রেরিত মন্ত্রাযগ্তলীর নিয়োদ্ধত নৃতন প্রস্তাব ; “ব্রিটিশভারতের 
ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক কাঠামো নিপ্নরূপ হবে £ এক ইউনিয়ন সরকার যার নিয়োক্ত 
দায়িত্ব থাকবে-_বিদেশ সংস্রান্ত বিষয়, প্রতিরক্ষ। ও যোগাযোগ ব্যবস্থা । প্রদেশ- 
গুলিকে নিয়ে ছুটি গোষ্ঠী তৈরী করা হবে। এদের একটি হবে হিন্দুপ্রধান এবং 
অপরটি মুসলিমপ্রধান । গোষ্ঠার সদন্ত প্রদেশসমূহ যেলব বিষয়ে নিজেদের গোঠীর 
২১৭. 


হাতে সম্মিলিতভাবে বিলিবাবস্থা করার জন্য ছেডে দিতে চাইবেন তা তাদের 
আওতাতুক্ত হবে । বাকী সব বিষয় প্রাদেশিক সরুকারসমূহের হাতে থাকবে এবং 
অবশিষ্ট সার্বভৌম অধিকার থাকবে প্রদেশগুলির হাতে ।” 

সিমলার ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও কংগ্রেস ও লীগ-_উভত় 
দলই আলোচনার পূর্বোক্ত ভিত্তি অস্বীকার করে । কংগ্রেসের আপত্তি ছিল ধর্মের 
ভিত্তিতে প্রদ্দেশপমৃহকে গোঠীবদ্ধ করাতে এবং লীগের বক্তব্য ছিল এই ঘে 
প্রস্তাবে স্বাধীন মুসলিম বাসভূমির সম্ভাবনা নেই । যাই হোক, আলোচনা তবুও 
হল এবং জিন্না কর্তৃক আজাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক করমর্দনে সম্মত না হওয়ার ঘটনা 
ছাড়া মোটামুটি ভাল ভাবেই চলল । এর মধো জওহরলাল ও জিন্না পৃথক ভাবে 
মিলিত হলেন। এর পটভূমিকা হল, কংগ্রেস ও লীগের ছ্বিপাক্ষিক আলোচনার 
প্রস্তাবের উত্তরে জিন্না বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের কোন হিন্দু প্রতিনিধির সঙ্গে 
সানন্দে মিলিত হতে প্রস্তুত । তবু শেষ পর্যন্ত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া সপ্তব হল না । কারণ কংগ্রেস ও লীগের ভূমিকায় মৌলিক পাকা ছিল। 
লীগ যেখানে দ্বিজাতি তত্বকে আকড়ে আছে, কংগ্রেস সেখানে এক জাতি এবং তাই 
এককেন্দ্রীক সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছে। অবশেষে লীগ ও 

ংগ্রেস তাদের পৃথক পৃথক বিকল্প পেশ করল । 

লীগের প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ £ 

১. মুসলিম প্রদেশ ছটি ( পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিন্তান, সিন্ধু, বঙ্গ 
ও আসাম ) একত্র করে একটি৮ গোঠীতৃক্ত করতে হবে। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়, 
প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সম্পকিত যোগাযোগ বাবস্থা ছাডা আর যেসব বিষয়ের 
দায়িত্ব পাকিস্তান গোষ্ঠী এবং হিন্দু প্রদেশগুলির সংবিধান রচনাকারী সংগঠনসমূহের 
নেবার কথা, ত৷ এই প্রস্তাবিত গোষ্ঠীরও কার্ধপরিধির মধ্যে পডবে। 

২. ছটি মুসলিম প্রদেশের জন্য পথক একটি সংবিধান রচনাকার প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনা করতে হবে । 

৩. কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ এবং যদি কোন আইনসভা থাকে সেখানেও উভয় 
প্রদেশ-গোষীর প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাস।মা থাকবে । 

৪. কোন গোষ্ঠীর অন্তভূ-্ত প্রদেশের নির্দিষ্ট গোঠীর বাইরে যাবার অধিকার 
থাকবে যদি অবশ্ঠ সেই প্রদেশের অধিবাসীরা রেফারেগীম বা গণভোটের মাধামে 
সেরকর্ম' ইচ্ছা ব্যক্ত করেন । 

৫. পূর্বোক্ত ছুই সংবিধান-সভা স্থির' করবে যে কেনে কোন আইনসভা 
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থাকবে কি না। কেন্দ্রকে রাজন্ব দেবার জন্য কোন্‌ পদ্ধতি অবলগ্থন কয়! হবে তাও 
ছুই সংবিধান-সভা স্থির করবে। তবে কোনক্রমেই কেন্দ্রকে কর ধার্য করার 
অধিকার দেওয়া হবে না । 

৬. উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশের স্বীরুতি ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক 
বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। 

৭. আইন রচনা, প্রশাসনীয় বা শাসন সংক্রান্ত কোন বিবাদ-সম্পকিত বিষয়ে 
কেন্্র তিন-চতুর্ঘাংশের বহুমত ছাডা কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। 

৮. গোষ্ঠী এবং প্রান্দেশিক সংবিধানসমূহে ধর্ম সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সম্পকিত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে। 

৯. দশ বৎসর কাল বায়িত হয়ে যাবার পর কোন প্রদ্দেশের কেন্দ্র থেকে 
পৃথক হয়ে যাবার অধিকার থাকবে ।৯ 

লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে তার সঙ্গে লীগের 
পূর্বোদ্ধৃত প্রস্তাবের মৌলিক পার্থকা ছিল। লাহোর প্রস্তাব এবং লীগ আইনসভা 
সাস্যদের ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্দের ৭ই থেকে ৯ই এপ্রিলের সম্মেলনে তার যে সংশোধন 
করা হয় তাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। 
কিন্তু লীগের ১২ই মে তারিখের পূর্বোদ্ধত প্রস্তাবে কেন্দ্রায় সরকার ও কেন্দ্রীয় 
আইনসভার পরিকল্পনা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এব্যাপারে লীগ ও 
কংগ্রেসের ভূমিকার মধ্যে যে পার্থক্য তা কেবল পরিমাণগত, গুণগত নয়। লীগ 
যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনটি মাত্র বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দিতে প্রস্তত, সেখানে 
কংগ্রেসের বক্তব্য হল-_এ-জাতীয় ফেডারেল সরকার সাধারণতঃ যেসব ক্ষমতা পেয়ে 
থাকে তার সবগুলিই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে । 

লীগের এই স্পষ্ট প্রতীয়মান পরিবর্তিত ভূমিকার পিছনে জিন্নার বিশেষ অবদান 
ছিলল। ভারত ও পাঞ্জাব-বঙ্গের বিভাজনের সম্ভাবা সমস্যা সম্থদ্ধে চেতন হয়ে তার 
এই অপেক্ষারুত নমনীয় ভূমিকা কি না-_সেই বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে ষে 
এর কারণে লীগ-নেতৃত্বের একাংশের তরফ থেকে তাঁর উপর চাপ পড়ছিল। 
ওয়াতেলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে »ই মে জিন্ন বলেন যে তিনি, “যুক্তিনিষ্ঠ হবার 
চেষ্টা করছেন।” তবে “তীর সমর্থকরা ইতিমধোই তার বিরুদ্ধে অভিধোগ বন 
সুরু করেছেন ঘে তিনি” “যে কোন রকমের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে” 
“নতি গ্বীকার করেতেছন” । জিন্নার মতে, “এ একটা বিরাট স্বিধা করে দেওয়া 1১০ 
এ প্রসঙ্গে একথাও ম্মরণীয় যে সিমলা ' আলোচনার" লময়ে ওয়াভেল লক্ষা 
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করে।ছলেন ষে জিন্নার ভিতর “** কংগ্রেস ও তার যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতি 
গভীত অবিশ্বাস বিদ্ভমান। কংগ্রেস যে মুসলমানদের বিভক্ত করতে চায় এবং 
হিদুপ্রভূত্ব প্রতিষ্টা তলাষী--এ কথা জিন্না পূর্মাত্রায় বিশ্বাস করতেন ।”৯৯ ১৩ই 
মে ওয়াভেলের সঙ্গে অন্তর্বতী সরকার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেও কংগ্রেস সম্পর্কে 
এজাতীয় আশঙ্ক।র কথা ব্যক্ত কবেন। ওয়াতেলের বর্ণনা অন্থসারে সে সময়ে 
তাকে “কুন্ত ও অন্থস্থ দেখাচ্ছিল” এবং “তার মনে এই ভয় ক্রিয়া করছিল যে 
কংগ্রেসের পারকল্সনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া -**এবং তারপর 
গ্রদেশগু।লর ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য শক্তি সংহত করা ।”৯২ 

ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্বদ্ধে কংগ্রেস ও লীগের একমত হতে না পারায় 
মিশন ১৬ই মে তার প্রস্তাব ঘেষণ। করল। মিশনের এতদসংক্রান্ত বিবৃতিতে 
তাদের ভারতর্সে উপ'স্থতির পটভূমিকা থেকে ক্ষমত৷ হস্তান্তরের জন্য একটা 
সর্বজনগ্রাহা স্থত্র উদ্ভাবনের জন্য তদের দ্বারা যেসব প্রয়াস কর] হয়েছে সে সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করে বল। হয় যে যেহেতু ভারতবর্ষের মুনলমানদের মনে প্রবল 
হিন্দু-সংখাগরিষ্ঠতার জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ন্যায়সঙ্গত আশঙ্কা আছে, 
তাই তার। ভারতবিভাজন বা পাকিস্তান দাবির প্রশ্নটি খুঁটিয়ে বিচার করেও তা 
অন্তুমোদন করতে পারেননি । কারণ প্রস্ত।বিত এলাকায় যথেষ্ট মাত্রায় অমুসলমান 
থাকবেন (উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ৩৭"৯৩॥ এবং উত্তর-পূর্বে ৪৮*৩৯% )। স্থতরাং 
তাদের মতে “.."মুসলিম লীগের দ।বি অনুসারে পাকিস্তান নামক পৃথক সার্বভৌম 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখালঘুদের সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া 
সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের যেসব জেলার অধিবাসা 
প্রধানত: অমুললমান তাদের যুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি 
না। পাকিস্তানের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে আমাদের মতে তার 
প্রতিটি অমুসলমান এলাকাসমূহকে পাকিস্তানের বাইরে রাখার সপক্ষে প্রয়োগ করা 
যায়। এই বিষয়টি বিশেষ করে শিখদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।” 

অমুসলমান এনাকাগুলি প্রস্তাবত অঞ্চল থেকে পৃথক করে এক ক্ষুদ্রায়তন 
সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রস্তাবও তীর! বাতিল করলেন। কারণ পাঞ্জাৰ ও বাংলার 
বিভাজন প্রদেশদ্ধয়ের জনসাধারণের একটা বড অংশের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী 
হবে বলে তীদের ধারণা । ছুটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং তাদের 
ইতিহাস ও এতিহও স্থপ্রাগীন। এছাড়া এর বিরুদ্ধে “জোরালো! প্রশাসনিক, 
আন্নিক ও সামরিক কারণও” বিদ্যমান । আর. “শেষ অবন্নি এই ভৌগ্লোলিক 
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বান্তবতাও রয়েছে যে প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশছয় প্রায় সাত শত মাইল 
দূরত্ব ছারা খণ্ডিত এবং শান্তিকাল বা যুদ্ধরত অবস্থায় উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা হিন্ুস্থানের উপর নিভরশীল হবে |” 

অনুরূপ ভাবে তারা কংগ্রেসের পরিকল্পন), “***যার অধীনে বৈদেশিক ব্যবস্থা, 
প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের মত সীমিত সংখ্যক বিষয়ের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর ন্যস্ত করা ছাড়া প্রদেশসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবার কথা বলা হয়েছে” এবং 
যাতে কোন প্রদেশ “ব্যাপক তাবে আথিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনার স্থযোগ নিতে 
ইচ্ছুক হলে তাকে বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাডা এচ্ছিক ভাবে অন্যান্য বিষয়ের 
দায়িত্বও কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে” তাও অগ্রহণীয় বলে 
ঘোষণা করলেন । কারণ দুই ধরনের গ্রদ্দেশ ( একদল কেন্দ্রকে অধিক ক্ষমতা দিতে 
ইচ্ছুক, অন্য দল নয় ) নিয়ে কাজ করতে গেলে কেন্দ্রে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা 
দেবার আশঙ্কা । তাছাড়া কোন কোন প্রদেশ যদি সাধারণ স্বার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে 
চায় তাতে বাধা দেওয়াও উচিত নয় । 

তারা তাই ঘোষণ[র ১৫নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাব করলেন £ 

“১. ভারতবর্ষে এক কেন্দ্রীয় ( ইউনিয়ন ) শাসন-সংগঠন থাকবে যার অন্ততৃক্তি 
হবে ব্রিটিশভারত ও দ্বেশীয় রাজ্যসমূহ । তার অধীনে নিক্বোক্ত বিষয়সমূহ 
থাকবে £ বৈদেশিক ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষ। এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই সব দায়িত্ব 
পালন করার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কর হিসাবে ওঠানোর অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
থাকবে । 

২, কেন্দ্রের প্রশানন এবং আইন প্রণয়ন--উভয় বভাগই থাকবে যাতে 
প্রতিনিধিত্ব করবে ব্রিটিশভারত ও দেশীয় রাজাসমূহ। আইনসভায় গুরুত্বপূর্ণ 
কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলে উপস্থিত এবং মতর্দানে 
অংশগ্রহণকারী সদন্দ্দের বহুমত ছাড়াও ছুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সদশ্যবর্গের প্রতিটির 
সংখ্যাগরিষ্ের সমর্থন প্রয়োজন হবে। 

৩. কেন্দ্রের আওতাতৃক্ত বিষয়াবলী ছাড়া আর সব বিষয় এবং অবশিষ্ট (রেসি- 
ভিউয়ারি ) ক্ষমতা প্রদ্দেশগুলির উপর বর্তাবে | 

৪. কেন্দ্রকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হবে তা ছাড়া আর মধ ক্ষমতা দেশীয় 
রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত থাকবে । 

৫. প্রদেশগুলির নিজেদের মধ্যে গোস্ী (গ্রুপ) গঠনের অধিকার থাকবে 
'এবং এজাতীয় প্রদেশগোর্ঠীর স্বতত্্ গ্রশাসন-বাবস্থা ও আইনসভাও থাকবে'। 'কোন্‌ 
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কোন্‌ প্রাদেশিক বিষয় কোন্‌ প্রদেশগোষ্ঠীর অস্তভূ্ত হবে তা স্থির করবে সেই 
গোষ্ঠী । ও 

৬. কেন্দ্র ও গ্রদ্দেশগোষ্ঠীর সংবিধানে এই ব্যবস্থা থাকবে যে প্রথম দশ বছর পর 
এবং তারপর প্রতি দশ বছর অন্তর বিশেষভাবে আহৃত বিধানসভার সদস্যদের 
সংখ্যাগরিষ্টদের সমর্থনে ঘে কোন প্রদেশ সংবিধানের শরাবলীর পুনবিচার করতে 
পারবে ।” 

ভবিষ্যৎ গণপরিষদদ গঠন করার প্রক্রিয়া ও তার আসনলংখ্য। ইত্যার্দির কথা 
জানাবার পর অতঃপর এ ঘোষণায় বলা হয় যে “সাধারণ” ও মুসলমান_-এই ছুই 
সম্প্রদায়ের (পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এতদতিরিক্ত শিখ ) প্রতিনিধি গণপরিষদে থাকবেন । 
সদশ্ত নির্বাচন এবং ভবিস্ৎ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মাঝখানে তিনটি 
গ্রদেশগোষ্ঠী থাকবে (অনুচ্ছেদ সংখ্যা ১৯)। মাদ্রাজ, বোথ্বাই সংযুক্ত প্রদেশ, 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িস্যা নিয়ে গঠিত হবে “ক” প্ররদ্দেশগোষ্ঠী | অনুরূপ ভাবে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পা্ডাৰ ও সিন্ধু হবে “খ” গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত । বঙ্গদেশ 
ও আসাম নিয়ে হবে “গ” প্রদেশগোষ্ঠী। ব্রিটিশভারতের ২৯২ জন সদস্যের সঙ্গে 
দেশীয় রাজ্যসমূহের অনধিক ৯৩ জন স্া্য যুক্ত হয়ে গণপরিষদ সম্পূর্ণ হবে । 

গণপরিষদের কার্ধপদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হল : 

“এইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যথাসম্ভব সত্ব নৃতন দিল্লীতে মিলিত হবেন । 
একটি প্রাথমিক সভার অনুষ্ঠান হবে ।..অতঃপর প্রতিনিধিরা প্রদেশের ভিত্তিতে 
“ক” “খ" ও “গি” গোষীতে বিভক্ত হবেন ।-.এই বিভাগগুলি নিজেদের অন্ততুক্তি 
প্রতিটি প্রদেশের সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করবে এবং সেইসব প্রদেশের জন্য কোন 
গোঠীগত সংবিধান রচনা করা হৰে কিনা ও হলে গোষ্ঠী কোন্‌ কোন্‌ প্রার্দেশিক 
বিষয় নিজের হাতে নেবে তাও তারা স্থির করবে। প্রদ্দেশগুলির গোষ্ঠার বাইরে 
থাকারও ক্ষমতা থাকবে ।***নৃতন সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্ধকরী হবার পর তাকে যে 
প্রদেশগোষঠীর অন্ততুক্ত করা হয়েছে তার বাইরে চলে আসার অধিকার যে কোন 
প্রদেশের থাকবে । নৃতন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে 
যাবার পর নব নির্বাচিত আইনলভা এঞ্জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ।” 

গণপরিষদ গঠন করে তার মাধ্যমে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
রচনা করার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্লমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে ( অনুচ্ছেদ 
সংখ্যা ২৩ ) বড়লাটের উদ্যোগে দেশে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হল 
“**প্যাতে যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত সদশ্যসহ যাবতীয় দত্তরের দায়িত্ব জনসাধারণের পূর্ণ 
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আস্থাভাজন ভারতীয় নেতাদের হাতে থাকবে ।” এই প্রসঙ্গে একথাও জানানো হল 
যে বড়লাট ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে 
দিয়েছেন । 
ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার কারণ 
হল-_এইটাই অবিভক্ত রূপে ভারতের স্বাধীনতা! প্রাপ্তির শেষ প্রয়াস । এর অপর 
এক বৈশিষ্ট, যা সহজেই দৃষ্টিগোচর তা হুল, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র ও অবশিষ্ট 
( রেসিডিউয়াল ) ক্ষমতার আকর প্রদেশের মাঝখানে মুসলমান ও অমুসলমানের 
ভিত্তিতে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠী গঠন করে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের পরম্পর- 
বিরোধী দাবির মধ্যে একটি আপোস রকার প্রচেষ্টা। অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আসামকে বাংলার সঙ্ষে “গ” গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত করা অথবা কংগ্রেস শাসিত 
সামান্ত প্রদ্দেশকে পাঞ্জাব ও সিদ্ধুর ঙ্ষে “থ” গোঠীতে দেবার প্রস্তাব লীগকে সীমিত 
ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের পারকল্পনা গ্রহণে রাজী করাবার উদ্দীপক বলে মনে 
হয়া সম্ভবতঃ এই কারণেই ১৬ই মে-এর ঘোষণার ভাষাতেও গুরুতর স্ববিরোধ 
ছিল। পঞ্চদশ অনুচ্ছেদের পঞ্চম ছব্ডে যেখানে বলা হয়েছে যে “প্রদেশগুলির গোষ্ঠী, 
গঠনের স্বাধীনতা থাকবে” ইত্যাদি, উনবিংশতম অনুচ্ছেদে সেখানে নৃতন সংবিধান 
চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশগো্টীর অন্তভূক্ত হওয়া প্রদ্দেশগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক 
করা হয়েছে । 
১৭ই মে মিশনের নেতা পে।থক লরেন্স এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দিল্লী থেকে এক 
বেতার-ভাষণে অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে বললেন, “নৃতন সংবিধান অনুসারে প্রথম 
নির্বাচন হবার পর প্রর্ণেশগুলিকে অস্থায়ী ভাবে যে প্রর্দেশগোষ্ঠীর অন্ততূক্তি করা 
হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা থাকবে ।”১৩ ১৭ই এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ক্রিপস এবং পরদিবস পেখিক লরেন্স প্রদেশগুলির প্রথমে নির্ধারিত প্রদেশ- 
গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হবার বাধ্যবাধকতা এবং পরবর্তীকালে বেরিয়ে যাবার অধিকারের 
কথা ব্যক্ত করেন 1১৪ 
ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্কে প্রায় দেড় মাসের আলাপ-আলোচনায় জিম্নাকে বিগত 
ছ বৎদরে অনুসৃত তার কৌশল-_ পাকিস্তানের শ্বরূপ ইচ্ছা করে অম্পষ্ট রাখা ত্যাগ 
করতে বাধ্য হতে হয়। মুসলমানদের স্বতগ্্ বাসভূমি হিসাবে সার্বভৌম পাকিস্তানের 
সীমারেখা ঘে বর্তমানের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এলাকার অতিরিক্ত অপর কোন 
অঞ্চল হবে না এবং এর ফলে পাঞ্ধাব ও বঙ্ষের বিভাজন অনিবার্য একথা আলো- 
.ছনা প্রসঙ্কে তীর এবং মন্ভান্য অনেকের কাছে "্পঞ্ট হয়ে ওঠে । ১১ই এপ্রিল ব্রিটিশ 
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মন্্াম্ুল নীতিগত ভাবে একথা স্বীকার করে নিয়েছিল যে যুধুধান পক্ষদের কাছে 
ক্ষমত।হস্তান্তরের বদলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ কাজ নিষ্পন্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রয়েজনে 
ভারত বিভাজন করেও ইংরেজ এ দেশ ত্যাগ করবে । মিশনের তাই জিন্নাকে তীর 
পাকিস্তান দাবির যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে অস্থবিধা হয়নি। সম্পূর্ণ পাঞ্জাব ও 
বঙ্গের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা নেই--এই সত্য পাকিস্তানপ্রেমী 
অনেকের এবং বিশেষ করে মুমলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদ্দেশসমূহের মুসলিম নেতাদের 
মোহভঙ্গকের কারণ হয়! তাছাডা সামান্ত প্রদেশের পাঠানদের মধ্যে পাঞ্জাবী মুসল- 
মানদের প্রতি অবিশ্বা তো৷ ছিলই, সিস্ধুর পাকিস্তান-সমর্থকরাও পাঞ্জাবাদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে পাকিস্তান গঠনের বদলে স্বতন্ধ থাকাই আধধকতর বাঞ্চনীয় মনে 
করতেন ।১? 

এর উপর মিশন তার ঘোষণার ভূমিকাতেই সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিকে 
দ্বার্থহীন ভাষায় নন্তাৎ করে দিয়েছিল । ব্যাপারটা কেবল জিন্নার পক্ষেই আশা- 
ভঙ্গের কারণ ঘটায়ান, পাকিস্তানপ্রেমী তীর অনেক সমর্থকদের কাছেও মানসিক 
আঘাতের কারণ হয়েছিল । এঁদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ গুলির মুসলিম 
নেতারা ছাড়াও মুসলমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতারাও ছিলেন, ধাদের কাছে 
হিন্দুপপ্রভাব-মুক্ত পাকিস্তান তাদের ব্যবপায়ী স্বার্থের স্বর্গরাজ্য হবার কথ! | ইতিপূর্বে 
জিন্নার উপর তার অনুগামীদের তরফ থেকে চাপের কথা উল্লেখ কর! হয়েছে । 
মিশনের ঘোষণার পর তাঁর উপর এই চাপ যথেষ্ট বুদ্ধি পেল ।১৬ 

মিশনের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে জিন্না তাই আভাস দিয়েছিলেন যে “থগ্ডিত ও 
কাঁটদ্ট” পাকিস্তানের ব্দলে বৃহদায়তন পাকিস্তান এক সীমিত ক্ষমতাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় 
ফেডারেল সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ।১ সুতরাং মিশনের ঘোষণা সঙ্গদ্ধে সত্বর 
সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত লাগ কাউন্সিলের সম্ম্খীন হবার বদলে 
তিনি সময় নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যুত: ক্রিপস প্রস্তাবের সময় থেকেই 
তার কৌশল ছিল পূর্বাহ্ে সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে অতঃপর নিজের 
পদক্ষেপ স্থির করা । এবাবে কিন্ত সে স্থযোগ তিনি পাচ্ছিলেন না। কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের প্রান্তাবে ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণাকে সরাসরি 
নাকচ করে এ সম্বন্ধে কোন সুষ্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নিয়ে কেব্প এ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে 
কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছিল। এদিকে প্রদেশসমূহের বাধাতা- 
মুলক গোষ্ঠাতুক্তকরণ, “খ” ও “গ” গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ফেডারেশনে 
যোগ দিলে ফেডারেল মন্ত্রীমগ্ুল ও আইনমীয় সংখ্যাসাম্যের সম্ভাবনা১৮: (যার 
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মৌখিক আশ্বাস জিন্না পেয়েছিলেন ) এবং ফেডারেশনের কারণে মুসলমান সংখ্যা- 
লগিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুনলমানদের স্বার্থের সংরক্ষক হবার সম্ভাবনা ইত্যাদির মাধ্যমে 
তার পাকিস্তানের মূলতত্ব স্বীরুত হলেও৯৯ মিশনের ঘোষণায় জিন্নার বহু প্রকাশ্য 
দাবি নাকচ করা হয়েছিল। তিনি কেন্দ্রে সংখ্যাপাম্য চেয়েছিলেন ঠিকই, তবে 
কেন্দ্রে কোন আইনসভা থাকুক অথবা কেন্দ্রের হাতে নিজ ব্যয়নির্বাহের জন্য বাজন্ব 
সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হোক--এ তিনি চান ন। তার অপর এক দাবি ছিল 
ঘে যে-কোন “বিতর্কমূলক” বিষয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে । যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে কেন্দ্রকে প্রদত্ত সীমাবদ্ধ 
অধিকার ছাড়া অপর সব বিষয়ে দেশীয় রাজ্যসমূহ ও প্রদেশগুলি সার্বভৌম থাকবে, 
মিশনের ঘোষণায় সেখানে বলা হল যে প্রর্দেশগুলির কেবল অবশিষ্ট (রে নিডিউয়াল ) 
ক্ষমতা থাকবে । বছরের গোডায় লীগের আইনসভা সদস্যদের সভায় স্থিরীরুত 
মুসলমান সংখ্যাগ রিট প্রদেশলমূহের একটি মাত্র প্রশাসনিক একম-এর বদলে মিশনের 
ঘোষণায় ছুটি প্র্দেশগোষ্ঠীর ব্যবস্থা ছিল । মিশন প্রস্তাব করেছিল যে নৃতন সং- 
বিধান চালু হবার দশ বছর পর যে-কোন প্রদেশের গোষ্ঠার বাইরে যাবার অধিকার 
বর্তাবে । কিন্ত জিন্নার দাবি অন্থসারে প্রদেশগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পকচ্ছেদের আধিকার 
ছিল না। আম্পাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তাস্তরযোগ/ ভোটের 
প্রথার জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদ্দে মুসলিম আসনের সংখ্যার অ।ধকতর স্থবিধা 
( %61818৪৩ ) পাবার সম্ভতাবন৷ তিরোহিত হয়েছিল। 
মিশনের প্রস্তাবের প্রতিকূলতা, লীগের সহকমীর্দের কাছ থেকে বিরোধ এবং 
কংগ্রেসের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না গ্রহণজনিত অনিশ্চয়তার মধ্যে চৌঠা জুন জিন্না 
ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে প্রভাবিত করার জন্য তার ওয়াকিং কমিটি ও তার 
পরই লীগ কাউন্সিলের সম্মুখীন হলেন । বাহতঃ তীর প্রধান সহায় মিশনের তরফ 
থেকে বড়লাটের এই মর্মে ব্যক্তিগত আশ্বাস ঘে “উভয় পক্ষের কারও প্রতি আচন্ণে 
আমরা কোন পক্ষপাত করতে চাই না'" |” সমালোচক লীগ নেতৃবৃন্দকে তিনি 
বললেন যে, “আমি আপনাদের বলতে চাই যে পূর্ণ সাবতৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা 
ছাঁড়৷ মুলিম-ভাবুত তৃথ্ধ হবে না***। এ এক বিরাট ও একটানা সংগ্রাম। প্রথ্থস 
লড়াই ছিল লীগের প্রতিনিধিদ্বমূলক চরিজের স্বীকৃতিলাভ | সে লড়াই মু্লমানেত্বা 
শুরু করেছিল এবং তাতে বিজন্লীও হয়েছে । মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করে নেও! 
ভামের পাকিস্তানেব জন্য সংগ্রামের লমাঞ্টি নন্ব । পাকিস্তান অজিত ন৷ হওয়া! পর্যন্ত 
ভাদেজ লড়াই চালিক্লে ঘেতে হবে ।*২০ 
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তিনি এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করলেন যে যেহেতু সময় বদলে গেছে এবং লীগের 
পক্ষে আর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির পথে ভেটো প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয় 
তাই এ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। কারণ লীগ এ প্রস্তাব বাতিল করলেও ইংরেজ 
সরকার নিরস্ত হবে না। এবং সেই পরিস্থিতিতে লাভবান হবে একমাত্র কংগ্রেস । 
ভবিধাতে সংখ্যাসাম্যের দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যও বর্তমানে অন্তর্বতী সরকারে 
যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত এবং তিনি প্রতিশ্ররতি দিলেন যে এই দাবি 
স্বাকৃত না হওয়৷ পর্যন্ত লীগ কাধতঃ অন্তর্বতী সরকারে যোগ দেবে না। বহু অনুনয়- 
'বিনয় ও সম্ভাব্য ভাতিপ্রদর্শন ও যুক্তিজাল বিস্তারের পর অবশেষে কুশপ বাগ্মার জয় 
হণ এবং ১৩ জন সদশ্ত বিকদ্ছে ভোট দিলেও ৬ই জুন লীগ কাউন্সিল জিন্নার প্রস্তাব 
অনুসারে মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদা_উভয় 
অংশই গ্রহণ করল । প্রস্তাবে বলা হল যে, “যেহেতু বাধ্যতামূলক গোষ্ঠাব্তার 
মাধামে মিশনের পরিকল্পনায় পাকিস্তানের ভিত্তি ও বনিয়াদ অন্তনিহিত”, লীগ 
“এই আশা নিয়ে মিশন প্রস্তাবিত সংবিধান রচনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে ইচ্ছুক যে শেষ অবধি এক সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এর দ্বারা 
তবে ।”২১ এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই জুন বডলাটের সঙ্গে আলোচন। প্রসঙ্গে 
অন্তর্বর্তী সরকারে জিন্না নিজের জন্য প্রতিরক্ষা এবং তার দলের অপর ছুজন 
সদন্সের জন্ত বিদেশসংক্রান্ত ও পরিকল্পনা বিভাগের দাবি জানালেন । আলোচনা- 
কালে এবং তারপর ৮ই ও ১২ই জুনের চিঠিতে জিন্না সংখাসামোর জন্যও চাপ দিতে 
থাকলেন। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে বডলাট ও মিশনের আলাপ-আলোচন। চলছিল এবং 
ওয়াকিং কমিটির সভায় তার বিচার-বিবেচনাও হচ্ছিল | ১২ই জুন বডলাট অন্তবতী 
সরকার গঠন সম্পর্কে জিন্নী এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে জওহরলালকে আমন্ত্রণ জানা- 
লেন। জিন্না কংগ্রেস সভাপতি আজাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে প্রস্তুত 
ছিলেন না৷ বলে এই ব্যবস্থা । কারণ জিন্নার মতে হিন্দুরা কেবল “শত্রু” , কিন্তু লীগ 
বহিভূত মুসলমানেরা “বিশ্বাসঘাতক” এবং তাই তাদের সঙ্গে কোন কথাবাতী নয় । 
একটা বোঝাপভার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্ঠে গান্ধী কংগ্রেসকে প্রতিবাদ সহকারে এ 
প্রস্তাব মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন । কিন্তু শেষ মুহূর্তে জিন্না এই কারণে আলোচনায় 
যোগ দিলেন না যে সংখ্যামাম্যের,নীতি তখনও পর্যন্ত মেনে নেওয়!'হয় নি। পক্ষান্তরে 
বনপা নেহরুর কাছে আবার প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকানে তপশিলী সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিসহ হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাসাম্যের প্রস্তাব উত্থাপন.করলেন। ১৩ই ও ১৪ই 


২২৬ 


জুন আজাদ বড়লাটকে ছুটি পত্রে জানালেন যে এই শর্তে (এবং লীগ বহিভূর্ত 
মুসলমান প্রতিনিধি থাকবে না৷ জেনে ) কংগ্রেস অস্তবর্তা সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক 
নয় । ১৫ই জুন বড়লাট জানালেন ঘে প্রস্তাবিত অন্তর্বতী সরকারে প্রতিনিধিত্ব হবে 
সাম্প্রদায়িক ভিত্ততে নয়, রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে এবং মুসলিম লীগের ৫ জন 
প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের ৬ জন প্রতিনিধি থাকবে বলে সংখ্যাসাম্যের কথা৷ ওঠে না। 
আজাদ উত্তরে জানালেন যে বঙমান প্রস্তাব ভিন্নৰপে প্রথম সিমলা সম্মেলনের 
(১৯৪৫ খ্রীঃ) প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি । তফাৎ কেবল এইটুকু যে তথন কংগ্রেস নিজের 
জন্য [নর্ধারত সংখ্যা থেকে একজন জাতীয়তাবাদী মূললমান নিতে পারত, এবারে 
তার সম্ভাবনা নেই । সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে অন্তর্বতী সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা 
সম্ভব নয় । অবশেষে ১৫ই জুন ওয়াভেল তাকে জানালেন যে, “প্রধান ছুটি দলের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার আমার প্রয়াস ব্থ হয়েছে । ক্যাবিনেট মিশন ও 
আমি তাই স্থির করেছি ষে অতঃপর আমরা কি করন সে সম্বন্ধে আগামী কাল একটি 
বিবুতি জারি করব ।”২১ 
কাাবিনেট মিশনের ১৬ই জুনের ঘোষণায় জিন্নাসহ ১৪ জন স্ান্তুবিশিষ্ট এক 
অন্তবত্তী সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করা হল | এতে লীগের ৫ জন মুসলমান, 
কংগ্রেসের ৬জন (১ জন তপশিল। সম্প্রদীয়ের সদস্যসহ) হিন্দু সদস্য ছাডাও শিখ, 
পাশী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের এক এক জন করে সদশ্সের নাম ছিল। সব দল চাইলে 
এই সরকার ২৬শে জুন থেকে কাজ আরম্ত করবে বলে বলা হল এবং এও 
জানানো হল যে প্রদেশগুলির বিধানসভার অধিবেশন অবিলম্গে আহ্বান কর! হচ্ছে 
যাতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং গণপরিষদ কাজ শুরু করতে পারে । 
ঘোষণার অষ্টম ধারায় উল্লেখ করা হল যেঃ “প্রধান দলের ছুটি-ই অথবা তাদের 
মধ্যে কোন একটি যদি উপরোন্ত ধরনের কোয়াপিশন সরকারে যোগ দিতে অনিচ্ছুক 
হয় তাহলে বডলাটের অভিপ্রায় হল এই যেধাব। ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে 
মেনে নিয়েছেন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক এক অন্তর্বতী 
সরকার গঠন কর! ।” 
অন্তর্বর্তী সরকারের জাকির হোসেনের নাম বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে মুসলমানদেরও 
প্রতিনিধিত্বের অধিকার না দেওয়ায়, বাস্তবে বর্ণহিন্দু_ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য 
মেনে নেওয়ায়, লীগ প্রদত্ত সদশ্ততালিকা অপরিবৃতিত রেখে কেবল কংগ্রেসের 
তালিকায় রদবদল করায় (.শরৎ্চন্দ্র বন্থুর স্থলে হরেকুষ্ণ মহতাব )১ কোন মহিলা 
সদস্যের নাম ন! রাখা ( কংগ্রেসের প্রস্তাবিত নাম. রাজকুমারী .অমৃত কৌর, যিনি, 
২ এ, 


আবার গ্রীগ্রানও ), সরকারী বেতনভোগী এবং সরকারের তরফ থেকে আজাদ হিন্দ 
ফোজের বিরুদ্ধে মে[কর্দম! পরিচালনাকারা আাডভোকেট জেনারেল এন. পি ইপ্জি- 

নিয়ারকে মস্ত্রীমগ্ডলের অন্ততুক্ত করা এবং কংগ্রেসের আপত্তি অগ্রাহ্থ করে ১৯৪৬ 

খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনে ভোটারদের দ্বার। প্রত্যাখ্যাত লীগের আবছুর রব নিস্তারের নাম 

প্রস্তাবিত তালিকায় রাখা ইত্যাদির কারণে গান্ধা কংগ্রেসকে এ প্রস্তাব গ্রহণ না 

করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কিন্ত নিজেদের জন্য নির্ধারিত 

সংখ্যার ভিতর একজন জাতীয়তাবাদা মুসলমান নিয়ে এবং আরও কিছু আপোস 

করে প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতা ছিল। 

কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে খবর পাওয়া গেল যে জিন্নার এক 

পত্রের উত্তরে ২০শে জুন বড়লাট তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে দুটি প্রধান 
পক্ষের সম্মতি বাতিরেকে নামের তালিকায় নীতিগতভাবে কোন পরিবর্তন করা 

হবেনা। এর অর্থ হল কংগ্রেস নিজের জন্য নির্বাচিত সংখ্যার ভিতরও মুসলমান 
সদস্ত নিতে পারবে না২৩ এবং তপশিলী হিন্দুসহ যে কোন সংখ্যালঘু সদস্তের স্থান 
রিক্ত হলে সে আসন পূর্ণ করাব জন্য ছুই প্রধান দলের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। এর 
বাপ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে লীগকে ভিটো দেবার অধিকার 
দেবার সঙ্গে সঙ্গে বডলাট কংগ্রেস সভাপতিকে প্রদত্ত তার পূর্বতন (১৫ই জুনের 
পত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদ) প্রতিশ্রতি__কংগ্রেস-লীগ সংখ্যাসাম্য হচ্ছে না, কারণ কংগ্রেস 
তপশিলীসহ ৬টি আসন পাচ্ছে__ভঙ্গ করে পিছনের দরজা দিয়ে সংখ্াসাম্য প্রতিষ্ঠা 
করার ব্যবস্থা হয়েছিল । এব উপর ২২শে জুন বড়লাট কংগ্রেস সভাপতিকে লিখলেন 
যে কংগ্রেসের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রীসংখ্যায় একজন মুসলমান সদস্য নেবার জন্য তীরা 
যেন আগ্রহ না করেন । তীর মতে, “ক্যাবিনেট মিশন অথবা আমার পক্ষে এ প্রস্তাৰ 
গ্রহণ কর] সন্তবপর নয় এবং এর কারণ আপনি ভাল ভাবেই জানেন 1৮২৪ মিশনের 
এই ভূমিকা কেবল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ভূমিকার পক্ষেই ঘাতক ছিল না, 
কংগ্রেস সভাপতিকে ( আবছুর বব নিস্তার প্রসঙ্গে ) লেখা তাঁর ১৪ই জুনের পত্রের 
প্রতিকুলও ছিল, যেখানে তিনি জানান, “মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাবিত নামে কং- 
গ্রেসের আপত্তি জানাবার অধিকার আমি মানতে পারি না, যেমন অপর পক্ষের 
তরফ থেকেও এজাতীয় আপত্তি মানতেও আমি অপারগ 1” এছাড়া জিন্নাকে এই 
প্রতিশ্রুতিও দেওয়। হয় ষে, প্রধান পক্ষ ছুটির ঘে কোন একটির আপত্তি থাকলে অস্ত- 
বর্তী সরকার ফোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদা্িক প্রশ্ন লম্বপ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত 
থাকবে” এবং কংগ্রেমের মতে বড়লাট কর্তৃক একাস্ত আকম্বিক ভাবে প্রস্তাবিত এমন, 


২৮ 


“গুরুত্বপূর্ণ এই নীতি আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীল কোন সরকারের ক্ষেত্রে যদিও বা 
গ্রহণ করা যায়, অন্তর্বতী সরকারের ক্ষে০ গৃহীত, অবস্থার স্থা্টি 
মিশনের সদস্যদের সঙ্গে গান্জীসহ কংগ্রেসের নেতাদের আরও অনেক আলাপ- 
আলোচনা ও পত্রবিনিময় হল। অবশেষে গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে 
মিশনের দার্ঘমেয়াদী (গণপরিষদ ) এবং স্বল্পমেয়াদী ( অন্তব্তী সরকার )--কোন 
প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কংগ্রেস নেতাদের গান্ধী তা পরামর্শ অন্সসারে 
নয়, “তাদের বিবেকের নিশি” অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন । ২৫শে জুন কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি বিবাদাম্পদ অন্ুচ্ছে্গুপি সম্বন্ধে তার নিজস্ব ব্যাখাসহ (“সামগ্রিক 
বিচারে প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্প্রনারণ ও তার শক্কিবুদ্দি করার যথেষ্ট 
অবকাশ থাকার সঙ্গে সঙ্গে গোীভূক্ত হবার ব্যাপারেও কোন 'প্রদ্দেশেব নিজ অভিপ্রায় 
অন্লসারে চলার পূর্ণ স্বাধানতা আছে এবং অন্য পরিস্থিতিতে যেসব সংখালঘুরা অস্থ- 
বিধায় পডতেন তাদের সংরক্ষণ দেবারও অবকাশ বিদ্যমান” ) দীর্ঘমেয়াদী পরি- 
কল্পনা বাতিল করল ৷ আজাদ এদ্দিনই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মিশনকে জানিয়ে দিলেন । 
মিশন বিবাদাম্পদ অনুচ্ছে্দগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের ভাঙ্ স্বীকার ন| করে নিজের 
ভাষো অটল থাকলেও ২৭শে জুন ঘোষণ| করল যে দার্থমেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করে 
কংগ্রেস ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে স্বীকান্র করে নিয়েছে বলে লাগের সঙ্গে সঙ্গে 
এঁ প্রতিষ্ঠানও অন্তবতী সরকারে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী । তবে তাবা স্থির 
করলেন যে অতঃপর (২৯শে জুন) তারা বিলাতে ফিরে যাবেন ও কিছুদিনের 
বিরতির পর ভবিষ্ততে বডলাটই অন্তর্ততী সরকার গঠনের উদ্যোগ-আয়োজন 
করবেন । ইতিমধো সরকারী কর্মচারীদের নি এক অস্থায়ী কাজ চালাবার সরকার 
গঠিত হবে । 
ক্যাবিনেট মিশনের তরফ থেকে ২৭শে জুনের এ ঘোষণার পূর্বে ২৫শে সন্ধ্যায় 
কংগ্রেসের সিদ্থাস্ত জানার পর বড়লাট মিশনের সদশ্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্ত 
জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেন । জিন্না আশ! করেছিলেন যে কংগ্রেস অন্তর্বতী সরকারে 
যোগ দিতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস বজিত এঁ সরকারে তার ও লীগের প্রাধান্য 
থাকবে । কিন্তু মিশন তাকে সেরকম কোন আমন্ত্রণ না জানিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের 
কথা কেবল তাঁকে জ্ঞাপন করল । অতঃপর হতাশায়, ক্ষুব্ধ জিন্নার সঙ্গে তাদের দীর্ঘ 
তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হুল । কিন্তু অতীতে জিন্নাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে 
লাগানো অথবা সেই সময়ে তাকে এমন কি ছ্বিতান়্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া এক 
কথা । কেৰল তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবার কথ ব্রিটিশ রাজপ্রাতি- 
২২৯ 


নিধিরা চিন্তা করতেই অসমর্থ ছিলেন । প্রত্যুতঃ এমন এক পরিস্থিতির কথা অন্গমান 
করে দিন কয়েক পূবেই আলোচনান্তে তারা তাদের ভূমিকা স্থির করে ফেলে- 
ছিলেন ।”২৫ 

এদিন বডলাট এক “অত্যন্ত গোপনীয়” মেমোতে এ ব্যাপারে শর প্রতিক্রিয়া 
লিপিবদ্ধ করলেন £ “বলতে গেলে বুদ্ধির খেলায় আমরা কংগ্রেসের কাছে হেরে 
গেছি। শব্দাবলী ও বাক্যাংশের অর্থকে এইভাবে বিকৃত করার ব্যাপারে কংগ্রেসের 
ক্ষমতা এবং ভাষার কোন ক্রটি-বিচ্যুতির স্থযোগ নেওয়ার বৃত্তিকে মিস্টার জিন্নী 
বার বার ভয় করে এসেছেন এবং তার অসহযোগী মানসিকতার পিছনেও এই 
কারণ". । জবার মেজ।জ উত্যক্ত, মুসলিম লীগ মনে করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকত৷ 
করা হয়েছে''" 1১৬ জিন্বা'র সঙ্গে সেই দীর্ঘ আলোচনা বডলাটের মতে ছিল এক 
“শোচন।য় সংক্ষাৎকার-..আসল কাজের কথায় উপনীত হবার পুবেই--.জিন্নার 
মেজাজ একেবারেই খিচড়ে গিয়েছিল , (তিনি ) আমাদের প্রতি বিশ্বামভঙ্গ ও 
কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে তীকে সরকারে 
যোগদান করার স্থযোগ দেওয়া উচিত ছিল ।”২৭ 


॥২৬ ॥ 


গুরুতর পীড়িত শরীর১ ও অন্ুকপ আহত মন নিয়ে জিনা দ্বিতীয় সিমল! সম্মেলনের 
শেষে শূন্যহন্তে জুলাই-এর প্রথমে বোগ্বাই প্রত্যাবর্তন করলেন । কিন্তু কয়েক 
দিনের মধোই বোম্বেতে তাকে আরও এক গুরুতর আঘাত পেতে হল। 

এ আঘাত কংগ্রেসের নেতা জওহরলালের কাছ থেকে বলে তার বিবরণ অপর 
এক কংগ্রেস নেতা মৌলানা আজাদের জবানীতে শোনাই ভাল । ওয়াকিং কমিটির 
২৫শে জুনের প্রস্তাব অন্থমৌদনের জন্য বোম্বেতে ৬ই ও ৭ই জুলাই অখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির এক জরুরী সতা আহুত হয়েছিল ।১ ইতিমধ্যে নেহেক কংগ্রেসের 
নৃতন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এ সভাতেই 
তিনি আজাদের কাছ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন । অতঃপর একটু 
দীর্ঘ হলেও মৌলানার উদ্ধৃতি £ 

“এরপর এমন এক অতীব শোচনীয় ঘটনা ঘটল যা ইতিহাসের গতিপথ পরি- 
বতিত করে দিল। ১,ই জওহরলাল বোগ্াই-এ সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান 
করলেন এবং তাতে এমন এক বিবৃতি দিলেন য! সাধারণ অবস্থায় হয়ত কেউ গ্রা 
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করতেন না। কিন্তু তখনকার সন্দেহ ও বিদ্বেষের পরিস্থিতিতে তা এক অতন্ত 
হুভাগ্যপূর্ণ পরিণতির স্থত্রপাত করল ।৩ কোন এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন 
যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কি কংগ্রেস 
অন্তর্বতী সরকারের গঠনপ্রণালীসহ ( মিশনের ) পরিকল্পনাকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ 
করেছে? 

“উত্তরে জওহরলাল বলেছিলেন যে কংগ্রেস “কোন রকমের চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ 
না হয়ে যখন যেরকম অবস্থার হ্ষ্টি হয় তার মোকাবিলা করার স্বাধীনত। নিয়ে” গণ- 
পরিষদে যোগদান করবে । 

“সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এর অর্থ কি এই দাড়ায় 
যে কাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার রদ-বদল হতে পারে ? 

“ঈওহরল।ল দ্বার্থ হীন ভাষায় উত্তর দিলেন যে কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ 
দিতে রাজ হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের 
পরিবতন বা রদ-বদল করার স্বাধীনতা তার আছে । 

“আমাকে একথা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে জওহরলালের বক্তব্য ভ্রান্ত ছিল। 
একথ। সত্য নয় যে কংগ্রেসের নিজ ইচ্ছান্ুসারে পরিকল্পনার পরিবর্তন করার স্বাতন্ত্য 
ছিল। আমরা প্রত্যুতঃ একথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার 
ফেডারাল ধরণের হবে । কেন্দ্রায় সরকারের হাতে বাধ্যতামূলক ভাবে তিনটি বিষয় 
থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক তালিকার অন্ততুক্ত হবে । আমরা এ বিষয়েও 
সম্মত হয়েছিলাম যে “ক' খি" ও "গ” নামে তিনটি প্রদ্দেশগোষ্ঠী থাকবে । চুক্তির 
অপরাপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের পক্ষে একতরফা ভাবে এসব ব্যাপারে 
পরিবতন করা! সম্ভব নয় | 

“মুসলিম লীগ এই জন্য ক্যাবনেট মিশনের পরিকল্পন| গ্রহণ করেছিল ঘে ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষে এর বেশী যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। লীগ কাউনসিলের সভায় 
শ্রীযুক্ত জিন্না ইতিপূর্বেই বলেছিলেন যে এর চেয়ে ভাল আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয় 
বলে তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য স্থপারিশ করছেন । 

“স্থতরাং আলোচনার পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিন্না খুব খুশী ছিলেন না; কিন্তু 
অপর কোন বিকল্প ছিল না বলে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে- 
ছিলেন। জওহবুলালের বিবৃতি তীব্র কাছে বোমার বিস্ফোরণের মত প্রতীয়মান 
হল। অবিলম্বে এক বিবৃতি জারি করে তিনি বললেন যে কংগ্রেস সভাপতির পৃর্বোক্ত 
ঘোষণার ফলে সমগ্র পরিস্থিতির পুনবিচার করা প্রয়োজন হুয়ে পড়েছে । তিনি 

২৩১ 


তাই লিয়াকৎ আলী খাকে লীগ কাউনসিলের এক সভা আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে এই 
ঘোষণা করলেন যে দিল্লীতে লীগ কাউনসিল এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ক্যাবিনেট 
মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে কংগ্রেসও এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং 
এ পরিকল্পনা ভারতবর্মের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে। এখন যখন কংগ্রেস 
সভ।পতি ঘোষণ। করেছেন যে গণপরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের৪ বলে কংগ্রেস 
এই পরিকল্পনাকে পরিবতিত করতে পারে-_এর অর্থ এই হয় ষে নংখ্যালঘুদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠদের অনুগ্রহ-নির্ভর হয়ে থাকতে হবে। তার মতে জওহরণালের পৃবোক্ত 
বিবৃতির অথ হল কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে বাতিল করেছে এবং সেই 
কারণে বডলাটের উচিত মুসলিম লীগ মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে এ 
প্রতিগানকে সরকার গঠনে আ'মন্ত্রণ জানানো | 

“২৭শে জুলাই বোম্বাই-এ মুসলিম লীগ কাউনসিলের সভা হল । উদ্বোধনী 
সভায় 'জন্না লাগের পক্ষে একমাত্র পন্থা পাকিস্তানের দাবির পুনরুচ্চাবণ করলেন । 
তিনদিন আলোচনার পর কাউনসিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অগ্রাহা করে এক 
প্রস্তাব গ্রহণ করল। পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য প্রতাক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তও এ সভায় 
গৃহীত হল । 

“ঘটনাপ্রবাহ এইভাবে নৃতন মোড নেওয়ায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম । 
আমি দেখছিলাম যে যে-পরিকল্পনার জন্য ভামি এত পরিশ্রম করেছিলাম তা এই 
ভাবে আমাদেরই কৃতকর্মের ফলে পরবংস হতে চলেছে । আমার মনে হল যে সম্গ্র 
পরিস্থিতির পুনবিচারের জন্য অবিলম্বে ওয়াকিং কমিটির একটি সভা হওয়া প্রয়োজন । 
এইভাবে ৮ই আগস্ট ওয়াকিং কমিটির.সেই সভা হল । আমি বললাম যে আমর! 
যদি পরিস্থিতি রক্ষা করতে চাই তাহলে বলতে হবে যে কংগ্রেসের অভিমত অখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং কোন ব্যক্তি-_এমন কি কংগ্রেস 
সভাপতিও তা পরিবর্তন করতে পারেন না । 

“ওয়াকিং কমিটির মনে হচ্ছিল যে তার সামনে উভয়সম্কট | একদিকে কংগ্রেস 
সভাপতির মান-মধাদার প্রশ্ন । অন্যদিকে এত পরিশ্রম করে আমরা যে বোঝা- 
পড়ায় উপনীত হয়েছিলাম তার ভবিষ্যৎ বিপন্ন । সভাপতির বিবৃতির প্রপ্তিবাদ 
করলে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হবে, আবার ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা বর্জন করলে 
চেঁশর সর্বনাশ ঘটবে । শেষ পর্যন্ত আমরা এমন ভাবে প্রস্তাবের খসড়া রচনা কবুলাম 
যাতে সাংবাদিক সম্মেলনের উল্লেখ না করে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় অখিল 
তাধত কংগ্রেস কমিটির পুনঃম্বীকৃতি দেওয়া হুল 1... 
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“আমরা আশা করেছিলাম যে ওয়াকিং কমিটির এই প্রস্তাবের ফলে শেষরক্ষা 
হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা 
পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল । মুসলিম লীগ যদ্দি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করত 
তাহলে তার মর্ধাদাহানি ব্যতিবেকেই পুরাতন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারত । 
শ্রীযুক্ত জিন্নী কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না৷ এবং বলতে লাগলেন যে জওহরলালের 
বিবৃতিই কংগ্রেসের আসল মনের কথা । তিনি এই যুক্তিজাল বিস্তার করলেন যে 
ইংরেজরা দেশে থাকাকালীনই এবং হাতে ক্ষমতা আসার পূর্বেই কংগ্রেস যদি 
এতবার তার ভূমিকা বদলাতে পারে, তাহলে একবার ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস 
যে আবার তার মত বদলাবে না এবং পুনর্বার জওহরলালের বিবুতিতে বারু ভূমিকা 
গ্রহণ করবে না, সে বাপারে সংখ্যালঘুদের কাছে নিশ্য়ত| কোথ|য় ?৬ 

আগস্টের ঘটনাবলী নিয়ে অগ্রসর হবার পূর্বে লীগ কাউনসিলের ২৯শে জুলাই- 
এর সেই গুকত্বপূর্ণ সভা এবং লীগের প্রতাক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব সঙ্গন্ধে আর একটু 
আলোচনা করা প্রয়োজন | কেন্দ্রে সমান ক্ষমতা! পাবার প্রবল সম্ভাবন! দেখা 
দেবার পর আকম্মিক ভাবে তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, হতাশ। ও তিক্ুতার 
পরিবেশের মধ্যেও প্রথমে তিনি নিজ কৃতকর্মের অর্থাৎ সার্বভৌম পাকিস্তানের বদলে 
সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার এবং ছয়টি প্রদেশের ছুটি গোগীর সমর্থনে অকুঃ 
ভাষায় বলেন, “আমর স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় তুলে দিতে 
চেয়েছিলাম এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেমন চলে তা দশ বছর দেখতে প্রস্তুত 
ছিলাম । আমাদের সিদ্ধান্তে কোন ভূল ছিল না। এর দ্বারা মুসলিম লীগ উচ্চতম 
স্তরের রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল ।-.আমাদের ভিতর সাহস ছিল-- 
কেন্দ্রের চাতে এ বিষয়গুলি সমর্পণ করায় তুল হয়নি ।” একত্রে থাকার জন্য তিনি 
এবং লীগ এতটা আপোসের জন্ প্রস্তুত হলেও কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার তাদের 
সঙ্ষে কেবল “বিশ্বাসঘাতকতা ই” করে নি, কেন্ছে তাদের ক্ষমত! পাবার পথ রুদ্ধ 
করেছে । সেই জালা ব্যক্ত করে অতঃপর তিনি বললেন, “সততা ও ন্যায়বিচার 
পাবার মুনলিম লীগের তাবৎ প্রয়াস__এমন কি মিনতি ও প্রার্থনানও কোন রকম 
সাড়া কংগ্রেসের কাছ থেকে পাওয়। যায় নি। ক্যাবিনেট মিশনও কংগ্রেসের ইঙ্গিতে 
চলেছে । তার খেলাও নিজন্ব ধরণের ।**-পমগ্র আলাপ-আলোচনাকালে ক্যাবিনেট 
মিশন ও বড়লাট কংগ্রেসের আতঙ্ক ও শাসানির প্রভাবাধীন ছিলেন-'.এবং তাদের 
প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন ও চূড্ডাস্ত প্রস্তাবে যা ঘোষণা কর] হয়েছিল তা 
বর্জন করেছেন ।...কংগ্রেস আদৌ কোনদিন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। 
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***ডুবন্থ মান্য যেমন খডকুটো আকড়ে ধরে, ক্যাবিনেট মিশন তেমনি সেই শতাধান 
স্বীকৃতিকে--যথার্থ মনে করেন ।-*.বোম্বাই-এ ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
'--পতিত জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পন। সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি ও দৃষ্টি- 
ভঙ্গী পরিফ্চার ভাবে ব্যাথা করে বলেন-*.যে কংগ্রেস কোন শর্তই স্বীকার 
করে নি-*" | তাহলে কোন কিছু কল্পনা করা বা স্বপ্র দেখার সার্থকতা কোথায় ?”৭ 

তিশি আরও বললেন, «প্রতিবাদের কোন রকম আশঙ্কা না করে আমি আপনাদের 
একথ! বলতে পারি যে সমগ্র আলোচনাকালে তিনটি পক্ষের মধ্যে একমাত্র মুসলিম 
লীগ সম্মানিত প্রতিষঠানকূপে আলোচনা করেছে ।-..এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার 
ভিতর দিয়ে যে একমাত্র পক্ষ সম্মানসহ ও পরিচ্ছন্ন ভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা 
হল মুসলিম লীগ ।-..এই সব তথ্য সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ না রেখে সুস্পষ্ট ভাবে 
একথা প্রমাণ করে যে ভারতবধের সমশ্তার একমাত্র সমাধান হল পাকিস্তান | কংগ্রেস 
ও শ্রীযুলু গান্ধী যতক্ষণ মনে করবেন যে তারা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি--*যে 
পর্যন্ত তীরা এই বাস্তব তথ্য অস্বীকার করবেন যে মুসলিম লীগই মুনলমানদের একমাত্র 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং যত দিন পর্যন্ত তারা এই দুষ্টচক্কে আব্তিত হতে 
থাকবেন, ততদিন কোন বোঝাপডা ব! স্বাধীনতার সম্ভাবনা নেই ।."*শ্রীষুক্ত গান্ধী 
এখন বিশ্বজনীন উপদেষ্টার মত কথাবার্তা বলছেন । তিনি জানিয়েছেন যে কংগ্রেস 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের ন্যাসী ।---দেডশ বছর ধরে যে একক ন্যাপী এদেশে 
বিছ্বমান তীদের সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে । কংগ্রেস আমাদের ন্যাসী 
হোক এ আর আমরা চাই না। আমরা এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়ঙ্ক হয়েছি । মুসলমান- 
দের একমাত্র হ্যাসী হল মুসলমান জাতি ।”৮ 

ব্যক্তিগত ভাবে ক্রিপস ও পেথিক লরেন্সও তার বাক্যবাণ থেকে রেহাই পেলেন 
না, যদ্দিও তারা যথাক্রমে পার্লামেণ্ট ও লর্ভসভায় মিশনের পরিকল্পন] স্বীকার করার 
জন্য জিন্নার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন । প্রথমোক্ত জন সম্বন্ধে তিনি বললেন, 
“দুঃখের সঙ্গে আমি একথা! বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস তাঁর আইন- 
জীবির প্রতিভাতে খাদ মিশিয়েছেন।” “মুসলমান প্রতিনিধিদের মনোনয়নের এক- 
চ্হত্রাধিকার (জিন্না) পেতে পারেন না”__লর্ডসভায় ভারতমচিবের এই উক্তির তীত্র 
প্রতিবাদ করে লীগের এ সভায় তিনি বললেন, “আমি ব্যবসায়ী নই । তেলের জন্য 
আমি কোন সুবিধা চাইছি না অথবা বেনিয়ার মত দরাদরিও' করছি না ।”৯ ম্পষ্টতঃ 
'এক টিলে ইংরেজ ও গান্ধী__ছুই পাণীকেই আঘাত করা ছিল তার, লক্ষ্য । 

বলা বাহুল্য লাগের উগ্রপন্থী ও গোড়ার! এই স্থযোগের পূর্ণ সন্ধ্যবহার করলেন । 
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ফিরোজ খাঁ নূন, হসরৎ মোহানী, রাজা গজনফর আলী খাঁ প্রমুখ অনেকের প্রায় 
জেহাদ স্থরের বক্তৃতা প্রতিনিধিদের হর্ধধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হল। প্রতিনিধিদের 
মেজাজের সঙ্গে সাম্শ্ত রেখে ওয়াকিং কমিটি দুটি প্রস্তাব পেশ করল এবং তা গৃহীত 
হল। এর প্রথমটিতে গণপরিষদসহ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার স্বীকৃতি প্রত্যা- 
হার এবং দ্বিতায়টিতে ভবিষ্যতে “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল । 

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের উপর এ “প্রতাক্ষ সংগ্রাম” প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
পড়ে বলে এখানে তার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন £ “আপোস রফা ও 
সাংবিধানিক উপায়ে ভ।রতের সমগ্তার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুজে বার করার 
মুসলিম-ভারতের যাবতীয় প্রয়াস বার্থ হয়েছে । কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে 
ভারতবর্শে এক বর্ণহিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর । সাম্প্রতিক ঘটনাবলী একথা 
সপ্রমাণ করেছে যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ন্যায়বিচার নয়, ক্ষমতার রাজনীতিই সব 
কিছুর নির্ণায়ক । আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অবিলম্বে এক স্বাধীন ও পূর্ণতঃ 
সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্টষ্টির কম কোন কিছুতে ভারতের মুললমানরা শান্ত 
হবেন ন। এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প- 
মেয়াদা কোন রকম সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া অথবা কেন্দ্রে এক অন্তর্বতী সরকার 
গঠনের তারা বিরোধিতা করবেন । অখিল ভারত মুপলিম লাগ খিশ্বাস করে যে 
পাকিস্তান প্রাপ্তি, নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দীবি অর্জন, নিজেদের সম্মানরক্ষা এবং 
বর্তমানের ইংরেজের ও ভবিষ্যাতের বর্ণহিন্দুদের দাসত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার 
জন্য মসলমান জাতর তরফ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার সময় এখন এসে 
গেছে। 

“এই কাউনসিল তাই মুসলিম জাতিকে তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতি- 
টান মুসলিম লীগের পিছনে এক্যবদ্ধভাবে দাডাতে এবং সব রকমের আত্মত্যাগের 
জন্য প্রস্তত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে । উপরে উল্লিখিত নীতি কার্ধকরী করার 
উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এক কর্মস্থচী অবিলম্বে রচনা করার জন্য এই কাউনসিল 
ওয়াকিং কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে এবং যখন যেখানে প্রয়োজন আসন্ন সংগ্রামে যোগ 
দেবার জন্য মুসলমানদের প্রস্তত করার জন্যও ওয়াকিং কমিটির উপর দায়িত্ব দিচ্ছে। 
ইংরেজ শাসকের আচরণের প্রতিবাদ এবং তার প্রতি ক্ষোত ব্যক্ত করার উদ্দেশে এই 
কাউনসিল মুললমানদের অবিলঘে বিদেশী সরকার প্রদত্ত উপাধিসমূহ বর্জন করার 
আহ্বান জানাচ্ছে.।”৯০ 

এইভাবে . ভারতরর্ষের অবিভক্ত থেকে স্বাধীন হবার শেষ সম্ভাবনা তিরোহিত' 
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হয়ে গেল। ভারত-বিভাজন অতঃপর কেবল সময়ের ব্যাপার । 

যাই হোক, প্রস্তাব গৃহীত হবার পর উপপংহার ভাষণে জিন্না বললেন £ “আমরা 
এক অত্যন্ত এঁতিহাসিক দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। মুসলিম লীগের সমগ্র ইতিহাস 
আমরা সাংবিধানিক ছাড়া অপর্র কোন পন্থা গ্রহণ করি নি-'আজ আমাদের 
এমন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার পিছনে কংগ্রেস ও ইংলণ্ড উভয়েরই যোগাযোগ 
আছে। আমাদের দুই দ্রিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে ।*.আজ আমরা সংবিধান 
ও সাংবিধানিক পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়েছি । কষ্টকর আল।প-আলোচনার পুরো 
সময়টা যে ছুই দলের সঙ্গে আমাদের দরাদরি করতে হয় তারা আমাদের দিকে 
পিস্তল তাগ করে রেখেছিল । এক দলের পিছনে ছিল ক্ষমতা ও মেসিনগ।ন এবং 
অপর দল সর্বদা অসহযোগ ও গণআইন অমান্য শুরু করার শাসানি দিত । এই 
পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে । আমার্দেরও এখন পিস্তল আছে 1৮১৯ 

এখানে সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে জিন্না পরিকল্পিত “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” স্বরূপ 
কি ছিল? কিন্তু সে প্রশ্নের সরাসরি জবাব খোঁজবার পূর্বে পূর্বোক্ত প্রস্তাবের ছুটি 
বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ণণ কর! হবে যা পরোক্ষ ভাবে এর উত্তর খোঁজার 
সহীয়ক | প্রথম অন্থচ্ছেদ “ম্বাধান ও পূর্ণতঃ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের” অপরি- 
হাধতার কথা ব্লার সঙ্গে সঙ্গে এ কথারও উল্লেখ কর! হয়েছে ষে “মুসলিম লীগের 
সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে” “দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী কোন রকম সংবিধান 
চাপিয়ে দেওয়া অথবা কেন্দ্রে এক অন্তর্ততী সরকার গঠনের” বিরোধিতা করা হবে । 
অর্থাৎ এর পরও ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুনের মত কোন পরিকল্পনার 
ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও গণপরিষদে যোগ দেবার সম্ভ।বনা স্থায়ীভাবে নাকচ 
করা হচ্ছে না, যদ্দি অবশ্ঠ লীগের “সম্মতি ও অঙ্চমোদন” গ্রহণ কর! হয়। এছাডা 
ওয়াকিং কামটিকে মুসলমানদের আগামী সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়, যা “যখন যেখানে প্রয়োজন” ( অর্থাৎ তখনও এ স্থিতি আসে নি) শুরু 
করা হবে। 

লীগ কাউনসিলের সভার শেষে জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে 
প্রত্ক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি বলেন ঘে এ হবে এক “গণ ্াইন- 
বিরোধী (1115891 ) আন্দোলন |” কিন্তু ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ তার আইনজীবী সত্তা 
গ্রবল হয়ে ওঠার পরে এঁ “আইনবিরোধী” শবের সংশোধন করে তিনি “অসাংবিধানিক 
( 510০0920500001012] ) শব্দ ব্যবহার করেন।১২ ৩১শে জুলাই জনৈক ভারতীন্ন 
সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “এখন আমি আপনাকে সেকথা! বলতে 
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গ্রস্ত নই ।”১৩ দীর্ঘকাল ফিনি সমগ্র পাকিস্তানের ধারণাকেই ইচ্ছা করে ধোয়াটে 
রেখেছিলেন_কারণ তার নিজেরই এ সম্বন্ধে ম্প্ট ধারণা ছিল না__তীর পক্ষে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”কেও অম্পষ্ট রাখা অস্বাভাবিক নয়। পরোক্ষ সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের 
প্রতি চালিত করে যে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন ম্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ কথা সত্য 
যে “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” কর্মস্থচী তৈরী করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়েছিল। 
কিন্তু ১৬ই আগস্ট মুসলমানদের সাধারণ ধর্মঘট করতে বলা ছাড়া সরকারী ভাবে 
লীগ এর জন্য অপর কোন কর্ম্থচী রচনা করতে সক্ষম হয় নি। 

তাই বলে তার এক শ্রেণীর অনুগামীরা কিন্তু তার মত এ ব্যাপারে অন্ধকারে 
ছিলেন না!। তীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিজেদের মনৌমত অর্থ করে নিয়েছিলেন । 
লীগ সম্পাদক লিয়াকং আলী খা বলেন যে এর অর্থ হল, “অসাংবিধানিক পন্থা 
গ্রহণ করা এবং তা যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারে-_-আমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী 
যে কোন রূুপ।-*কোন পদ্ধতিকেই আমরা বাতিল করতে পারি না। প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের অর্থ হল আইন-বিরুদ্ধ কার্য” বাংলার অন্যতম লীগনেতা খাজা 
নাজিমুদ্দীন বললেন, “শতাধিক প্রক্রিয়ায় আমরা অস্থবিধা হ্যটি করতে পারি__ 
বিশেষতঃ আমাদের উপর যথন অহিংসার বন্ধন নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ 
কি হবে তা বঙ্গের মুনলিম অধিবাসীরা জানেন এবং তাই তাদের এ সম্বন্ধে নেতৃত্ব 
দিতে যাবার আবশ্যকতা নেই ।” সর্দার আবছুর রব নিস্তার আরও এক ধাপ 
এগিয়ে বললেন যে একমাত্র রক্তপাতের দ্বারাই পাকিস্তান অজিত হতে পারে এবং 
প্রয়োজন পড়লে অমুসলমানদের রক্তপাত করতে হবে। কারণ “মুসলমাণবা 
অহিংসায় বিশ্বাী নন।”১৪ লীগের ছোট মাঝারি আরও অনেক নেতা এই 
জাতীয় জঙ্গী ও হিন্দুবিরোধী জেহাদী ভাষায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক 
দিলেন। মুসলিম লীগের তরক থেকে জনসাধারণের স্তরে সক্রিয় সংগঠন ছিল 
তার “লড়কে লেঙ্গে” মার্কা ন্যাশন্যাল গার্ড এবং স্বেচ্ছাসেবকের দল, যাদের 
রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে । তারা সচরাচর 
পরিচালিত হত মসজিদ্ন ভিত্তিক কট্টর মোল্লা ও পীর প্রভৃতিদের দ্বারা । মুসলিম 
সমাজে বা তাদের অর্থব্যবস্থায় সে সময়ে মধ্যবিত্বদের সংখ্যা যেমন অতীব ক্ষীণ ছিল 
তেমনি তাদের বৃহদাংশের সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লীগেও মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবীদের একান্ত অভাব। ইতিমধ্যে আহমেদাবাদ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, 
আলীগড়, ঢাকা এবং অন্থান্য স্থানে নিরীহ ব্যক্তিদের উপর অতকিতে ছুরিকাঘাত 
ও অন্তান্ত ধরণের আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে 


খ্ঙণ, 


আলোচনা চলাকালীন নানা জায়গায় পুলিশ ছোরা-ছুরি ও অন্যান্য মারাত্মক 
অস্ত্রশস্ত্বের রহম্রজনক পুলিন্দা আবিষ্কার করছে খবর পাওয়া যাচ্ছিল। ঈশান 
কোণে পুঞ্কাভৃত এ সিছুরে মেঘের পরিপ্রেক্ষিতে লীগের উপরের দিকের 
নেতাদের ১৫ “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস” সম্পকিত ব্যাখ্যা নাচে তলার সমর্থক ও 
কমীদের মনে কা প্রতিক্রিয়া সুট্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয় 

ভারতবধের কোণে কোণে অশান্তি ও উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে বেরো।চ্ছণ । 
লীগ কাউনাসলের যুদ্ধং দেহি মনোভ।বজনিত প্রতিক্রিয়া তর সঙ্গে যু হল। 
পোঁথক লরেন্সের পরামর্শ সত্বেও ওয়াভেল লীগ কাউনমিলের শাসানির পরিপ্রেক্ষিতে 
জিন্নার সঙ্ষে নৃতন করে আগোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। “মথচ দেশের 
তদানীন্তন |ধস্ফোরক পরিীস্তততে ইংরেজ সরকার জনপ্রতিনিধিদের ভ।রতবধের 
প্রশাসনের সঙ্গে ধুক্ত করার অপারহার্ধতা অন্থভব করছিলেন। তাই ভারতসচিবের 
অন্থমেদন ।নযে ৬ই আগস্ট ওয়াভেল জওহরলালকে অন্তবতী সরকার গঠন করতে 
আমন্ত্রণ জানালেন । সঙ্গে সঙ্গে ।তনি তাকে এ পরামর্শও দিলেন যে প্রস্তাবিত 
সরকারের সদন্ত-তাপকা স্থির কর।র পূর্বে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করে লীগসহ 
কোয়ালিশন গঠন ধর] বাঞ্ছনীয় হবে | নেহেরু এ দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে ১৫ই 
আগস্ট জিন্নার সঙ্গে লীগের সহযোগিতা পাবার আলোচন। করলেন । 

“নেহেক জিন্নাকে এই আশ্বান দিলেন যে উভয় পক্ষের মধো বোঝাপডা 
ব্যতিরেকে গণ-পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হবে না । যাবতীয় মতভেদ ফেডারেল আদালতে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে এবং 
কংগ্রেস যদিও প্রদেশগে।্ঠা গঠন অবাঞ্চনীয় মনে করে এবং কেন্দ্রের অধীনে 
স্বায়ত্তশীল গ্রদেশের অস্তিত্ব কামা বিবেচনা করে, 'প্রদেশগ্াল চাইলে তাদের 
গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার বিরোধিতা কংগ্রেস করবে না। লীগ অন্তর্বতী সরকারে পাঁচটি 
আমন পাবে, তবে মুসলমান সদস্ত মনোনয়নের ব্যাপারে একাধিপত্য দাবি করতে 
পারবে না।১৬ জন্না সে প্রস্তাব বাতিল করলেন এবং নেহেরুর মনে এই ধারণার 
স্টি হল যে “জিন্না যতটা চেয়েছিলেন তার থেকে বেশী অগ্রসর হয়ে পড়েছিলেন 
এবং এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না ।, 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে আলোচনাকালে জিন্নীর একমাত্র প্রস্তাব ছিল এই যে 
ছয় মাসের জন্য সর্ববিধ কার্ধকলাপ স্থগিত রাখা উচিত। এইভাবে জিন্না. একেবারে 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এবং আশা! করছিলেন যে কোথা, থেকে কোনও ভাবে 
ক্ছু একটা ঘটে যাবে ।”১৭ 


স্৩৮ 


ছয় মাস নয়, অনতিবিলদ্বেই সেই একটা কিছু ঘটল। তবে তা এমন ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর ও বীভত্স ভাবে যে দেশ-বিদেশের যাবতীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মান্তষের সঙ্গে 
সঙ্গে জিন্নার মত মূলতঃ মডারেট এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতাও নিশ্চয় তার 
স্বরূপ দেখে আতঙ্কিত ৭ বিভ্রান্ত হয়ে পডেছিলেন ৷ ঘটনাটা হল “প্রতাক্ষ সংগ্রামের” 
দিন কলকাতায় লীগ নেতৃত্ব ও বঙ্গের লীগ সরকারের কর্ণধার এবং প্রধানমন্ত্রী শহীদ 
স্ুরাবদদীর প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও প্রশ্রয়ে হিন্দু উৎ্পীডন ও নিধন যজ্ঞের হুত্রপাত। 
প্রথম [তিনদিন এক রকম একতরফা নিগৃহীত হবার পর হিন্দুরাও সংগঠিত হয়ে 
প্রতিআক্রমণ শুক করার পর কলকাতার বুকে দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা 
চলল । এর জের বোম্বাই, করাচা, সীমান্ত প্রদেশ, নোয়াখালি ও বিহার হয়ে প্রায় 
সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই ঘটনার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধোকার 
পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল । পরিণামে ভারত-বিভাজন অনিবাধ হয়ে পডল। 

মন্বয্ত্বের সামায়ক পরাজয়ের অমানিশা-পর্ব কলকাতার দাঙ্গার বিস্তারিত 
বিবরণ দিয়ে পাঠকের মনকে পীড়িত করা নিষ্পয়োজন | তবে যে দাঙ্গায় কমপক্ষে 
পাচ হাজার ( মতান্তরে দশ ) নর-নারী-শিশু নিষ্টর ভাবে মৃত, পনের হাজার আহত 
এবং নারার মন্ত্রম লুষ্ঠিত হয় ও দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজাসহ স্বাভাবিক জাবনঘাত্রা 
পযুদন্ত ও লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভম্মসাৎ অথবা লুষ্ঠিত হয়, তার স্বরূপ উপলব্ধি 
করার জন্য তদানান্তন ছোটলাটের এঁদিনকার একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষই 
যথেষ্ঠ : “সকাল ৭টা থেকেই উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানিকতল। এলাকায় সাম্প্রদায়িক 
দাক্গা শুরু হয়ে দিনের বাকী অংশে তা চলার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর ছড়িয়ে পডে ।*-*অস্ত্ 
হিসাবে প্রধানতঃ ইটের টকরে! ব্যব্হত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন 
ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই বন্দুক ব্যবহার করেছিল এবং ছুরিকাঘাতের 
কয়েকটি ঘটনাও জানা গেছে ।"*-এযাবৎ যেঘব গোলযোগের খবর পাওয়া গেছে 
তা স্পষ্ঠতঃ সাম্প্রদায়িক এবং কোনক্রমেই ব্রিটিশ-বিরোধী নয়-_-আবার বলছি 
ব্রিটিশ-বিরোধী নয় ।”১৮ অন্ুগামীদ্দের উপর নিয়ন্ত্রণবিহীন নেতাদের দায়ি ত্বজ্ঞান- 
বিহীন,উক্তি ও আচরণের কী পরিণাম হতে পারে কলকাতা থেকে 'প্রারন্ধ সাম্প্র- 
দায়িক হত্যাকাণ্ডের একটান] ঘটনা তার প্রমাণ । 

কলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে জিন্নাব প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য । জনৈক বিদেশী 
সাংবাদিকদের কাছে এ মাসের শেষভাগে এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, “কংগ্রেসী 
সরকারগুলি যদি মুসলমানদের অবদ্মিত ও পীড়ন করা আরম্ভ করে, তাহলে 
গোলযোগ নিয়ন্ত্রিত রুর৷ অত্যন্ত দুরূহ হব 1"*আমার মতে সোজাস্থজি পাকিস্তান 
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প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই ।.**ভারতবর্ষের যথার্থ স্বাধীনতা এবং এই 
উপমহাদেশের সকপ অধিবাসীর কল্যাণ ও স্থথের এই হল ত্বরিত পন্থা ।”৯৯ 
যাবতায় দায়িত্ব অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি “লীগ ও বঙ্গের লীগ সরকারের 
বদনাম করার জন্য ।হন্দুদের সংগঠিত ষডযন্ত্রবলে একে আখ্যা! দিলেন এবং সব কিছুর 
জগ্ ক্যাবিনেট মিশন, কংগ্রেস ও গান্ধীজীর উপর দোষারোপ করলেন ।”২০ জিন্না 
গান্ধা 'ছলেন না, যিনি স্বস্থষ্ট আন্দোলন |হংলাত্মক হয়ে ওঠায় তার উন্তুঙ্গ অবস্থার 
মধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন যে আন্দোলন শুরু করে তিনি হিমালয়-সদৃশ 
ভ্রা্টি করেছেন। অন্তরঙ্গ সহকমীদের প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও চৌরীচেরার ঘটনার 
পর গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার কৰে নিয়েছিলেন এবং তার থেকেও বড 
কথা-_এক গণ আন্দোলন প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও তার ছিল। 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে রুচি শিক্ষা ও সংস্কারে স্বয়ং এজাতীয় রক্তপাত এবং 
অন্যবিধ নিষ্ঠুর ও বর্বর ঘটনাবলীর সমর্থক না হয়েও জিন্না কেন কলকাতার দাঙ্গার 
জন্য যথার্থ দায়া ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে নিন্দা করতে পারেন নি? আর কয়েক মাস 
পর যখন পাঞ্জাব ও সামান্ত প্রদেশে তার দলের আড়ালে আইন অনুসারে গঠিত 
সরকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের উপর হিংসাত্মক ঘটনাবলার অনুষ্ঠান হতে 
থাকে তখনও জিন্নার ভিতর এইভাবে সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তির অভাব প্রত্যক্ষ 
করা যায়। তার মত প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এসব ঘটনার পিছনে ধাদের 
গোপন হাত কাজ করছিল তা অবিদিত ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
লীগের অসংহত, বিশৃঙ্খল অবস্থা দিয়ে কেবল এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থিতির ব্যাখ্যা 
সম্ভব নয়। ব্যাপারটার পিছনে নেতৃত্বের চারিত্রধর্ম ক্রিয়াশীল বলে অনুমান হয় । 
অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা তীদের সম্ভাব্য সমর্থকদের মুখ চেয়ে, তাদের সন্তুষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে গ্রযত্ব করেন । জনতার মনোভাব দেখে তীরা কথা বলেন বা কাজ 
করেন যাতে জনসমর্থন বজায় থাকে | করতালিধ্বনি তাদের অস্তিত্বের আধার । 
কোটিকে গুঁটিক নেতা প্রয়োজনে জনমতবিরোধী কথা বলে জনতাকে অবাঞ্চিত 
পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রয়াস করার সসাহস দেখাতে পারেন । উভস্ব শ্রেণীর 
নেতারই অস্তিত্বের ভিত্তি হল স্ব স্ব জীবন-দর্শন | এর সঙ্গে 'ঠার্দের লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বিদ্যমান | জিন্নার লক্ষ্য কি ছিল? ইতিপূর্বে উল্লিখিত লীগের আইনসভার 
সান্যদের এপ্রিলের সভায় তাদের সম্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার এক জায়গায় 
এর আভাস পাওয়া যায় £ 

“কীসের জন্ভ আমরা লড়াই করছি? আমাদের লক্ষ্য কি? ধর্মতিত্তিক 


২৪৬ 


শাসনব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য নয় । ধর্মের ভূমিকা অবশ্তই আছে এবং ধর্ম 
আমাদের কাছে প্রিয়ও বটে। পাধিব তাবৎ বস্ভ আমাদের কাছে ধর্মের তুলনায় 
তুচ্ছ। কিন্তু এছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য ব্যাপার আছে এবং এ হল আমাদের 
সামাজিক ও আথধিক জীবন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে কি ভাবে 
আপনার। নিজ ধর্মবিশ্বাস ও আধিক জীবনকে রক্ষ। করতে সমর্থ হবেন ?”২৯ 

স্তরাং প্রশ্নট! হল “রাজনৈতিক ক্ষমতার” । 


॥২৭॥ 


একটি প্রবাদ আছে যে মানুষ যখন নীচের দিকে পড়া শুরু করে তখন তার শেষ 
গন্তব্যস্থল হল একেবারে শেষতলা । রাজনৈতিক ক্ষমতার আকাজ্ষাচালিত জিন্ন।র 
পরবর্তী কার্ধকলাপ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের তবিষ্যৎ-গতি এ প্রবাদবাক্যের 
অন্তনিহিত সত্যের ছ্যোতক । 
২৪শে আগস্ট বড়লাট ঘোষণা করলেন যে নেহরুর নেতৃত্বে ১৪ জনের অন্তর্বর্তী 
সরকার পরবতী মাসের গোড়ার দিকে কার্ষভার গ্রহণ করবে । এর প্রতিবাদে জিন্না 
মন্তব্য করলেন যে বড়লাট, “মুসলিম লীগ ও মুলিম-ভারতকে এক প্রবল আঘাত 
করেছেন । তবে আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে ভারতবর্ষের মুনলমানর। এ আঁঘাতকে 
বীরোচিত সহিষ্ণুতা ও সাহস সহকারে সহ্য করবেন এবং অন্তর্বতী সরকারে আমাদের 
ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক স্থান পেতে ব্যর্থ হবার ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ 
হবেন ।**আমি এখনও মনে করি যে বড়ল।ট যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অতীব 
অবিজ্ঞোচিত ও রাজনৈতিক বুদ্ধির প।রচায়ক নয় । এর পরিণাম বিপজ্জনক ও গুরুতর 
হবার সম্ভাবনা । অন্তর্বর্তী সরকারে এমন তিনজন মুসলমান সদস্ত বড়লাট মনো- 
নয়ন করেছেন ধারা মুসলিম-ভারতের শ্রদ্ধা বা আস্থাভাজন নন-_-একথা তিনি স্বয়ং 
জানেন। এ ব্যাপারটা কাট! ঘায়ে সনের ছিট! দেবার মত।”১৯ এর দ্িনকয়েক 
পরই প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার জনৈক সাস্য স্তার শাফৎ আহমদ খাকে সিমলায় লীগের 
দুজন উগ্রপস্থী যুবক নিষ্ুরভাবে (সাত বার) ছুরিকাঘাত করে মৃতজ্ঞনে তাকে 
রেহাই দেয়। রফি আহমদ কিদওয়ই-এর ভ্রাতা সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী শফি. 
আহমদকে মুসৌরীতে হত্যা করা হয়। 
দৌসরা সেপেম্বর জওহরলাল ও তার তেরজন সহকর্মী অন্তর্ব্তা সরকারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । কিন্তু লীগ ও তার সমর্থকরা কৃষ্বর্ণ পতাকা উত্তোলন করে 
৪১ 
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এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানালেন । এর প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর মুসলিম সমাজে দেখা দিল | 
প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়] হিন্দু সমাজেও | সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অগ্রি- 
গর্ভ। মাঝে মাঝে চাপা উত্তেজনা অগ্রিস্ফুলিঙ্গরূপে ফুটে উঠছে বোম্বাই করাচী 
প্রভৃতি নানা শহরের বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। ওয়াভেল তখন এই সিদ্ধান্তে 
উপন।ত হয়েছেন যে লীগকে দায়িত্বশীল করার জন্য মন্ত্রিসভায় আন দরকার | 
সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সচিব।লয়ের উচ্চপদস্থ লীগ-হিতৈষীরা ভেবেছিলেন যে তাঁদের 
আশ্রিত লীগ অন্তর্বতী সরকারের বাইরে থেকে বাডাবাড়ি করে ফেলেছে এবং তাই 
তারা যে-কোন মূল্যে লীগকে সরকারের অন্থভূক্তি করার প্রয়াসী ছিলেন। একই 
উদ্দেশ্টচালিত হয়ে ওয়াভেল কংগ্রেসের দাবি সত্বেও অবিলম্বে গণপরিষদ আহ্বান 
করছিলেন না, যাতে লীগকে তাতে যোগদান করতে রাজী করানো যায় । ভারত- 
সচিব বডলাটকে পরামর্শ দিলেন যে গণপরিষদ আহ্বানকে বিলিদ্ষিত করে যেন 
কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদ না কর! হয়। এই সময়ে জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জিন্না তার ক্ষোভ ও হতাশাকে ব্যক্ত করে বলেন, “আঘাত অত্যন্ত 
গভীর এবং আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রতি এই পরিমাণ তিক্ততা ও 
বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয়েছে যে এই বাদ-বিবাদকে আরও দীর্ঘায়ত করার উত্সাহ 
আমাদের নেই ।--*আমার পক্ষের ওকালতি আম কখনও করব না।---ব্রিটিশ সর- 
কার যদ ব্মান অন্তর্বতী সরকারকে তাদের বেয়নেট দ্র সমর্থন ছাড়া আর কিছু 
না করেন, তাহলে আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে মুসলমানরা তা সহা করতে 
পারবে । তারা যদ আমাকে এখন গ্রেপ্তার করতে চান তবে আমি অবিলম্বে জেলে 
যেতে রজী আছি ।”২ 

জিন্না কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহদ্বার থেকে প্রত্যাবর্তন করতেই বাধ্য 
হন নি, যে ধরণের অর্থাৎ আইনসভার বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার রাজনীতিতে 
তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তার স্থযোগে বঞ্চিত হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে যবনিকার 
অন্তরালে নির্বািত। সুতরাং পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে আসার জন্য তার 
এই মবীয়। হয়ে প্রয়াম__ হয় আলাপ-আলোচনা, নচেৎ কারাবরণের বামনা । রঙ্গ- 
মঞ্চের সম্মুখাগে আসার এই অতিনেতাস্থলভ কামনা সব রাজনৈতিক নেতার 
ভিতরই অল্প-বিস্তর বিছ্যমান। আর পাঠক স্মরণ করবেন যে জিন্ন! শব্দাথেও প্রথম 
সারির অভিনেতা, পিতার অনিচ্ছার কাপণে যিনি পেশাদার অভিনেতার জীবন গ্রহণ 
করা থেকে বিরত হয়েছিলেন । 

জিন্নার রাজনৈতিক জীবনেও তখন গভীর সঙ্কট | প্রস্তাবিত পাকিস্তানের 
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প্রদেশগুলির ষধ্যে কেবল সিদ্ধু ও বঙ্গেই নৃতন সাধারণ নির্বাচনের পর লীগ মন্ত্রীমগুল 
গঠিত হয়েছিল। কিন্ত লীগ সংগঠন ও নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য সিন্ধু গোলাম 
হোসেন মন্ত্রিসভার টলমল অবস্থা । বিধান সভায় সরকার ও বিরোধী দ্বলের সংখ্যা 
সমান সমান । সুতরাং জি. এম. সৈয়দের গোষ্ঠীর কংগ্রেস ও নির্দলীয় সদস্যদের 
সহায়তায় গোলাম হোসেনের পরিবর্তে মন্ত্রীমগ্ুল গঠন করার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। 
জিন্নাকে কোণঠাসা করার জন্য কংগ্রেস এ পরিস্থিতির স্থযোগ নিতে কার্পণ্য করবে 
না-_এ সত্য দিবালোকের মত স্পঈ ছিল । সৈয়দের গোষ্ঠী ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত 
প্রদেশ-গোঠ্ঠী গঠনেরও প্রকাশ্ত বিরোধী ছিল। এ অবস্থায় সি্ধুর ছোটলাট স্যার 
ফ্রান্সিস মুভি লীগের ত্রাণকত্তার ভূমিকা নিলেন । সৈয়দগোষ্ঠীকে কংগ্রেসের সহায়তায় 
ক্ষমত! নিতে দেবার বদলে মুভি বিধানসভা তর্গ করে নৃতন নিবাচনের সুপারিশ 
করলেন এবং লীগকেই অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব দিলেন। ব্বভাবতই নৃতন নির্বা- 
চনে লীগের কপাল ফিরে গেল এবং পূর্বেই (পাদটীকা সংখ্যা ৯, অধ্যায় সংখ্যা ২৪) 
বলা হয়েছে যে খলিকুজ্জম এর জন্য মুভির কাছে অজন্ব ক্ঁতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন । 
লীগের দ্বিতীয় দুর্গ বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সবরাবদীর সঙ্গে জিন্নার সন্বন্ধ কোন কালেই 
হৃচতাপূর্ণ ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে স্থ্রাব্দীর প্রশ্য়ে তার 
আশ্রিত সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা হিন্দুনিধন-যজ্ঞে রত হলেও অনতিবিলম্েই এ পদ- 
ক্ষেপ বুমেরাং হয়ে তীর ক্ষমতার উত্সকেই আঘাত করে । ফলে নিজের অবস্থা সম্্ে 
স্থরাবদ্দী বিচলিত হয়ে পড়েন । সুতরাং ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি জিন্নারু কাছে অন্থরোধ 
জানান যে তাকে যেন বাংলার কংগ্রেসের সঙ্ষে কোয়ালিশন সরকার গড়ার জন্য 
আলোচন। শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। জিন্না ইতিপূর্বে কেন্দ্রসহ মুসলিম 
সংখ্যালথিষ্ঠ প্রদ্েশসমূহেরও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গডার কর্মস্চীর 
প্রবক্তা ছিলেন । কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে অন্ত প্রদেশে তে| দূরের কথা, কেন্দ্রেও 
তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এবং মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কংগ্রেস অন্তর্বতা সর- 
কারের কর্ণধার হয়েছে । স্থতরাং তিনি স্থরাবর্দার প্রস্তাব এই বলে সরাসরি অগ্রা্থ 
করলেন যে কেন্দ্রে লীগ ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত এ প্রশ্ন ওঠে না ।৩ 
১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ করে দৌসন্ু। অক্টোবর পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে দফায় 
দফায় দীর্ঘ আলোচন করার পর বড়লাট লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে 
রাজী করালেন। জিন্নার এই সময়কার ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়েষ! জালাল 
বলেছেন : “গভীর রাজনৈতিক বিপধধয়, প্রব্ দুরবিপাক এবং বিরামহীন নিষ্পেষণের 
খেলার সম্মুখীন হবার পরও জিন! ষে উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দিতেন 
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তার অন্যতম রহম্য হল--যখন সাধারণ মানুষের মনে হবে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে 
তখনও লড়াই চালিয়ে যাবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা | সুতরাং অতঃপর তিনি 
ঘোষণা করলেন যে, “ক্সেটকে পরিষ্কার করে মুছে ফেলতে হবে এবং গোড়া থেকে 
আরম্ত করতে হবে ।, লগুনে গিয়ে তিনি “অন্যান্য পক্ষের সঙ্কে সমান ভিত্তিতে 
আলে।চনা করতে প্রস্তত। এই প্রথমবার জিন্না যে অচলাবস্থা আরও জটিল 
হয়ে উঠছিল তার সমাধানের জন্য প্রকাশ্তটে নিজের প্রস্ততির কথা ঘোষণা 
করলেন । জিন্না দেখিয়ে দ্রিলেন যে কংগ্রেস কিছুটা দিতে রাজী হলে তিনি আরও 
বেশী দিতে প্রস্তুত এবং “তার বর্তমান দাবির থেকে কম নিয়ে” তিনি পিছনের দিকে 
ঝুকে যাবেন--বিশেষতঃ যখন কংগ্রেসের লক্ষ্য মনে হয় নিজের ক্ষমতা সংহত করা! 
ও লীগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা । তবে কংগ্রেসকে নড়ানে! গেল না, কারণ 
ওয়াভেলের মতে সে দল তখন “ক্ষমতার স্বাদ্দ পেয়েছে” এবং দলের হাইকম্যাণ্ড “সে 
ক্ষমতার ভাগ আর কাউকে দিতে চায় না" । পক্ষান্তরে ওয়াভেলের মতে জিন্না 
অস্থচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন (ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের মতে পিশাচসিদ্ধ অপদেব্তা এবং 
পাকিস্তানের সন্ভ উপাখ্যান রচয়িতার্দের মতে বিজয়ী বীর ) তখন, “অত্যন্ত শান্ত 
ও যুক্তিনিষ্ট এবং মর্ধাদা জলাঞ্চলি না দিয়ে যদি সম্ভব হয় তবে একট বোঝাপড়ায় 
উপনীত হতে আগ্রহী |” ওয়াভেলের মতে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে জিন্নার 
প্রধান বক্তব্য হল “তার ওয়াকিং কমিটিকে বোঝাবার মত এমন কিছু চাই 
যে সব ব্যাপারে তিনি পরাজিত হন নি এবং কংগ্রেসের বশংব্দ হিসাবে তিনি 
সরকারে যোগদান করছেন না।”5 

লীগকে অন্তর্বত্তী সরকারে আনার জন্য বড়লাটের আগ্রহের অপর একটি ভাস্ত 
হল গোড়ায় এর মাধ্যমে লীগকে দায়িত্বশীল করা ওয়াভেলের উদ্দেশ্য হলেও 
ইতিমধ্যে জওহরলাল ও প্যাটেলের সঙ্গে নানা উপলক্ষে তার সংঘর্ষের জন্যও মন্ত্রী- 
মগ্ডলে তাদের প্রতিদ্বন্ী খাড়া করার জন্য লীগের প্রতিনিধিদের অন্ততূরক্তির জন্য 
তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। ওয়াভেলের পরামর্শদাতা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও 
গতকাল পর্যন্ত ধারা বিদ্রোহী ছিলেন, সেই সব কংগ্রেসী নেতাদের অধীনে কাজ 
করতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তারা বরং লীগ নেতাদের সঙ্গে কাজ করা 
অধিকতর অন্কুল মনে করতেন ।৫ তাদের ছারা ওয়াভেলের প্রভাবিত হবার যথেষ্ট 
অবকাশ ছিল। কংগ্রেসের চাপে ওয়াভেল ৪ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা 
আহ্বানের জন্ম আপাততঃ রাজী হয়েছিলেন। এই সময়ে ওয়াভেলের ধারণ! 
হয়েছিল থে গান্ধীসহ কংগ্রেসের তাবৎ নেতারা লীগের সঙ্গে ক্ষমত! ভাগ করে ভোগ 
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করতে ইচ্ছুক নয় এবং তার! চাপ দিয়ে লীগকে গণপরিষদে আনতে চান। 
কংগ্রেসের নেতৃবর্গও ভারতমচিব ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বড়লাটের প্রতি 
অনাস্থা প্রকাশ করে দাৰি জানিয়েছিলেন যে ওয়াভেলের বদলে আর কাউকে যেন 


বড়লাট করে পাঠানো হয় । 

“তাকে স্বমতে আনার জন্য ওয়াভেলের আকুলতা অথবা অন্তর্বতী সরকারের 
তরণীতে ঠাই লাভে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নেহরু আপাতদুষ্টিতে যে পরিমাণ ক্ষমতা 
ও আড়ম্বর ভেগ করছিলেন তজ্জনিত জিন্নার ত্দানীস্তন হতাশার কারণেই হোক, 
অক্টোবরের সেই আলাপ-আলোচনা দ্রুত সেই উদ্দেশ্য সাধন করল যা বছরের 
গোড়ার দিকে কাবিনেট মিশনের তিন মাসের প্রয়াম সত্বেও অলভ্য বয়ে 
গিয়েছিল । সম্ভবতঃ কলকাতার বিরাট নরমেধযজ্ঞ, বোম্বাই-এর রক্তাক্ত দাঙ্গা অথবা 
তার কাউনসিলের ধের্্যচুতি কিংবা তার নিজের ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্যজনিত বিয়োগান্তক 
প্রশান্ত বাস্তব অবস্থা জিন্নাকে রেকর্ভ ভর্গকারী মাত্র ছু" সপ্তাহের আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে এক অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারে 
যোগ দেবার ব্যাপারে একট বোঝপড়ায় উপনীত হতে নমনীয় হবার চেয়েও অধিক 
অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছিল । নেহরু ও কংগ্রেস না তাকে গললগ্র করেছিলেন 
আর না তার অহমিকার কথা চিন্তা করেছিলেন। পুরাতন প্রতিদন্দীদ্দের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত এঁ রকম নেতিবাচক ইঙ্গিত জিন্নার মনে সম্ভবতঃ এই ধারণার হ্ষ্টি 
করেছিল ঘে অতঃপর আর দেরি না করে যতক্ষণ ধরার মত একগাছা কাছি আছে 
এবং জাহাজের কতা তাকে এমন হৃগ্ঠতাসহকারে শ্বাগত জানাতে প্রস্তুত, তখন 
অতিরিক্ত মালপত্র ফেলে দিয়ে নৌযানে উঠে পড়াই বাঞ্চনীয় ।”৬ 

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরূপ এবং লীগের প্রতিনিধিদের কোন্‌ কোন্‌ দপ্তর দেওয়া 
হবে এ নিয়েও নেহরু-জিন্না ও বড়লাটের মধ্যে আরও কিছুদিন আলাপ-আলোচনা 
ও পত্র-বিনিময় হয়েছিল। অন্ততঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে লীগ প্রথমে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর চেয়েছিল । এ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্যাটেল দপ্তর ছাড়ার পরিবর্তে বরং 
পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হন । ফলে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমেই লীগের নেতা! লিয়াকৎকে 
তাদের মতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অর্থদপ্তর দেওয়া হয়। অথচ প্রশাসনে 
অর্থদগ্তরের গুরুত্ব অপরিসীম । এ দপ্তরের অন্থুমোদন ছাড়া অন্ান্ত মন্ত্রক একেবারে 
শব্ধার্থে একটি পয়সাও খর5 করতে পারে না । অর্থবিভাগের প্রবীণ অফিসার চৌধুরী 
মহম্মদ আলী এবং আরও কয়েকজন পদস্থ ঝা মুদলিম আমলার পরামর্শে লিয়াকৎ 
আলী খা কংগ্রেসী সদন্তদের প্রস্তাবে প্রতি পদে এমন বাধাস্থতি করতে থাকেন ফকে 
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অন্তর্ব্তা সরকারের কাজকর্ম অচল হবার উপক্রম হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলের যত 
কৃটবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাও নাজেহাল হয়ে যে-কোন মূল্যে লীগ প্রতিনিধিদের হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পেতে মনে মনে প্রস্তুত হন । মাউণ্টব্যাটেন কর্তৃক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে প্যাটেলকে ভারতবিভাগে সম্মত করার পিছনে লিয়াকতের ছারা অর্থদপ্তরের 
পরিচালনার তিক্ত অভিজ্ঞতা তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল । 

অবশেষে লীগ প্রতিনিধিরা “বডলাটের অনুরোধে” ( শাসনপরিষদের সহ-সভা- 
পতি এবং কোয়ালিশনের নেতা জওহরলালের আমন্ত্রণে নয়) ২৬শে অক্টোবর শাসন- 
পরিষদের সদন্তৰপে শপথগ্রহণ করলেন । জিন! স্বয়* ল।গের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
ছিলেন না । সে দলে ছিলেন নেতা লিয়াকৎ আলী খা ছাড়া চুন্দ্রীগড, আবছুর রব 
নিস্তার, গজনফর আলী খা ছাডা কংগ্রেসের জাতায়তাব|দী মুসলমান প্রতিনিধির 
জবাব--তপসিলা হিন্দু সম্প্রদায়ের যোগেন্্রনাথ মগ্ডল | জিন্ন! কর্তৃক শ্রীযুক্ত মগ্ডলকে 
অন্যতম লীগ প্রতিনিধি করায় দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে বু লীগ নেতাও হতবাক্‌ হয়ে 
যান । নবাব ইসমাইল খা এব ব্যর্থ বিরোধ করেন । খলিকুজ্জম] প্রশ্ন তোলেন, 
দ্বিজাতি তত্বের সঙ্গে এটা কি করে খাপ খায়? 

জওহরলাল জিন্নাকে লিখেছিলেন যে, “সমগ্র ভারতবর্ষের তরফ থেকে এক সংযুক্ত 
দল হিসাবে কাজ করার জন্য আমরা তাই লীগের অন্তরতী সরকারে যোগদানের 
সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাব ।”? কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে পারম্পরিক বিশ্বাসের অভাবের 
জন্য অবস্থাকি রকম দীডাবে তার স্থচনা লীগ প্রতিনিধিরা শাসনপরিষদে যোগ 
দেবার পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। তাদের অন্তবতী সরকারে যোগদানের উদ্দেশ্ঠ 
বর্ণনা গ্রসঙ্গে লিয়াকৎ ২০শে অক্টোবর করাচীর এক জনসভায় বলেন যে, “কংগ্রেস 
মনে মনে লীগের যোগদানের বিরোধী” এবং তাই মুনলমানদের নিজ প্রয়াস বিন্দুমাত্র 
শিথিল করা চলবে না এবং পূর্বের মতই মুসলমানদের নিজেদের চুড়ান্ত লক্ষ্য_ 
পাকিস্তান প্রাণ্থির প্রস্তুতির জন্য লড়াই করতে হবে ।৮ শাসনপরিষর্দে যোগদানের 
জন্য মনোনীত অন্যতম সদস্য রাজা গজনফর আলী খাও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় 
দিলেন । লাহোরে ছাক্রদের সম্বোধন করে তিনি বললেন যে তীর লক্ষ্য হল, “আমাদের 
বাঞ্ছিত আদর্শ পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্তে পা রাখার মত একটু জমি 
পাওয়া ।*-অন্তরবর্তা সরকার হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্যতম ফ্রণ্ট |”৯ সরকারের 
সদন্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করার কয়েক দিন পূর্বে ( ১৯শে অক্টোবর ) ভারতব্যাপী 
সাম্প্রন্নায়িক দাঙ্গার সমর্থনে তিনি আরও বললেন, “কেন্দ্রে কেবল কংগ্রেসীদের 
বরকার গঠিত হবার পর দেশের অনেক এলাকায় যেসব গোলযোগ ঘটেছে তা এই 
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কথা সপ্রমাণ করে যে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিদের অন্ততুক্তি না করলে ভারতের 
দশ কোটি মুসলমান কোন সরকারের কাছে নতিস্বীকার করবে না।”১০ আমেরিকায় 
প্রেরিত জিন্নার “ব্যক্তিগত প্রতিনিধি” বাংলার লীগ-নেতা ইম্পাহানীও অনুরূপ 
প্রকাশ্য মন্তবা করলেন। 

শাসনপরিষদে লীগ-প্রতিনিধিরা কোয়ালিশনের সদন্ত হিসাবে তার নেতা 
নেহরুর নেতৃত্বে যৌথ দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করলেন এবং স্বাভ।বিক প্রশাসন 
পরিচালনার পথে পদে পর্দে সমস্ত স্্টি করতে ল।গলেন । তারা বডলাটের আমন্ত্রণে 
শ।সনপরিষদে যোগ দিয়েছেন বলে তাদের আনুগত: কেবল তারই কাছে, কোয়ালি- 
শনের নেতা নেহকর প্রতি তাদের কোন দায়িত্ব নেই__-এই হল তাদের ভূমিকা । 
এমন কি নেহককে কোয়ালিশনের নেতা হিসাবে স্বীকার করতেও লাগ প্রস্তুত ছিন 
না এবং জিন্না বড়লাটের কাছে অন্তর্বর্তী সরকারে নেহরুর সহ-সভপ(তি পদ সম্বন্ধেই 
আপত্তি জানিয়েছিলেন । এ ছাড়া জিন্ন! লীগ প্রতিনিধিদের সরকারীভাবে মুসলিম 
স্বার্থের “প্রহরী” হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে তীরা তদগ্ুৰপ আচরণ করতে 
লাগলেন । প্রত্যুতঃ সরকার সাশ্প্রদায়িক বিবাদের আখড়া এবং সচিবালয় এক 
পক্ষের অপর পক্ষকে নাস্তানাবুদ করার গোপন ষডযস্ত্র এবং কার্ধকলাপের কেন্দ্র হয়ে 
উঠল। লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্বতী সরকারে যোগদান সব মিলিয়ে ভারত 
বিভাগেন্ন পথকে প্রশস্ত করণ । তা ছাড়া লীগ গণপরিষদে অংশগ্রহণ করতে অথব৷ 
কংগ্রেসের দাবি এবং বডলাটের পীডাপীডি সত্বেও ১৬ই মে-র ঘোষণাকে নাকচ 
করে যে প্রস্তাব ইতিপূর্বে নিয়েছিল তা৷ সংশোধন করতে রাজী হল না। অথচ 
অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করার তা ছিল অপ:রহার্ধ শর্ত । 

ইতিপূর্বে ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষ তথা বাংলার অগ্রিকোণে যে অগ্রিম্ফুলিঙ্গ জলে 
উঠেছিল ক্রমশঃ তা দাবানলের রূপ পরিগ্রহ করে সমস্ত দেশকে ছারখার করার 
আয়োজন করেছিল । অসংখ্য নদী-ন।লায় সিঞ্চিত, নারিকেল-স্পারির ছায়াঘেরা 
নোয়াখালির (হিন্দুদের জনসংখা! শতকরা ১৯ ভাগেরও কম, বাকি মুসলমান) হিন্দুদের 
উপর সাম্প্রদায়িকতা বাদী মুসলমান সমাজবিরোধীদের যে ব্যাপক আক্রমণ হয় তার 
খবর বঙ্গের লীগ সরকার পুরো এক সপ্তাহ প্রকাশিত হতে দেয় নি। নোয়াখালি, 
সন্দীপ ও ত্রিপুরার চর অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল বিস্তীণ এলাকায় লীগ সমর্থক 
সমাজবিরোধীদের নেতৃত্বে “কলকাতার প্রতিশোধ” নেবার জন্য প্রায় পনের দিন 
যাবৎ হিন্দুদের বাঁড়ি-ঘর-সম্পত্তির ব্যাপক লন ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে (এ 
পরিস্থিতিতে সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন ) সহশ্রাধিক নর-নারী-শিশু ক্ষমতাদন্দের 
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শিকার হিসাবে ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হত্যার চেয়েও বীভংস 
ব্যাপার ছিল হিন্দু নারীর সম্ত্রম লুঠনের এবং তাদের জের করে মুমলমানদের সঙ্গে 
বিবাহ দেবার বহু ঘটনা । আর ছিল জবরদস্তি হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর[নোর 
অজণ্র উদাহরণ । হাজার হাজার হিন্দু এ অঞ্চলে কেবল উদ্বাস্তই হন নি, যে মুসল- 
মানদের পাশ।প।শি তারা শত শত বৎসর যাবৎ বান করে এসেছেন, এই সব বীভৎস 
ও জঘন্য ঘটনায় তাদের সঙ্গে প্রবিবেশীন্ললভ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্বদ্ধই লোপ 
পাবার উপক্রম হয় | এর কিছুদিন পরে (২৫শে অক্টোবর) “নোয়।খালির প্রতিশোধে” 
বিহারের ছাপরায় যে মুলমানবিরো ধা সাম্প্রদায়িক দ্গ।র স্কুলিঙ্গ দেখা দেয়, ক্রমে 
ক্রমে তা দাবানলের মত পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুব ও সীাওতাল পরগনা প্রমুখ জেলায় 
ছড়িয়ে পুড | বিহ।রে নিরাহ মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের নোয়।খালির 
হিন্দুদের মতই নিষ্টুর ও অমানবায় অত্যাচার, অপমান ও উৎপীড়নের শিকার হতে 
হয়। 

নোয়াখালির পটভূমিকার মত বিহারেও প্রশাসনের বার্থতা এবং শ[সকদলের 
একাংশের ভ্রাতৃঘ।তী দাঙ্গায় প্ররোচনা দ[নের নিদর্শন পাওয়। যায়। অবশ্য জওহর- 
ল(ল (বিহারে গিয়ে দাঙ্গাকারীদের উপর বিমান থেকে বোম! বর্ষণের প্রস্তাব ) সহ 
কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা বিহার সরকারকে দাঙ্গা দমনে সক্রিয় হতে প্রভাবিত 
করেন। অতঃপর গড়মুক্তেশ্বর, বোগ্বাই-প্রায় সমগ্র দেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
দাবানল ছড়িয়ে পড়ে ভারত-বিভাজনকে অনিবা করে তোলে । দেঁশব্যপী সাম্প্র- 
দায়িক দাঙ্গ'র পরিপ্রেক্ষতে কংগ্রেস ও লীগের নেত|রা যখন দিল্লীতে ক্ষমতা 
ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত, তখন শ্বশ।নে শিবের মত গান্ধীর বিচরণ ( ২৭শে অক্টোবর 
তিনি নে।য়াখলি যাত্রার সিদ্ধান্ত ঘে।ষণ|। করেন ) ও মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার 
প্রয়াস ভারতীয় উপমহাদেশের সেই ঘনরুষ্ণ তমিশ্নার পর্বে একমাত্র আলোকবতিকা 
ছিল। 

জিন্নাও অবশ্য বিহারের দাঙ্গার পর ( ১২ই নভেম্বর ) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে হিন্দু: 
দের দ্বার! ঠাণ্ডা মাথায় মুসলমানদের জবাই করার জন্য ছুঃখ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে 
বলেন, "পাকিস্তানে মুনলম।নদের মৃতই-__না, তাদের চেয়েও বেশী করে সংখ্যা- 
লঘুদের জীবন সম্পত্তি এবং সম্মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। মুসলমানরা 
যদ্দি তাদের চিত্তের স্থর্যে হারান ও প্রতিশোধবৃত্তির পরিচয় দেন এবং এইভাবে 
আমাদের মহান ইসলাম ধর্মের শিক্ষ। ও সুউচ্চ নৈতিক আচারবিধির অনুপযুক্ত 
প্রতিপন্ন হন তাহলে আপনার] কেবল নিজেদের পাকিস্তানের দাবিই হারাবেন না, 
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আমাদের আচরণের ফলে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতার এমন এক ছৃষ্টচক্রের স্যত্রপাত হবে, 
যা অনতিবিলম্বে আমাদের স্বাধীনতার দিনকে বিলঘ্ষিত করবে ।”১১৯ জিঙ্নার এই 
শাস্তির ললিত-বাণী তার অনুগামীদের কতজনের কাছে পৌছেছিল বলা কঠিন । 
তবে ইতিমাধ্য “লডকে লেঙ্গে” মনোভাবে ওতপ্রোত লীগ কর্মী ও সমর্থকদের কাছে 

যে তা ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছিল, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
যাই হোক, একদ্দিকে তখন দেশে সংম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জলছে এবং অন্য 
দিকে আভ্যহ্বরীণ ছন্দের জন্য ক্ষতবিক্ষত অন্তর্বর্তী সরকার পঙ্গ ও ঘটনাবলীর অসহায় 
দর্শক | বঙ্গের হিন্দু-পীড়ন বন্ধ করার জন্য প্যাটেল সেখানকার লীগ মন্ত্রিমগ্লকে 
বরখাস্ত করে কংগ্রেস নিয়্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দিলেন । এ 
প্রস্তাব রাজনৈতিক কথার কথ! হলেও তখনকার অবিশ্বাসপূর্ণ পরিস্থিতিতে জিন্না ও 
লীগকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিশেষ যখন অনুরূপ পরিস্থিতিতে 
বিহারের কংগ্রেস-প্রশসন সম্বন্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড একই নিদান দিচ্ছেন না। এ 
ছাঁডা কংগ্রেসের দাবি হল- লীগকে হয় ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব 
বাতিল করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে গণপরিষদে যেগ দিতে হবে, নচেৎ অন্তর্বর্তী 
সরকার ছাডতে হবে । কংগ্রেস কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রদেশগোঠী গঠনের ব্যাপারে স্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি না দিয়ে এ ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের রায় মেনে নেবার অধিক অগ্রসর 
হতে প্রস্তুত নয়। লীগ না মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব 
গ্রহণ করবে আর না অন্তর্বতী সরকার থেকে পদত্যাগ করবে । জিন্না বরং নভেম্বরের 
মধ/তাগে এক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষ।ৎকার প্রসঙ্গে বললেন যে তার মতে 
ভারতবর্ষের তদানীন্তন সমস্যার একমাত্র সমাধান হল “পাকিস্তান ও হিন্দস্থান” 
গ্রতিষ্ঠয়। তিনি আরও জানালেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ প্রতিনিধিরা রয়েছেন 
«প্রহরী হিসাবে” এং ট্দনন্দিন প্রশাসনে তার! মুসলিম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন । 
কংগ্রেসের চাপে এবং ভারতস চিবের অন্ুমোদনক্রমে বড়লাট গণপরিষদের সভ| আহ্বান 
করায় জিন্না তার তীব্র প্রতিবাদ করে ২১শে নভেম্বর এক বিবুতি প্রসঙ্গে জানালেন 
যে দেশের তখনকার অবস্থায় এ কাজ করা মারাত্মক ভূল্প হয়েছে এবং ৪ই ডিসেম্বর 
অর্থাৎ পরিষদের প্রস্তাবিত প্রথম বৈঠকে কোন লীগ-প্রতিনিধি যোগ দেবে না। 
্পটতঃ জিন্না বুঝেছিলেন যে অধিকতর হুযোগ-নুবিধা আদায়ের পথে অন্তর্বর্তী সর- 
কারে থাকা ও গণপরিষর্দে যোগ না দেওয়া তার হাতে তুরুপের তাস এবং 
স্থকোঁশলে তিনি তাই নিয়ে খেলছিলেন। ২৬শে নভেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে ভারতবর্ষে তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে 
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জিন্না লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব করেন । 

ওয়াভেলের পায়ের নীচে থেকে তখন মাটি সরে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার যথা- 
সম্ভব শীঘ্র ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক বলে এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব বরদাস্ত করতে রাজী 
নন। তাই লীগের বাধাদানের নীতিকে প্রশ্রয় দেবার বদলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্ট ও 
পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিৰপ প্রতিবেদন সত্বেও তার! বডলাটকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পথে ফেন কোন বাধার প্রশ্রয় না দেওয়। হয়। ওয়।ভেলের বিকছ্ছে 
কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তীরা অন্ত বডলাট পাঠাবার কথা 
ভাবছেন । লিয়াকতের মাধামে শীগকে গণপরিষদে যোগ দিতে রাজা করতে অসমর্থ 
হয়ে বডলাট তার বার্তার কথা ১৩শে নভেম্বর ভারতসচিবকে জানালেন । অচলা- 
বস্থা দূর করার জন্য তিনি ওয়াভেলকে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে লগ্ডনে এক আলো- 
চন।র জন্য আহ্বান করলেন । বডলাট ছাড়াও জিন্না (প্রাথমিক অনিচ্ছর পর 
প্রায় শেষ মুহুর্তে), লিয়াকত, নেহরু ও বলদেব সিং সেই আলোচনায় যোগ দিলেন । 
ব্ল৷ বাহুলা অবিশ্বাসের এ পরিপ্রেক্ষিতে ওরা থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বিশদ 
আলোচনা সত্বেও কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না । 

জিন্নার এ সময়কার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ভে। ওয়াইআটের লিপি- 
বদ্ধ করা তেসরা ডিসেম্বরের এক নোটে । জিন্নাকে আরও কয়েকজন পার্লামেণ্টের 
সদশ্তের সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য ওয়াইআট এক ভোজসভার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন । তার মতে জিন্না তীব্রভাবে বোধ করছিলেন যে কংগ্রেস যখন স্বল্পমেয়াদী 
পরিকল্পনা বাতিল করেছিল তখন তাঁকে সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত ছিল। 
তার দৃঢ় অভিমত এই যে কংগ্রেস কদাপি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি, 
তার উদ্দেশ্ঠও কখনও এমন ছিল না বা ভবিষ্যতেও এমন হবে না। বার বার তিনি 
বলছেন যে কংগ্রেসের একমাত্র অভিসন্ধি হল ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং তাতে 
বাধাস্থ্টির জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তিনি করবেন । ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে 
বর্তমানে তিনি প্রতারণা ও দমবাজি মনে করেন ।***এখন তিনি এই যুক্তিতে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন যে একমাত্র পাকিস্তান হুষ্টির দ্বারাই পরিস্থিতির মোকাবিলা 
কর! সগ্তবপর | সিমলাতে তিনটি বিষয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন এক কেন্দ্রীয় সরকারেপ যে 
প্রস্তাব তিনি করেছিলেন তা চিরতরে অন্তহিত বলে মনে হয় ।**:এ ব্যাপারে তার 
প্রধান বুলি হল তার কথিত বিহারে হিন্দু কর্তৃক সঙ্ঞানে মুসলিম-নিধন। যে কোন 
ব্যক্তির সঙ্গে যে কোন বাপারে বোঝাপড়ায় উপনীত হবার দিক থেকে সেদিনকার 
মত অত খারাপ মেজাজে আর কখনও তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গাড়িতে 


৫০ 


চডার সময়ে শেষ যে কথা আমাকে তিনি বললেন তা হল “তর্ক-বিতর্ক করার সময় 
আর নেই” 91১২ 
পেথিক লরেন্সও সেদিন অপরাহে জিন্না ও লিয়াকতের সঙ্গে কথা বলে অনুৰপ 
ধারণা লাভ করেন। পরদিবন জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী এটলী তার 
মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানালেনঃ “মিস্টার জিন্নার বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই যে 
ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করার চেষ্টা কর ভূশ হয়েছে ।-**মিস্টার জিন্নাকে 
এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনে হল যে, গণপরিষদের বাপারে কংগ্রেস আসল কাজ কিছুই 
চায় না, তার নিজের লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর শুপু পাকিস্তান 
লাভ, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম বৌঝাপড়ায় উপনীত হবার ব্যাপারে তার আস্থা 
নেই ।”১৩ একই দিন নেহকর সঙ্গে আলোচনার সময়ে ক্যাবিনেট মিশনের সদশ্যতয় 
ও বডলাট লক্ষ্য করলেন যে তিনিও জিন্না বা লীগের সঙ্গে একফে।গে চলতে প্রস্তুত 
নন। এই অবস্থায় আরও আলোচনার কোন অর্থ ছিল না। এছাড়া গণপরিষদের 
উদ্বোধনের দিন ( ৯ই ডিসেম্বর ) নেহক দিল্লীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন । সুতরাং 
৬ই ডিসেম্বর আলোচনা শেষ হল এবং ধরি মাছ না ছুই পানি মার্কা এক বিবৃতিতে 
ব্রিটিশ সরকার কেবল এইটুকু বললেন যে, “এমন এক গণপরিষদ দ্বারা যদি সংবিধান 
রচিত হয়, যাতে ভারতীয় জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল না, 
তাহলে মহামান্য সম্রাটের সরকার অবশ্য'.পেই সংবিধান দেশের কোন অনিচ্ছক 
অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার কথা চিন্তা করতে পারে না।” 
জিন্না ও লিয়াকৎ আরও কয়েকদিন বিলাতে রয়ে গেলেন ৷ জিন্নার পারিবারিক 
বন্ধু কানজি দ্বারকাদদাস আমেরিকা-ফেরত লণ্ডনে তার সঙ্গে দেখা করে তার সে 
সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন £ “আমি দেখলাম তিনি অসুস্থ ও হতাশাগ্রস্ত |... 
আমি তাকে বললাম যে.*দেশের কি হচ্ছে-"”তা আমি বুঝতে পারছি না। 
“দেশ, কোন্‌ দেশ? জিন্না প্রশ্ন করলেন, “দেশ বলে কোন কিছু নেই। আছে 
কেবল কিছু হিন্দু মুললমান |, আমি লক্ষ্য করলাম যে পাকিস্তানের ভিত্তি ব্যতিরেকে 
জিন্ন কোন রকম বোঝাপড়ায় রাজী নন। কংগ্রেস নেতৃবর্গ তার প্রতি অনুচিত 
আচরণ করেছেন এবং তীর বিরূপ সমালোচন! করেছেন বলে জিন্না লডাই চালিয়ে 
যেতে চান ।-"*আমি জিন্নাকে বললাম যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সরকারের বাইরে 
নিজেদের বিবাদ চালিয়ে যেতে পারে***কিন্তু সরকারের ভিতর একযোগে কাজ করা৷ 
এবং দেশের জন্য যতটা সম্ভব করা উভয় দলের পক্ষে কি অপরিহার্ধ নয়? জিন্না 
উত্তর দ্দিলেন £ “কি বলেন? তা কি ভাবে সম্ভব হবে? আপনি কি বলতে চাম 
4২১ 
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যে, এই কামরার ভিতর আমরা পরস্পরকে চুম্বন করার পর কামরার বাইরে গিয়ে 
একে অপরকে ছুরিকাঘাত করতে পারি ?-*"আমার মনে হল যে কংগ্রেস নেতারা 
যদি তীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচ্ছেদে না করতেন তাহলে তিনি এতটা তিক্ত 
হতেন না। তার আত্মমর্ধাদা ও অহমিকা বোধ আহত হওয়ায় এবং তাঁকে ব্যক্তিগত 
ভাবে আঘাত করা হয়েছে এই ধারণা তার মধ স্থ্টি হওয়ায় তিনি এরকম বিরূপ 
হয়েছিলেন এবং নিজের চতুর্দিকে সন্দেহ ও অবিশ্বীসের অপচ্ছায়ার হ্ষ্টি 
করেছিলেন |”১৪ 

জিন্নার তদানীন্তন মনোভ|বের পরিচায়ক পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এই সত্য 


সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রাজনীতি-বাবসায়ীর নিত্য আরাধ্য-_ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য তিনি 


উন্মুখ এবং তখনও পর্যন্ত তার থেকে বঞ্চিত থাকার জন্ত তিনি অত্যন্ত তিক্ত। 


তার ভিতর অপরের সহানুভূতি ও প্রীতি পাবার মানণীয় অভীগ্মা বিদ্যমান, যদিও 
তার নিজের উক্তি ও আচরণ কদাচিৎ তার অনুকূল । 

নই ডিসেম্বর দিল্লীতে গণপরিষদের উদ্বোধন হল। জিন্ন! লণ্ডনে থাকলেও তার 
দলের কোন সদশ্তই এ পরিষদের কার্কলাপে যোগদান ন| করে ব্যক্তিগত ভাবে 
তার এবং তাঁর রণকৌশলের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য 
দলের দুই শতাধিক সদশ্ স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার কাজ শুরু করলেন । 

বিলাতে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরও ছুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল । ১৩ই 
ডিসেম্বর কমন্স লভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিতর্ক গ্রসঙ্ষে বিরোধী দলের নেতা চাচিল 
বললেন £ “একথা নিশ্চিত যে চার মাস পূর্বে শ্রীযুক্ত নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্ব্তা 
সরকার গঠিত হবার পর থেকে এযাব ত।রতবর্ষে হিংসার কবলে যতজনের প্রাণ- 
বিয়োগ হয়েছে বা যতজন আহত হয়েছেন তীদের সংখ্যা বিগত ৯* বছরে অনুরূপ 
ভাবে মৃত ও আহতদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং অসংখ্য 
অখ্যাত গ্রামে এই যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার শিকার হয়েছে প্রধানত: 
মুদলমান সংখ্যালঘুরা | আমাকে নিজ বিশ্বাসের কথ! নথিতুক্ত করাতেই হবে এবং 
তা হল এই যে, ভারতবর্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষদের রাজস্ব প্রতিষ্ঠার যে-কোন প্রয়াস 
গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে সফল হবে না। আর এ গৃহযুদ্ধের স্থত্রপাত সেনাবাহিনী বা 
কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর এলাকায় হবে না, হবে হাজার হাঁজার পৃথক এবং পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন লোকালয়ে । ভারতবর্ষের সৈম্তবাহিনীর অধিকাংশ '**এই ন'কোটি মুসল্গমানের 
***অংশোডূত'*'এবং যখন বন্থ কোটি বাক্তির ক্ষেত্রে গ্রযোজ্য হয় তখন “সংখ্যালঘু” 
শব্দটির কোন তাৎপর্ধ বা অর্থ থাকে না ।”১৫ 
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এ মন্বদ্ধে উলপার্টের মন্তব্য হল £ চাচিলের এ মন্তব্য ইতিপূর্বে এটলী, ক্রিপস 
অথবা উড়ে! ওয়াইআটের কাছে জিন্না যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার 
থেকে অধিকতর কঠোর ও অনমনীয় ভূমিক গ্রহণে প্ররোচিত করল । লগুনের 
এই শেষ প্রবান তাঁর মনে এই বিশ্বাস পুন:প্রতিষ্ঠায় সাহাযা করল যে এখনও 
রক্ষণশীল দলের সমর্থনের কী পরিমাণ শক্তি তার পিছনে রয়েছে । এর পরিণামে 
তীর পূর্বতন সেই সিদ্ধান্ত পুষ্টিলাভ করল যে, নেহরু কংগ্রেস গণপরিষদের ঘৃণিপাকে 
এককভাবে ঘুরপাক খেতে থাকুক এবং পদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও মুসলমান 
সম্প্রদায়-__ধারা দূর থেকে অসম্প্‌ক্তভাবে এই খেল! দেখছেন তাদের বিরাগভাজন 
হতে থাকুন ।”৯৬ জিন্নার প্রতি ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের একাংশের গভীর 
সমর্থনের বিবরণ খলিকুজ্জমার বিবরণেও মেলে £ “লগ্নে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত 
জিন্না অত্যন্ত দায়িত্বশীল মহল থেকে খবর পেয়েছিলেন যে কংগ্রেস যদ্দি ক্যাবিনেট 
মিশনের পরিকল্পনার নিজন্ব ভাষ্ত পরিহার করে এ পরিকল্পনাকে হুবহু গ্রহণে স্বীকৃত 
না হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছাসত্বেও দেঁশবিভাজনে সম্মত হবে।”১৭ 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ওয়াভেলের ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী 
প্রত্যাহারের প্রস্তাবের পরিপেক্ষতে ইংলগ্ডের সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষ ছেডে চলে 
আসার সময়-সীমা নির্ধারণ । অতীতে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) এজীতীয় একটি 
প্রস্তাব ওয়াভেলের কাছ থেকে পেলেও ব্রিটিশ সরকার তাকে অহেতৃক বিপদ-সঙ্কেত 
ঘোষণাকারী মনে করে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নি। কিন্তু ডিসেম্বরে 
বিলাতে থাকাকালীন ওয়াভেল (উনিও ৬ই ডিসেম্বরের পর রয়ে গিয়েছিলেন ) 
আবার এজাতীয় এক প্রস্তাব ( দফায় দফায় ব্রিটিশের প্রত্যাহার এবং অনতি- 
বিলম্বে এই পর্বের হুত্রপাত ) সরকারকে দেওয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পযুদদন্ত 
ভারতবর্ষের প্রশাসনিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার এ বিষয়ে গুরুত্ 
সহকারে মন:সংযোগে বাধ্য হয়। তবে হুয়েজ খালের পূর্বে স্থিত দেশসমূহে ব্রিটিশ 
ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং কমনওয়েলথের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রণকৌশলের দিক থেকে 
ভারতবর্ষের অবস্থিতির গুরুত্ব ইত্যাদির জন্য ইংরেজ সরকার ভ।রতবর্ধকে অরাজকতার 
হাতে সমর্পণ করে চলে আসতে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া সরকারের আশঙ্কা ছিল 
যে এঁজাতীয় অরাজকতার সুযোগে কেবল ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহই নয়, 
এমন কি রাশিয়। (ভারতীয় বামপন্থীদের সহায়তায় ) বা ইংবেজের প্রতিকূল অপর 
কোন বিদেশী রাষ্ট ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। মন্ত্রিসভার ভারত- 
্রক্ম কমিটিতে ১১ই ডিসেদ্বর এই প্রস্তাব বিবেচনার সময়ে কোন কোন সদন্ত ভারত- 
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বর্ষের বিভাজনের প্রস্তাব করলেন এবং ওয়াভেল মন্তব্য করলেন ষে বমান অবস্থায় 
সরকারের ঘোষণ| করা উচিত যে নবগঠিত গণপরিষদের সংবিধান কেবল হিন্দু 
এলাকার প্রতি প্রযোজ্য হবে। মুললমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদদেশসমূহকে এক পৃথক 
গণপরিষদ গঠন করার জন্য উৎসাহিত কর যেতে পারে ।১৯৮ অনুমান করা যেতে 
পারে যে, তার চিন্তা ও পরিকল্পনার অনুরণন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উচ্চমহলে শুনতে 
পেয়ে নিজের পদক্ষেপ সম্বদ্ধে জিনা আরও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন । 

ওয়[ভেল কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিভাজন-কেন্দ্রিক দেশবিভাগের প্রস্তাবের 
অন্গকুল ছিলেন না। তার উদ্দেশ্য ছিল দকায় দফায় ব্রিটিশের ভারত থেকে 
প্রত্যাহ।রের প্রথম চরণের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করিয়ে বিবদমান ছুই পক্ষকে 
বাস্তব অবস্থার প।রপ্রেক্ষিতে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে বাধ্য করা । মন্ত্রী- 
মণ্ডল ১৯৪৭ খ্রীষ্কাব্দের ৮ই জানুয়ারা এ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাতিল করলেও ভারতবর্ষ 
ছেড়ে আসার একটা সময়-সীম! নির্ধারণ করা সাব্যস্ত করে । বড়লাট এবং পাঞ্জাব ও 
বঙ্গের মত যে ছুই প্রদেশের ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক প্রভাবিত 
হবার সম্ভাবনা, তার ছোটলাটদের স্ম্প্ পরামর্শ অগ্রাহ্থ করে ২০শে ফেব্রুয়ারী 
কিয়দংশে ভবিষ্যৎ বড়লাট মাউন্টব্যাটেন দ্বার! প্রভাবিত হয়ে এটলী কর্তৃক সরকারী 
ভাবে এই মর্মে ঘোষণ| ভারত-বিভাজন ও তজঙ্জনিত গণহত্যাকে অবশ্যস্তাবী করে 
তোলে । তবে সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে । 

[জন্নার বিলাতে থাকাকালীন ১৪ই ডিসেম্বর কিংসওয়ে হলে মুসলমানদের সভায় 
পাকিস্তান দাবির সপক্ষে জোরালো ভাষায় বলা ছাড়া অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা 
প্রয়েজন। আকালা নেতা সর্দার বলদেব সিং-এর মতে, এ সময়ে এক ব্যক্তিগত 
আলোচন! প্রসঙ্গে জিন্না বলেন £ “বলদেব সিং, এই দেশলাই বাঝ্সটি দেখছেন 
তো! এর আকারের পাকিস্তানও যদি আমাকে দেওয়া হয়, আমি তা সানন্দে 
স্বীকার করে নেব। কিন্তু আমি আপনার সহায়তা-প্রার্থ । আপনি যদি শিখদের 
মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী করতে পারেন তাহলে আমরা এমন 
এক গৌরবজনক পাকিস্তান পাব যার দেউড়ি খাস দিল্লীতে যদি নাও হয় অন্ততঃ 
দিল্লীর কাছাকাছি হবে ।”১৯ পরবর্তীকালে জিন্নার এজাতীয় এক প্রস্তাব আকালী 
দলের তদানীন্তন নেতা মাস্টার তারা সিং সরকারী ভাবে অগ্রাহা করলেও শিখেদের 
সহযোগিতার বৃহত্তর পাকিস্তান প্রাপ্তির এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দুটি প্রশ্ন ম্পষ্ হয়ে 
ওঠে । তাহলে মুসলিম বাসভূমি হিসাবে পাকিস্তানের দাবি কি শুধুই কথার কথা? 
না এ প্রস্তাব পাকিস্তানের জন্য অধিকতর এলাক! পাবার উদ্দেশ্রে ক্ষমতার রাজনীতি 


6৪ 


প্রভাবিত হয়ে আর এক প্রয়াস? 

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে জিন্না ও লিয়াকত প্যান-ইসলামিক সম্মেলনে যোগ 
দেবার জন্য আরব লীগের অতিথিরূপে কায়রোতে কয়েক দিনের জন্য যাত্রাবিরতি 
করেছিলেন । মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আলোচনা প্রসঙ্ষে ১৭ই ডিসেম্বর তিনি 
বলেছিলেন £ “পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরই কেবল ভারতীয় ও মিশরীয় মুসলমানরা 
যথার্থ স্বাধীন হবেন । তা না হলে হিন্দু সাআজ্যবাদী রাজত্বের বিপদ্দ মধ্যপ্রাচ্য 
পার হয়ে তার থাবা বাড়িয়ে দেবে ।” মিশর ও প্যালেস্টাইনের আরব নেতাদের 
সঙ্গে তার আলোচনার বিবরণ 1দতে গিয়ে ২*শে ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
তিনি বলেন £ “মধ্যপ্রাচ্যের কাছে এক হিন্দু-সাম্াজ্য কী বিপদের কারণ হতে পারে 
এ সম্বন্ধে তাদের বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই আশ্বাসও দিয়েছি যে, পাকিস্তান জাতি 
ও গাত্রবর্ণ নিধিচারে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী সকল জাতির সঙ্গে সহযোগি তা 
করবে ।.**যা্দ এক হিন্দু-সাম্রাজ্যের পত্তন হয় তাহলে তার অর্থ হল, ভারতবর্ষে এবং 
এমন কি অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইললামের অবসান । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সঙ্গন্ধ আমাদের মিশরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে 
রেখেছে । আমর] যাদ নিমজ্জিত হই, সকলেই ডুববেন 1৮২০ 

পাঠকের ম্মরণ হবে যে, হিন্দুঘুসলিম এক্যের প্রতীক ।জন্না একদা এই কারণে 
গান্ধীকে খিলাফত নিয়ে মাতামাতি করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন 
যে প্যানইসলাম-কেক্দিক এ আন্দোলনের এক্সমিক অযৌক্তক কুসংস্কারের 
পৃষ্ঠপোষকতা করার আশঙ্ক।। সেই জিন্নার প্যান-ইসলামের প্রবক্তা হয়ে আরব 
দেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে “হিন্দু সাত্াজ্যবাদী রাজ্যের” বিভী|ষকা প্রদর্শন অবশ্ঠই 
ইতিহাসের এক পরিহাস। 

২১শে ডিস্ম্বের ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন! 
ঘোষণ! করেন যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্য। মেনে না নেওয়া 
পর্যন্ত লীগের ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পন। প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব পুনবিবেচনা 
করার অবকাশ নেই। ম্পষ্টতঃ লগ্নে প্রাপ্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রতিসমূহ তার কণ্ঠে 


আত্মবিশ্বাস স্থট্টি করে । 


॥ ২৮ ॥ 
মাউন্টব্যাটেনের মতে, “ম্পষ্টতঃ জিন্নাই ছিলেন সমগ্ড ব্যাপারটার চাবিকাঠি ।”১ 
হুডপনের বক্তব্য হল, “ভারতবর্ধের ম্বাধীনতার পুনর্জস্মলাত করার মহানাটকের 
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শেষ অঙ্কের তাবৎ প্রমুখ কুশীলবদের মধ্যে জিন্না ছিলেন 'পর্বপ্রধান” ।২ “তার 
নিজের লোক ছাড়া অপর কারও দ্বার! লিখিত ইতিহাস এম. এ. জিন্নাকে তার 
সুউচ্চ কৃতিত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেবে না । তবু গান্ধী বা অপর যে-কোন নেতার 
হাতে নয়, ১৯৪৭ ্রীষ্টাব্বের সেই নববর্ষের দিনে ভারতবর্ষের ভবিতব্যের চাবিকাঠি 
ছিল জিন্নার হাতে ।”৩ 

স্বাধীনতার প্রাক্কালীন ভারতবর্ষে জিন্নার ভূমিকা সম্বন্ধে আরও অনেকের এ 
জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। স্ৃতরাং এ সময়কার ভারতবর্ষের পরিস্থিতির 
কথঞ্চিৎ পর্যালোচনা কর! যেতে পারে । 

ভারতবর্ধকে আর ব্রিটেনের অধীনে রাখা সম্ভব নয় উপলব্ধি করে শ্রমিক দলের 
সরকার ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত । স্থুয়েজের পূর্বস্থিত বিশাল অঞ্চলে 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে এ দেশের মিত্রভাবাপন্ন কোন শক্তিশালী সরকার 
তারতবর্ষে থাকা দরকার | সেই সরকারের কমনওয়েলথের সদস্যও হওয়। বাঞ্চনীয় 
এইজন্য | স্থতরাং শ্রমিক সরকার অন্ততঃ ভারতের কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
ক্ষমৃত! হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এজাতীয় সরকার গঠনের প্রথম ধাপ 
সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদে ছুই প্রধান দলের অন্যতম মুললিম লীগ যোগ দিতে 
প্রস্তত নয়, যদ্দিও বড়লাটের কাছে জিন্নার এতছুদ্দেশ্তে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেবার 
পর লীগ অন্তর্বতী সরকারে যোগ দিয়েছে । লীগের দাবি__মুসলমানদের স্বত্ব 
বাসভূমির কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবের 
বাধ্যতামূলক প্রদ্েশসমূহের গোষ্ঠী রচনার ভিতর ছিল। এ শর্তে লীগ তিনটি 
প্রদেশ-গেঠীর সমবায়ে গঠিতব্য সীমিত কর্তৃত্ববিশিষ্ট কেন্দ্রীর সরকারের প্রস্তাবেও 
রাজী ছিল। কিন্তু কংগ্রেস পে প্রস্তাব স্বীকার করেছে নিজ ব্যাখ্যাসহ । অর্থাৎ 
কংগ্রেস বাধ্যতামূলক প্রদদেশগোষ্ঠী গঠনে সম্মত নয় । বড় বেশী হলে এ ব্যাপারে 
ফেডারেল আদালতের রায় মানতে প্রস্তত। কারণ কংগ্রেসশসিত অমুসলমান- 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম ও নির্বাচনে লীগের কর্মস্থচীকে প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসের সঙ্গে 
নিজেদের ভাগ্যকে যুক্তকারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে জোর করে প্রস্ত/বিত 
পাকিস্তান প্রদেশগোষ্ঠীতে ঠেলে দেওয়া__বাধ্যতামূলক প্রদেশগোষ্ঠী গঠনের প্রশ্নে 
মিশনের এই ব্যাখ্যা লীগের অনুকূল 1৪ স্থতরাং লীগ গণপরিষদ বয়কট করার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তবর্তা সরকারকে বিবাদের আখড়ায় পরিণত করে স্বাভাবিক প্রশাসন 
চালানো অসম্ভব করে দিয়েছে। অকার্ধকারী সরকারের কর্ণধার নেহরু প্যাটেল 
পযুদন্ত ও ক্ষিপ্ত। লীগ প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন এই আশায় গণপরিষদ সংবিধান 
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রচনার ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কারণ লীগ 
প্রতিনিধিদের সম্মতি বিনা সংবিধান সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অপরাপর মুসলিম সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ প্রদেশে প্রবর্তন করা যাবে না। ইংরেজ সরকার সেই সংবিধানকে স্বীকৃতি 
দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে তার সম্ভাবনা কম। লীগ হয় গণ-পরিষদে যোগ দিক, 
নচেৎ অন্তর্বর্তী সরকার ছাড়ুক-_কংগ্রেসের এই দাবির প্রতি লীগ কর্ণপাত করছে 
না। বডলাট এ বাপারে মনস্থির করতে অক্ষম | 
এদিকে কলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও বিহারের বীভত্স সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
এবং সংখ্যালঘুদের উপর অমানবীয় উতপীড়নের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে 
আসে নি। সাম্প্রদায়িক সন্তাব পুনঃস্থাপনের জন্য গান্ধী নোয়াখালি-ত্রিপুবার 
মাটিতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার সুদুশ্চর তপশ্যায় রত। ক্ষমতা হস্তান্তরের কেন্দ্র 
দিল্লীতে সাময়িক ভাবে যেতে পর্যন্ত তিনি রাজী নন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও 
থেকে থেকে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং 
কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখ। যাচ্ছে না। লীগ এবিষয়ে মনোযোগ দেবার 
বদলে পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথাই বলে চলেছে । স্থতরাং তখনকার 
সেই অচলাবস্থ। দূর করার চাবিকাঠি জিন্নার হাতে_-এ কোন অততযক্তি নয় । 
বিশেষ করে শ্রমিক দলের বাইরের এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ইংরেজের সমর্থন 
জিন্না পাচ্ছিলেন । পূর্ববতী অধ্যায়ে ভারত-ব্রহ্ম কমিটির আলোচনার এবং 
খলিকুজ্জম"!র বিবররণের যে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এর আভাস আছে । চাচিলের 
পার্লামেপ্টের বক্তৃতা থেকেও এর সমর্থন মেলে! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ঘে, পূর্ব 
থেকেই জিন্ন| চাঁচিলের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে আসছিলেন | এমন কি বিভক্ত 
পঞ্জাব ও বাংলার ভিত্ততে “বিকলাঙ্গ ও কীটদ্” পাকিস্তান যাতে অতঃপর জিনন। 
স্বীকার করে নেন তার জন্য মাউন্টব্যাটেন রোগে শয্যাশায়ী চাচিলের সঙ্গে (২২শে 
মে ১৯৪৭ খ্রীঃ) দেখা করে জিন্নার জন্য এক বিশেষ বাতা নিয়ে আসেন ।৫ পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর ভূমিকার উল্লেখ 
করা হয়েছে, ধারা কংগ্রেসী নেতাদের অপ্বীনে কাজ করা সুখকর মনে করতেন না। 
অন্তবর্তী সরকারে লীগকে আনা এবং কংগ্রেস ও লীগ ছুই দলের প্রতিনিধিদের 
যুযধান শিবিরে বিভক্ত করে অচলাবস্থা! স্ট্টি করার পিছনে & শ্রেণীর কর্মীদেরও 
হাত ছিল। এঁসব ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মনোভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্ন! প্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন ডিরেক্টর স্যার নরম্যান পি. এ স্মিথ কর্তৃক ১৯৪৭ 
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গরীষ্টাব্দের জান্ুয়ারা মামে বড়লাটকে পাঠানো তার প্রতিবেদনে ৷ প্রতিবেদনের 
নিয়নে!দ্বত অংশ রে যোগ্য ঃ 

“বিটিশের দষ্টিকোণ (থেকে )-এ খেলা এযাব্ সুচারুরূপেই খেলা হয়েছে 
"বগম ও লাগ উভয়কেই কেন্দ্রীয় সরকারে আনা হয়েছে ***এর দ্বারা ভারতের 
সমন্(কে সাম্প্রদায়কতার উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে খাডা করা সম্ভবপর হয়েছে-। শ্বাস 
নেবার এই ঘে সময় পাওয়। গেল তার পূর্ণ সদ্বাবহার করতে হবে** | গুরুতর 
মম্প্রদ।য়িক গোলযোগ যেন আমাদের বিচপিত করে সক্রিয় হতে প্ররোচিত না 
করে। কারণ (আমরা সক্রিয় হলে) [ব্রটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পুনঃপ্রবর্তন 
হবে |--১গুক্তর সাম্প্রদা।ঘ়ন্ গোপঘোগ বাস হলেও এক স্বভাবক প্রাঞ্রিয়া 
যার দ্বারা ভারতের সমস্ত। সমাধান স্বতই হয়ে যাবে ।”৬ 

ক্যা(খনেট মিশনের প্রস্তাবের উপর ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ভাযা সম্বন্ধে 
কংগ্রেস সরকার] ভ!বে তার প্রতিক্রিয়া বাক্ত করল ৬ই জানুয়ারার নিম্বোদ্বৃত 
প্রশ্তীবে £ 

“বিশেষতঃ আসাম এবং উঃপঃ সীমান্তের মত কোন 'কোন প্রদেশ এবং 
পাঞ্জাবের শিখরা ব্রিটিশ ক্যাবনেট মিশনের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনা এবং তার থেকেও বেশী করে ব্রিটিশ সরকাব কৃত তার ৬ই ডিসেম্বরের 
ভাযোর ফলে যে অস্থবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা অখিশ ভরত কংগ্রেম কমিটি 
উপল,কধ করে । সংশ্লিই জনসাধারণের ইচ্ছার বিকদ্ধে তাদের উপর এভাবে কোন 
কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা তাদের কোন কিছু করতে বাধা করার প্রচেষ্টার সঙ্গে 
কংগ্রেস নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। এই নাতি স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার 
কর্তৃকও স্বাকৃত। বিভিন্ন ভাষ্তের কারণে যে অস্থবিধার স্থাষ্ট হয়েছে তা দ্ররীকরণের 
জন্য অখিল ভারুত কংগ্রেম কমিটি (তাই )-"*গ্রদদেশ গোঠীগুলিতে যে পদ্ধতি 
অন্ুহ্ুত হবে সে ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ভাষ্যকে মেনে নেবার পরামর্শ দিতে 
সম্মত হচ্ছে। তবে একথা হম্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এর পরিণামে কোন 
প্রদেশকে কোন কিছু করতে বাধ্য করা হবে না: । কাউকে বাধ্য করার কোন 
প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখ। গেলে কোন প্রদেশ বা তার অংশবিশেষের বায় জন- 
সাধারণের ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকবে ।” 

এইভাবে কংগ্রেস বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেশসমূহের গোঠীভুক্তির প্রস্তাব 
মেনে নিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছুক প্রদেশ বা প্রদেশের অংশবিশেষের উপর 
ত৷ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ঘোষণা করে একই নিঃশ্বাসে প্রথমোক্ত স্বীক্তিকে 
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অন্বীকারও করল । এর ফলে যেমন লীগের সন্তর্টিবিধান হল না, তেমনি ভারত- 
বিভাজনের স্বীকৃতির বাজও বপিত হল ।? 

জিন্না ও লাগের উপর কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের প্রতক্রিত্না যা হবার তা-ই হল। 
৩১শে জানয়।রা করাচীতে অন্রিত লীগের ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে কংগ্রেসের 
ঘোষণাকে, “মসাধু কৌশল ও শব্দের কারচুপির বাড়া আর কিছু নয়” আখ্যা 
দিয়ে গণপরিষদকেই অবজ্ঞাভরে “রং” (হএ]0])) ও এর নির্বাচনকে “বেআইনী” 
আহত করা হল। কারণ লীগের মতে গণপরিষদদে কংগ্রেস ছাডা আর কোন 
দলের সদন্তা নেই । লীগ দ|বি জানাল, ব্রিটিশ সরকারকে ঘেষণ!| করতে হবে যে 
“কংগ্রেন**১৬ই মে তারিখের ঘোষণ।কে মেনে নেয় নি” এবং এই কারণে 
গণপরিষদকে বাতিল করা হোক | ওয়াকিং কমিটির এ প্রস্তাবে আরও বলা হল যে, 
এ শবস্থায় ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তবকে প্রত্যাখ্যান করার 
সিদ্ধান্তকে পুনবিচার করার জন্য লাগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করার সার্থকতা 
নেই | ওয়[কিং কমিটি একথাও ঘোষণ| করল যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পন] 
নিশ্চিত ও চুড়ান্ত ভাবে বার্থ হয়েছে । 

লীগ ওয়/বিং কমিটির মভার কয়েক দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৪শে জান্বয়ারা অপর 
একটি গুকত্তপূর্ণ ঘটন| ঘটল য। লীগের প্রভাব-বহিভূতি পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের 
পরস্থিতিতে গুণগত পরিবঙন হ্ট্টি করল। খলিকুজ্জমার জবানবন্দী অনুসারে 
ঘটনাটি হপ, “.*"মলিক খিজির হায়াৎ খার দিল্লী প্রবাসকালে ছোটলাটের আদেশ- 
ক্রমে স্বরাষ্ট্র সচিব কর্তৃক মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে 
জনসাধারণকে উত্তেজিত করার রসদ সরবরাহ করা হল। অতঃপর এক জোরালো 
আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এবং প্রধানমন্ত্রী দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ।”৮ ২৬শে জানুয়ারী 
জিন্ন৷ এক বিবৃতিতে পাঞ্জাব সরকারের এ কার্ধের নিন্দা! করার সঙ্গে সঙ্গে ব়্লাটকে 
এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অন্রুরেধ জানালেন । নচেৎ এর পরিণাম গুরুতর হতে 
পারে বলে তাকে সতর্কও করে দিলেন । 

পাকিস্তানেরে “পা” অর্থাৎ মুমলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ পাঞ্জাবের উপর বহুদিন 
যাবৎ জিন্নার দৃষ্টি থাকলেও, এমন কি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাবধের নির্বাচনে লীগের হাওয়া বয়ে 
যাওয়া সত্বেও এ প্রদেশে লীগ মন্ত্রীমগুল গঠিত হয় নি। মুনলিম আসনে ইউনিয়নিস্ট 
পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না গেলেও এঁ দলের নীতি অগ্সারে মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের 
প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিদভা গঠিত হয়েছিল খিজির হায়াৎ খার নেতৃত্বে । 
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পাঞ্াবের লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য জিন্না এবং লীগের তীব্র ইচ্ছা সত্বেও তা সম্ভব 
হচ্ছিল না। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে”্র প্রস্তাবের আড়ালে পাঞ্জাবের লীগ এই 
উদ্দেশ্ত সাধনে ব্রতী হয়েছিল এবং জিন্নার উদ্যোগে গঠিত ও তার ব্যক্তিগত নেতৃত্বে 
চালিত লীগের আধা সামরিক সংগঠন ন্যাশন।ল গার্ড প্রায় যুদ্ধের উদ্দেশ্টেই প্রস্তত 
হচ্ছিল।৯ ন্যাশনাল গার্ডকে পাঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্স হিটলার ও মুসোলিনীর 
এজ্]তায় বাহিনীর (কালো-কুর্তা ও ঝটিকা-বাহিনী ) সমগোত্রীয় মনে করতেন। 
এই ন্যাশনাল গার্ভদের কারধকলাপ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন পাঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটনাট গ্র্যান্সি 
ও বডল।ট ওয়াভেল ১৯৪৭ খ্ীষ্টাব্ের ১২ই জুন মন্তব্য করেন যে এর জন্য আমাদের 
জিন্নার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ 
পরিহার কর] যায়।” যাই হোক, লাহোরের ন্যাশনাল গার্ডের সদর কেন্দ্রে এক 
হাজারেরও বেশী লৌহ-শিরগ্মাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তীদের 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । 

খলিকৃজ্জমর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে যার ইঙ্গিত আছে--হ্যাশনীল গার্ড প্রতিষ্ঠানকে 
বেআইনী ঘোষণা করা এবং ত|র প্রধান কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের ফলে লীগ পব্যক্তি- 
স্বাধীনতা”্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করল এবং নারী-পুরুষ 
নিবিশেষে লীগ স্বেচ্ছাসেবকেরা সর্বত্র আইন অমান্য শুরু করলেন। খিজির অবশ্য 
শান্তি ক্রয়ের আশায় দ্বিতীয় দিনেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । কিন্তু 
যে আন্দোলন আসলে তার মন্ত্রীমগ্ুলের পরিবর্তে পাঞ্জাবে লীগ শাসন কায়েমের 
উদ্দেশ্যে সংগঠিত, তা এতে থামবে কেন ? আন্দোলনকারীরা! তাই অতঃপর প্রকাশ্যেই 
খিজিরের পদত্যাগ দাবি করে দিকে দিকে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। ক্ষমতার জন্য 
বহুদিন যবনিকার অন্তরালে অপেক্ষমাণ সৌকৎ হায়াৎ খাঁ আইন অমান্তের 
জন্য দেড় কোটি মুসলমানকে পথে নামাবার হুমকি দিলেন। সগ্য কংগ্রেস ত্যাগ 
করে লীগে যোগদানকারী “সমাজবাদী” জমিদার নেতা ও সংবাদপত্রের মালিক 
মিঞা ইফতিকারউদ্দীন লীগের তরফ থেকে কংগ্রেণী ধরনের আইন অমান্য 
আন্দোলন চালাতে লাগলেন । মামদৌতের নবাব, ফিরোজ খা নূন, মিঞা মমতাজ, 
দৌলতানা প্রদুখ লাগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হওয়া সত্বেও আন্দোলন পাঞ্ধাবের প্রায় সব 
শহরে ছড়িয়ে পড়ল। লীগের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেও 
একই নিঃশ্বাসে খলিকুজ্জম স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, “বহু স্থলে হয়ত 
মুস্লযানেরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিল এবং দাক্গা-হাঙ্গাম। শুরু করেন***” ইত্যাদি । 
পাঞ্জাব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমতকে মুসলমান বনাম 
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অমুসলমান__এইভাবে ছুই পৃথক শিবিরে বিভক্ত করার ব্যাপারে এ আন্দোসন প্রবল 
সহায়ক হয়েছিল এবং শেষ অবধি দোসর! মার্চ খিজিরের পদত্যাগের পর পাঞ্জাব ও 
সীমান্ত প্রদেশে প্রায় গৃহযুদ্ধের স্থিতি স্থষ্টি হয়েছিল । 

৩১শে জানুয়ারী লীগ ওয়াকিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের 
প্রস্তাব চুঙান্ত ভাবে নশ্যাৎ করার পরের দিন জওহরলাল বডলাটের সঙ্ষে দেখা করে 
সঙ্গত ভাবেই লীগ সদন্তদের অন্তর্বতী সরকার থেকে বরখাস্ত করার দাবি জানালেন 
এবং বললেন, নচেখ কংগ্রেস প্রতিনিধিরাই সরকার থেকে পদতাগ করবেন । ৬ই 
ফেব্রুয়ারা কংগ্রেস আলুষ্ঠানিক ভাবে এই দাবি চিঠির মাধামে পেশ করল। তবে 
ইতিমধ্যে এটলী ওয়াতেলকে জানালেন যে পরবর্তী বডলাট মনোনীত হয়ে গেছেন 
এবং তাই তিনি যেন অনতিবিলিগ্থে পদত্যাগ করেন । অবশ্য বিগত ডিসেম্বরে লগ্নে 
থাকাকালানই তাকে অ।ভাস দেওয়া হয়েছিল যে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলের সিদ্ধান্ত অনুনারে 
ভারত সম্পকিত নীতির যথাযথ রূপায়ন করতে পারছেন না বলে ব্রিটিশ সরকার তার 
স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য উপযুক্ত বাক্তি খুঁজছেন | 

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি দষ্টে ব্রিটিশ মন্ত্রীযগ্ুলের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্তের 
নিগ্োদ্ধত অংশ উল্লেখযোগ্য £ “ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়! যায় 
না।-**( সম্ভবতঃ) মিস্টার জিন্নার উদ্দেশ্য হল এরকম স্থিতি স্্টি করা। 
'*পাঞ্জাবে তাদের (মুসলিম লীগের ) কার্যকলাপের কী পরিণাম হবে তা বলা 
কঠিন ।*-* এর ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিভেদ হৃট্টি হবে কিনা, শেষ 
অবধি তার উপরই লাগ গুরুতর অন্থুবিধা হৃষ্ট্ি করতে পারবে কিনা তা নির্ভর 
করছে ।”১০ অসামরিক প্রশ।সন ভারতবর্ষের বু এলাকাতেই অকার্ধকরী প্রতিপন্ন 
হয়েছল। সরকারী কর্মচারী এবং পুলিসের বিরুদ্ধে দাঙ্গার সময়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের 
প্রতি পক্ষপাতের বহু অভিযোগ ছিল। যেকোন আধুনিক সরকারের শেষ ভরস! 
--মামরিক বাহিনীতেও যদি বিভেদ ও বিপর্যয় শুরু হয়, তাহলে প্রশাসন চালানে। 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । এটলী মন্ত্রীমগ্ডলের দুশ্চিন্তার সম্যক কারণ ছিল । 

লীগের গণপরিষদ্দে যোগ না দেবার সিদ্ধান্তের জন্য যে অচলাবস্থার হষ্টি হয়েছিল 
তার পরিপ্রেক্ষিতে তেসরা ফেব্রুয়ারী ওয়াভেল ধাপে ধাপে কর্তৃত্ব প্রত্যাহারের এক 
প্রস্তাব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে পাঠালেন । যেহেতু দেশে স্বাভাবিক প্রশাসন চালানো 
অসম্ভব হয়ে পড়েছিলস তাই এই পরিকল্পনা এবং এর পূর্ণাহৃতি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে 
যখন ইংরেজ সৈন্য ভারত ছেড়ে চলে যাবে তখন । তবে দেশে যাতে আতঙ্ক ও 
বিশৃঙ্খলা হি না হয় তার জন্য ইংরেজ সৈন্ের ভারত ত্যাগ গ্রকাশ্তে ঘোষণ। করা 
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হবে না। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের নেতারা এটা জানবেন, যাতে অন্ততঃ অতঃপর 
তাঁর! দায়িত্বশীল হয়ে ভবিষ্যৎ প্রশাসন পরিচালনার জন্য পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেন। সাঁআ।জোর স্বার্থে ওয়াভেল তখনও পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী এবং 
গ্রশাসনের শেষ শরণ ভারতীয় সৈন্বাহিনার বিভাজনও তিনি চান না। তবে 
এক ভাবেই তা যদি অপরিহ!ধ হয়ে ওঠে তবে হুপরিকলিত ভাবে এবং যথেপযুক্ 
সময় নিয়ে তা করা ওর গ্রশ্তাবের অন্যতম অঙ্গ । আকম্মিক ক্ষমতা হস্তান্তরে 
যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খণ। হষ্টি হণর আশঙ্কা, ত। পরিহার করার জন্য উর এই দন্ণয় 
দফায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব | 

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভ। নাকি ১৭ই ঘেক্রুয়র] পর্ধন্ত এ পরিকল্পনা পায় নি। ইতিমধ্যে 
এটলা সরকার একট। নিদিষ্ট তারিখের মধ্যে ভারত থেকে চলে আসার সিদান্ত 
ঘোষণা কর।|পর এক পরিকল্পন। রচন। করে ফেলেছে য| প্রধানমন্ত্রী ২০শে ফেব্রুয়।রী 
ঘে।ষণা ক্রধেন। শুধু ওয়াভেল নন, যে ছুটি প্রদেশে বিশঙ্খল। স্থট্টি হবার সর্বাধিক 
আশঙ্কা-_সেই বঙ্গ ও পাঞ্জাবের ছোটলাটরাও যথাক্রমে ১৪ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারা 
ভারত ছেডে চলে আসার সময়-সীম। প্রকাশ্তে থে।ষণ।র বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছিলেন | 
তাদের মতে এতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক আরও খ।|রাপ হবে এবং বিবদমান প্রধ।ন 
রাজনৈতিক দল ছুটির একমত হবার সম্ভাবনা তিরে।হত হবে। ১৭ই ফেক্রুয়ারা 
ওয়ভেল ভারতসচিবকে জোর দিয়ে অগুরোধ করলেন যে প্রস্তাবিত ঘোষণায় যেন 
ভারত ছাডার সময়-সীমা বেঁধে না দেওয়। হয়। এটলা কিন্ত সে অশ্ুরে।ধে কর্ণপাত 
করলেন ন|। 

২০শে ফেব্রুয়রী এটলা তর নূতন ঘোষণা প্রচার করলেন । তাতে বলা হল 
যে, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্রীন ভ।রতীয়দের হতে 
ক্ষমতা হস্তান্থর নরে চলে আসতে চায় । তবে এ সময়ের মধ্যে “পরিপূর্ণ ভাবে 
প্রতিনিধিত্বমূশক গণপরবিষদের দ্বারা” সংবিধান রচিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মত 
পরিস্থিতি দেখ। না দিলে “মহামান্য সমাটের সরকারকে চিন্তা করতে হবে যে নিদিষ্ট 
দিনে ব্রিটিশ-ভারতের ক্ষমতা! কার হাতে হস্তান্তর কর! হবে-ব্রিটিশ-ভারতের 
সমগ্র অংশের কোন রকমের কেন্জ্রীয় সরকারের হাতে অথবা কোন কোন এলাকায় 
বর্তমান প্রাদোশিক সরকারগুলির হাতে কিংবা অপর কোন ভাবে য| সবাধিক যুক্তি- 
যুক্ত এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকারাী পরিগণিত হয় ।”১» 
এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করা হল যে নৃতন বড়লাট হিসাবে লর্ড লুই মাউণ্ট- 
ব্যাটেন মার্চের মধ্যেই কর্মভার গ্রহণ করবেন । 


৬২ 


এটলীর পূর্বোক্ত ঘোষণায় সরাসরি পাকিস্তান মেনে না নিলেও ব্রিটিশ 
সরকারের তরফ থেকে বিগত ১৬ই মে তারিখের পর প্রথমবার প্রকাশ্তে সংশয় 
প্রকাশিত হয়েছিল যে একটিমাত্র কেন্দ্রয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্থর সম্ভব নাও 
হতে পারে । প্রয়োজনে প্র।দোশক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতে পারে, 
একথাও বল। হয়েছিল। ২১শে বডলট নেহক 13 লিয়াকতের সঙ্গে ভবিষ্বাং 
কর্মপন্থ। সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । বডলাটের মতে নেহক আসন্ন দায়হ সদন্ধে 
সচেতন |ছলেন। তবে কংগ্রেধশীগ বেঝাপডা না হলে পাঞ্কাৰ ও বদের 
বিভাজনের সম্ভাবনার কথাও বশলেন | লিয়াক্খ নিজে শোন অভিমত দিলেন 
না। ব্ডলট জিন্নাকে আলো।চন।র জন্ত দিল্লঃতে আনার জন্য অন্তরোধ জানালেও, 
অন্থস্থত।র জন্য তিনি মার্চের শধ্যভাগের পূর্বে আসতে অপারগ জানা গেল। তবে 
১৪শে জিন। বেশ্বাই থেকে এটলার থেবণা সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন £ “মুসলিম লীগ 
তার পাকিস্তান দার তিলমাত্র ছ।ডবে না। ১০ কোটি মুসলমানদের মুক্তির এ 
একমাত্র পথ ।”৯২ অতঃপর ল।গের সামনে মুখ প্র হল, বঙ্গ ও সিন্ধু (সেখানে 
নৃতন নির্ধাচনের ফলে ই(তিমধ্যে শ।ক্তশালা লাগ মন্ত্রীমগ্ডুল গঠিত হয়েছে ) ছাড। 
প্রস্তাবিত পাকিস্তান এপাকার বাকা ্রদেশগ্ু।লর শসন্ভার কি করে হস্তগত কর! 
যায়। আস|মের অবনস্থ। অনিশ্চিত। পাঞ্জাব ও সামাশ প্রদেশে নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে ক্ষমত! পাবার উপায় নেই। করণ এ দুই প্রদেশের বিধানসভাতেই লীগের 
সংখ্যাগরি্ত| নেই । স্ভর।ং নিয়মতন্্রবহিভূতি পন্থায় প্রাণপণ চেষ্টা কর! ছাদ? 
গত্যন্থর নেই । 

“ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে লাহোর অমূুতসর সহ ছটি শহরে প্রবলতর হিংসা ত্বক 
কার্ষকলাপের মাধমে পাঞ্জাবে বিস্ফট তাব্রতর হল। লীগের তক্রণ সমর্থকদল 
“আদ্রালত ও সাধারণ নাগরিকদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করে সেখানে ব্রিটিশ পতাকার 
বদলে ঘুসলিম লীগের পতাক। উত্তোলন করা শুরু করলেন ।, কয়েকজন পুলিস, 
এবং বহু অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ও আহত হবার ঘটনার পর খিজিরের মনোবল 
ভেঙে পডল এবং তিনি যাবতায় বন্দীদের মুক্তি দিয়ে একমাসক্াল ব্যাপী সভা- 
সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার করে এবং এক সর্বদলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভ। 
গঠনের আশ! নিয়ে-__ছোটল।ট জেনকিন্সের মতে যা “একামুই অসম্তব'-_মুসলিম 
লাগের সঙ্ষে একট! “বোঝাপডা”র সিদ্ধান্ত করলেন। লাগ উত্তর পশ্চম সীমান্ত 
প্রদেশেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছিল, “উচ্ছঙ্খন জনতা” কংগ্রেসী প্রধানমন্তর 
ডাঃ খা সাহেবের পেশোয়ারের বাড়ি ঘেরাও করে তার সবগুলি জানালা ভেঙে, 

২৬৩, 


চুরমার করল এবং পুলিস নিক্িয় ভাবে দাড়িয়ে থেকে “গুলি চালাবার আদেশ 
উপেক্ষা করল? ।”১৩ 

ফেব্রুরারীর শেষে লিয়াকৎ, অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন । মৌপানার মতে 
বাজেটের মূল নীতি সম্বন্ধে লিয়াকৎ পূর্বাহ্ছে কংগ্রেশী সদস্যদের সম্মতি নিয়েছিলেন । 
বাজেট (গান্ধার আগ্রহে ) লবণ-কর রদ করার সিদ্ধান্ত ও তার জন্য যে ঘাটতি তা 
দুর করার জন্য ব্বসা-বা।'ণুজের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয় । 
অধিঝ।ংশ ব্যবসায়ী হি? ও কংগ্রেম মমর্থক। তাই তাদের উপর এই অতিরিক্ত 
করধার্কে তখনকার অ'বশ্বাসের পরিবেশে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের 
পরিপন্থীই নয়, হিন্দু বা কংগ্রেপবিরোধীও মনে কর! হয়। 

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, দোসরা মার্চ ।খ।জর হায়।ৎ থা পদতাগ করলেন এবং 
এইভাবে লীগের হিংসাত্মক প্রতক্ষ সংগ্রামের জয় হল। পাঞ্জাবের জনমত 
সংম্প্র্দায়িক ভিন্ততে বিভক্ত হবার উপক্রম হলেও লীগ কিন্তু তখনই পাঞ্চাবে 
মন্ত্রীমগুল গঠন করতে পারল না। লীগ নেতা মামদোতের নবাব তার ৮* জন 
বিধানসভার সস্তের অতিরিক্ত মাত্র ৩ জন দলত্যাগীর সমর্থন সংগ্রহে সমর্থ হলেন | 
কিন্ত তাতে সংখ্যাগরি্তা হয় না। লীগের স.স্প্রদায়ক ভূমিকায় হিন্দু ও শিখ 
সদণ্তরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয়। সুতরাং এ প্রদেশে *৩ ধারা বা 
ছোটপাটের শ।সন কায়েম হল । 

“পাকিস্তান বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অনুসলমানদের সুনির্দিষ্ট 
প্রতশ্রত ন! দেওয়া পধন্ত অবিভক্ত পাঞ্জবে লীগের পক্ষে সরকারের কর্ণধার হওয়া 
সম্ভব ছল না। নাজিমুদ্দীনকে পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে লীগের একটা বোঝাপড়া 
করিয়ে দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সমস্যার মূল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি এক 
আবিশ্বান্ত স্বকারোক্তি করেন £ পাকিস্তান বলতে কি বোঝায় তা (তিনি) জানেন 
না”, প্রত্যুত “মুসলিম লীগের কেউ-ই তা জানে না এবং এইজন্য লীগের পক্ষে সংখ্যা- 
লঘুদের সঙ্গে কোন দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা চালানো কঠিন।”.-.পাঞ্তাবকে অবিভক্ত 
রাখার অনুকুল কোন ফমুলা যে জিন্না প্রকাশ্তে ঘোষণা করতে পারেন নি তার থেকেই 
তিনি কোন্‌ বিষয়কে প্রাথমিকতা দিতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যায়। এজাতীয় 
কোন মূলা পাঞ্জাবের অমুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হতে হলে অসপ্প্রদায়িক হওয়ার 
দরকার ছিল এবং সেই কারণে কেন্দ্রে জিন্নার ভূমিকাকে ব্যাহত করত । কেন্দ্রে 
জিন্নার ভূমিকা তখন অন্ততঃ সাময়িক ভাবে হলেও ম্পষ্টতঃ সাম্প্রদীয়িক-ভঙ্গিযুক্ত 
স্থতরাং পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলার অভিমুখে যেতে দেওয়া হল ।”১৪ 
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পাঞ্জাবের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকল । “জেনকিন্স ৭ই মার্চ ওয়াভেলকে 
লিখলেন, গতকাল অমৃতপর নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা গেছে। সন্ধ্যানাগাদ শহর 
একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ।--"মনে হয় শহরের অধিকাংশ অধিবাসী অস্ত্- 
শঙ্্ সংগ্রহ করে ফেলেছে**.বহু অস্টালিকা আগুনে পুড়েছে । শহর থেকে... 
পলায়নরত অসংখ্য নর-নারী বিশৃঙ্খলাকে আরও বিকট করে তুলেছে এবং... 
রাওলপি্ডি থেকে**'লুট-*-ও প্রচণ্ড দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে ২৫ জন মৃত 
ও সম্ভবতঃ ১০০ জন আহত । শিয়ালকোট ও জলন্ধরও দাঙ্গাকবলিত। এসব 
ঘটনা সর্বদাই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে যায়__ প্রবল উন্মাদনা, যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক 
এবং অভিযোগ ও পাণ্টা অভিযে।গ |,৮”১৫ “আশেপাশের বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে 
হাজার হাজার উদ্ধস্ত রাওলপিগ্ডিতে সমবেত হওরা শুরু করলেন । “অমুসলমান- 
দের উপর আক্রমণ অতান্ত বর্বরতা সহকারে সংগঠিত করা হয়েছে । _জেনকিন্দ 
১৭ই মার্চ এই মর্মে তারবাত্তা প!ঠালেন। 'রাওল'পণ্ডির ডেপুটি কমিশনারের 
বিশ্বাস, একমাত্র তার জেলাতেই হতাহতের সংখ্যা ৫০০০ হবে ।” এদিন ছোটলাট 
আরও লিখলেন যে, পাঞ্জাবের দুরব্তী অঞ্চলসমূহ থেকে ক্রমশঃ যে খবর আসছে তার 
থেকে একটা সংগঠন ও ষড্যস্ত্রের আভাম ফুটে উঠেছে। “*"রাওলপিণ্ডির বিভিন্ন 
অংশে যেন একযোগে বিস্ফোরণ ঘটেছে'**এবং সেসব যেন সুপরিকল্পিত ও নিখুত 
ভাবে কার্ধকরী করা। প্রভাবিত জেলাসমৃহের সব দুঘলমানই মনে হয় এইসব 
ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত অথবা তার প্রতি সহাশ্ভূতিশীল। সপ্তম ডিভিঘনের সেনাধ্যক্ষ 
আমাকে বলেছেন***কোন কোন ক্ষেত্রে অমুসলমানদের প্রতি আক্রমণ সামরিক 
বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিপার- পেনসনপ্রাপ্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে... । 
যেসব স্থানায় সন্ত্ান্ত মুসলমানদের সঙ্গে আমি কথা বলার স্থযোগ পেয়েছি...তাদের 
মুখমণ্ডল চাপা ক্রোধে ুষ্ণবর্ণ-*.অমুসলমানর সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে 
পুলসদের প্রতি তাব্রভাবে বিরূপ" ।৮১৬ 
পেনড়েল মুনের মতে মুসলমান জনসাধারণ তখন, *--"হঠাৎ যেন কোন পুরধ- 
নির্ধারিত ইঙ্গিত পেয়ে নিজেদের যথার্থ স্ববূপে বাইরে বেরিয়ে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে 
ও কেথাও কোথাও লৌহ শিরক্সণ মাথায় দিয়ে এমন ব্যাপক তাবে হত্যা লুণ্ঠন ও 
অগ্রিসংযোগে প্রবৃত্ত হল ঘ।র ব্যাপকতার তুলনা পাঞ্জাবের বিগত একশত বৎসরের 
ইতিহাসে বিরল ।৮১৭ 
উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বঙ্গ ও বিহারের চিতা তখনও বহ্ছিমান ৷ 
গান্ধী এবারে ( €ই মার্চ, ১৪৪৭ ) মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার আর শাস্তি 
২৬৫ 


প্রতিষ্ঠার “করেক্ষে ইয়া মরেঙ্গে” মিশন নিয়ে নোয়াখালি থেকে বিহারে । গান্ধীর 
একদল সহকর্মী নোয়াখালিতে তার ব্রত চালিয়ে যাচ্ছেন। সীমান্ত গান্ধীসহ অপর 
একদল সহকর্মী বিহারে সাধনায় রত। 

কিন্তু সামান্ত গান্ধীর নিজের ঘরে ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে । “স্থানীয় 
শাগ” পরিচয়ের অন্তরালে লীগেরই ক্ষন তালিগ্ম, এক গোষ্টা আইনসঙ্গত কংগ্রেসা 
মন্ত্রীমগুলকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। 
প্রদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনুমশমানদের উপর ব্যাপক নিগীডন ও দাঙ্গাহাঙ্গামা 
শুরু হয়ে গেছে । ক।জ চাল।নে। গোছের অইন-শুঙ্খশা প্রতিষ্ঠার জন্য েনাবাহিন।কে 
তলব করতে হচ্ছে। তবুও পেশোয়ারের পূর্ব ও দাক্ষণ!ঞ্চলে অমুমলমানদের হতা 
লুঠপাট ও তাদের সম্পত্তিতে অগ্রিংযোগ বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। হাজারা 
জেলাতে বলপুর্বক ধর্মান্তঃকরণ এবং মন্দির ও গুরুবারা ভম্মসাৎ্খ করার ঘটন।র 
বিবরণ পাওয়া গেছে । ছেটলাট ক্যারো লাগের আন্দোলনকে প্রোৎ্সাহিত করেছেন 
বলে তাকে অবিলম্বে পদচাত করার জন্য ১৯শে মা নেহক বডলাটকে লিখলেন | 

ভারতবর্ষে তখন যে রক্তগঙ্গা বইছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই মা ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে ভারত সম্পকিত বিতর্কে চাচিলেপ্র বক্তৃতা জিন্নার পক্ষে দুই দক থেকে 
উতসাহবর্ধক বলা চলে । প্রথম তঃ জণহরলালের নেতৃত্বে “বর্ণ হিশ্তু”দের সরকার 
গড়তে দেওয়া তার মতে এক “মৌলিক শ্রান্তি” হয়েছে, কারণ তা এক “সম্পূর্ণ 
সর্বনাশে” পৰিণত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ অতঃপর ভারত-বিভাজন যখন অপরিহ।ধ 
হয়ে পড়েছে তখন ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪২ শ্রীটাের ক্রিপস প্রস্তাব অন্ুমর্ণ করা 
উচত ছিল । খলিকুজ্জম্শার মতে এই প্রস্তাব দ্বারা চাচিল “মুনপমানদের অধিকতর 
এল।কা দেবার জন্য প্রদেশনমূহের বিভাজন এডাবার চেষ্টা করে।ছলেন |”১৮ 

৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়াকিং কাটি এটনসীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় 
ত্রিটিশের ভারত ছাডার নিদিষ্ট সময়-সীম| নির্ধারণ কবে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ 
করার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন গুরুতর দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তাত জানাল । সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়াকিং কমিটি এই সিদ্ধান্তও ঘোষণা করল যে, লীগের অসহযোগিতার 
পরপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাব ও বঙ্গকে স্বতশ্থভ!বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সম্ভাবনা দেখা 
দিলে এ ছুই প্রদেশেরও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজন করতে হবে। কংগ্রেস 
এ€ সিদ্ধান্ত করে যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও ম্পই না হওয়া পযন্ত 
অন্তর্বর্তী সরকার থেকে লীগের পদত্যাগের জন্য আর চাপ দেওয়া হবে ন!। 
জওহরলাল বরং লিয়াকতের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকেও সাড়া 
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দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। 2ই জওহরলাল এক পত্রে ওয়াভেলকে ওয়াকিং 
কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন । 

অবশেষে কংগ্রেস সরকারী ভাবে প্রদেশ (এবং তাই স্বভাবতই ভারত ) 
বিভাজনে সম্মত হল । অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবি গ্রচ্ছন্বভাবে স্বীকৃত হল । উল্লমিত 
জিন্ন! ১২ই মার্ড বোষ্ের মুসলমান সাংবাদিকদের বললেন, “আমাদের আদর্শ, 
আমাদের লক্ষা, আমাদের মূল ও বুনিয়াদী সিদ্ধান্সমৃহ..কেবল হিন্দু-প্রতি্ঠানদের 
থেকে ভিন্নই নয়, তারা বরং পরম্পববিরোধা-- একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের 
কথাকে হেসে উডিয়ে দেওয়া হত। কিন্ত আমি আপনাদের একথ! বলতে চাই ষে 
অপর কোন সমাধানই নেই যা আমাদের জনসাধ(রণের পক্ষে গৌরব ও সম্মান- 
জনক.''ইনশ] আল্লা আমরা পাকিস্তান পাব |”১৯ 

ভারত ত্যাগের পূর্বাদন ওয়াভেল শেষবারের মত তার শামন পর্ষদের 
সদশ্যদের সভায় সভাপতিত্ব কর।র শেষে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ গ্রসঙ্গে বললেন, “এক 
অতীব ছুকহ সময়ে ও সন্দিকালে আমি বডলাট হয়েছিলাম। যথাসাধা আন 
আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি । তবে এমন একট। পরিস্থিতির হ্ট্রি হল যার 
জন্য আমি পদত্যাগে বাধ্য হলাম | এই প্রশ্নে পদত্যাগ করে আমি ঠিক করেছি 
কিনা ত। ভবিষৎ ইতিহসই বিচার করবে। তবে আপনাদের কাছে আমার 
আবেদন এই যে আপন|রা তাড|হুডা করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।”২০ 


॥ ২৯ ॥ 


ওয়াতেলের উত্তরাধিকারী ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন কিন্তু 
তার পূর্বস্থরীর পরামর্শের বিপরীত তাডাহুড| করে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই নীতি গ্রহথ 
করেছিলেন । ব্রিটিশ সম্রাটের নিকটাত্মীয়, নৌবাহিনীর অতি উচ্চপদস্থ অফিসার, 
প্রথব বুদ্ধিমান এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন তর 
অনুরূপ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্সম্পন্ন জী লেডি এডইউনা সহ ২২শে মার্চ পদার্পণ করে 
২৪শে থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পিছনে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থনের 
শক্তি। এই সমর্থন এত প্রবল ছিল যে তীর কাজ করতে স্বিধা হবে বলে ব্রিটিশ 
সরকার মাউন্ট ব্যাটেনের দাবিতে পেথিক লরেন্সের বদলে লিস্টওয়েলকে নৃতন ভারত- 
সচিব নিযুক্ত করেন । প্রত্যুতঃ ভারতের শেষ বড়লাট হতে রাজী হবার পূর্বে তেসরঃ 
জানুয়ারী এটলীর কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই শর্ত রেখেছিলেন যে, অবিলম্বে ইংলগ্কে 
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ভত ছাড়ার সময়-মীম। ঘোষণা করতে হবে।১ এর ফলে অরাজকতা ও 
বিশঙ্খলার হষ্টি হবে-_এই আশঙ্কা পাঞ্চাব ও বাংলার ছোটলাটদের ছিল-_এ 
আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি । ওয়াভেলও এ ব্যাপারে দুই ছোটলাটের সঙ্গে 
সহমত ছিলেন বলে তী'স্ প্রায় অমধাদ্দাকব ভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয় । 

£শলী জনসম্পর্ক-আধিকারিকদের প্রচার এবং মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির মোহময় 
ব্যাক্তহে প্রভাবিত বিশেষত: জওহরলাল ও আরও কোন কোন কংগ্রেস নেতার 
তাদের সম্পর্কে দুর্বলতার জন্য মাউণ্টব্াটেনকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই 
সন্ধিক্ষণে প্রয় ভ্রাণকর্তা বলে চাপ্রত করার প্রয়াস করা হয়েছে । একথা সত্য যে 
বিভাজিত স্বাধান ভাবতবর্ষের নেই সহস্র সমস্তাজডিত জন্মলগ্রে মাউণ্টব্যাটেন 
স্বভাবতঃ অন্যান্য কুশীলব্দেব তুলনায় অসম্পুক্ত হওয়ায় ধীর মস্তিষ্কে শিশুবাষ্ট্রে 
প্রভূত সেবাও কৰেন। কিন্তু জগ্গত অভিজাত অহঙ্কারের সঙ্গে কপ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি 
ও ক্ষমতা হস্তাগ্তরের নাটকে তার কেন্দ্রীয় ভূমিকার কারণ এক প্রবল উন্নামিকতা 
তার চরিত্রেব অঙ্গীভূত হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে তার সরকারা জীবনীকারের 
মতে তার কাধপদ্ধতিতে “কিছুটা স্বীয় উদ্দেশ্টসাধন বৃত্তি এবং এমন কি ছলনাও 
পরিত্যাজ্য ছিশ ন।” এবং উদ্দেশ্ত ও উপায়ের প্রত ভ্রাক্ষেপহীন আরও অনেকের মত 
মাউণ্টব্যাটেন স্বযং জানতেন যে, “কখনও কখনও তার কার্কৌশল অনৈতিকতার 
সীমা স্পর্শ করলেও তিনি বিশ্বা করতেন যে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলের জন্য কিছুটা ছল- 
চাতুরার শবণ নেওয়া] যেতে পারে ।”২ এর ফলে ৪০ কোটি মানুষের দেশে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের মত এত গুকত্বপূর্ণ ব্যাপারকে তিনি প্রায় “গেলাম, দেখলাম, জয় 
করলাম”-এর মত মানসিকতা চালিত হয়ে দেশবিভাগকে অপরিহাঘ ও অশোভন 
ভাবে ত্বরাম্িত করেন যার ফলে হাজার হাজার নর-নারী-শিশুর মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা 
এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সহম্বিধ দুর্দশা ঘটেছিপ। ইতিহাসে ব্যক্তিরও কী গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা, বডলাট হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনের কার্ধকলাপ তার অপর এক নিদর্শন । 

অবশ্য সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে ভারত-বিভাজনের জন্য মন তৈরী 
করে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন বডলাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি, যদিও একজন 
বিখ্যাত ভারতীয় এদেশে পদার্পন করার পূর্বেই তার কাছে এর জন্য হুপারিশ 
করেন । ইনি হলেন লগ্ুনের ভারতীয় লীগের সম্পাদক এবং নেহরুর অত্যন্ত 
সিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত দৃূততুল্য কষ্ণ মেনন । ১৩ই মার্চ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে কষ মেনন বলেন যে, তদ্বানীস্তন পরিস্থিতির সমাধান হল উত্তর- 
পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে দুটি “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠা । কলকাতার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের 
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যে বদরের প্রয়োজন তার জন্ত যত ব্যয়ই হোক, চট্টগ্রামকে উন্নত করে পাকিস্তানের 
হাতে দেওয়া উচিত--এই অভিপ্রায় কৃষ্ণ মেনন ব্যক্ত কর্পেন। এর পরও তিনি 
একাধিকবার ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে জওহরলালের অভিমতের প্রবক্তা হিসাৰে 
বডলাট ও অন্ান্য উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন ।৩ 

১৮ই মার্চ ভারত রওনা হবার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী এটলী ভবিষ্যৎ বডলাটকে 
যে নির্দেশ দেন তাতে বল! হয় £ “মহামান্য সম্রাটের সরকারের স্থনিদিষ্ট লক্ষ্য হল, 
গণপরিষদের মাধ্যমে সম্ভব হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ব্রিটিশ-ভারত ও 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্াসমৃহ নিয়ে একটি মাত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন... । সকল 
পক্ষকে সম্মিলিত ভাবে এই উদ্দেশ্ঠ সাধনে ব্রতী হবার জন্য আপনার শক্তিতে যতটা 
কুলোয় আপনি তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন... | পহেলা! অক্টোবরের মধ্যে 
আপনার যদি মনে হয় যে এক-কেন্দ্িক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে কোন বোঝাপডায় 
উপনীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই"."তাহলে নিদিষ্ট দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
জন্য আপনার মতে কোন্‌ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্থদ্ধে মহামান্য সম্রাটের 
সরকারকে জানাবেন-*ক্ষমতা। হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যাতে যথাপভ্তব নিবিদ্ব হয় তার 
জন্য এতদাভিমুখে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার প্রতি ভারতীয় নেতাদের পরিপূর্ণ 
সহযোগিতা পাওয়া বাঞ্চনীয় 1৮8 

মাউণ্টব্যাটেনকে প্রদত্ত পূর্বোক্ত নির্দেশাবলী ভারতীয় রাজনীতির তদানীন্তন 
জটিল পরিস্থিতিতে একাধারে ক্রম-অপ্রচলিত ও পরম্পরবিরোধী হওয়া সত্বেও 
ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্ররস্তাবান্থসারে সর্বজনস্বীকৃত সমাধান খুঁজে 
বার করার জন্য দায়িত্ব নেবার দিন থেকেই নেহরু ও লিয়াকতের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন 
আলোচন! শুরু করলেন। এছাড়া আলোচনার উদ্দেশে দিল্লীতে আসার জন্য জিন্না 
ও গান্ধীকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন । 

দাক্গীপীড়িত বিহারে সন্তীব পুনঃগ্রতিষ্ঠার কাজে সাময়িক ক্ষান্তি দিয়ে গান্ধী 
৩১শে মার্চ থেকে তেসর] এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লীতে বডলাটের সঙ্গে আলোচনা করলেন। 
১লা এপ্রিল আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য এক 
দুঃসাহসিক প্রস্তাব দিলেন । বললেন যে, বড়লাট যেন তদানীন্তন অস্তর্বর্তী সরকারকে 
ভঙ্গ করে দিয়ে জিন্নাকেই নিজ মনোমত সাশ্তদের নিয়ে নৃতন দরকার গঠন করতে 
আমন্ত্রণ জানান | গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যতদিন সেই সরকার সকল ভারত- 
বাসীর মঙ্গল্জনক পন্থা অনুসরণ করবে ততদ্দিন কংগ্রেস যাতে জিপ্নার সরকারকে 
আস্তরিক সমর্থন জানায় তার ব্যবস্থা তিনি করবো । কোন্‌ পন্থা তাবৎ দেশবাসীর 
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পক্ষে হিতকর তার সালিশী হবেন স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন__একথাও গান্ধী বললেন । 
ভারত-বিভাজন পরিহার করার এ প্রস্তাব জিন গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ । কারণ 
এতে সর্বদ|ই উাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কপাপরবশ হয়েই থাকতে হত। বে ৫ই 
এপ্রন থেকে জিন্নর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের যে আলোচনা হয়, সে-সময়ে তিনি তার 
কাছে গাদ্ধার এ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন নি। এর সন্তাব্য কারণ এই যে, এ 
দনই নেহরুকে গান্ধীর প্রস্তাব জানাবার পর তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া 
বান্ত করে বলেন যে, দার্ঘদিন ক্ষমত।| হস্তান্তরের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত না থাকার 
জন্য গান্ধী এরকম অবাস্তব সমাধানের প্রস্তাব করেছেন । অবশ্ত ১১ই এপ্রিল 
গান্ধী এক পত্রে বডল।টকে জানান যে কংগ্রেস নেতারা তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছেন 1? 

৫ই এপ্রন থেকে শুক করে ১১ই এপ্রিল পর্ধন্ত জিন্নার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের 
একটানা আলোচন। চলে, যার শেষে বডলাটের ধারণ হয় যে “শ্রীযুক্ত জিন্না মানসিক 
রোগগ্রস্ত” | প্রথম দিনের আলোচনার শেষে মাউণ্টব্যাটেন তার সচিবের কাছে 
মন্তব্য করেন, “ওরে বাবা ! ভদ্রলোক হিমশীতন ছিলেন । সাক্ষাৎকারের অধিকাংশ 
সময় তার জমে যাওয়া অবস্থা দূর করতেই কাটে ।”৬ প্রথম দিনের আলোচনায় 
মাউণ্টব্যাটেন একটানা যুক্ত ভারতবর্মের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। “জিন্না 
“কোন বিকদ্ধ যুক্তি দেখান নি। তিনি এই ধারণা হি করার চেষ্টা করেন যে, কোন 
কথ! তিনি যেন শুনতেই পাচ্ছিলেন না|, তবে ধারণারও বাড়া এ» তার তাবৎ 
গ্রয়ান ও লক্ষ্য ছিল ন। শোনা__তিনি তীর মনস্থির কে নিয়েছিলেন । মাউণ্ট- 
বাটেনের এতদিনের বিশ্বাম_ মানুষ যুক্তিচালিত, তার প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞ। তার 
আচরণে ফুটে উঠেছিল । জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে মাউণ্টব্যাটেন কথনও 
চিন্তা করতে পারেন নি যে, “এজাতীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধের অভাববিশিষ্ট কোন 
ব্যক্তির পক্ষে তাঁর মত অত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া; সম্ভব 1৮৭ 

বড়লাটের কর্মচারাদের প্রধান জেনারেল ইসমের মতে তথন “শ্রীযুক্ত জিন্নার 
মানসিক গঠনের প্রভাবশালী উপাদান ছিল হিন্দুদের প্রতি তার অবজ্ঞ। ও দ্বণা 
প্রত্যুতঃ তিনি মনে করতেন যে, তাৰ হিন্দু মন্থয্েতর জীব যাদের সঙ্গে মুললমানদের 
পক্ষে একত্র বসবাস করা অসম্ভব ।”৮ প্রথম কয়েক সপ্তাহে মাউণ্টব্যাটেন এক জিন্না 
বাদে আর সবার সঙ্গে ভারতবর্ষের এক্য সম্বন্ধে কিছুটা নাটকোচিত সংলাপ বলে 
কাটালেন। তবে গান্ধী ছাড়া আর সকলেই ভিতরে ভিতরে বুঝে গিয়েছিলেন যে, 
ভারতীয় এঁক্যের আদর্শ পরাজিত হয়ে গেছে । ১১ই এপ্রিলে তার সহকর্মীদের 
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সঙ্গে আলোচনার সময়ে মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার করলেন যে জিম্নাকে তার ভূমিকা 
থেকে সরানো সম্ভবপর নয় এবং তার সম্মতি ব্যতিরেকে একমাত্র সেনাবাহিনীর 
অস্ত্বলেই ভারতবর্ষে এক্য জোর করে চাপানো সম্ভব**"। ইসমেকে ভারতবধের 

বিভাজনের একটি পরিকল্পনা রচন! কর।ব দা।য়ত্ব দেওয়া হল ।”৯ 
প্রথমোন্ত স্দীর্ঘ আলোচনা থেকে শুরু করে দোসর! জুনের ম।উণ্টব্যাটেন প্রস্তাব 
সরকারী ভাবে উপস্থাপিত না হওয়া পধন্ত নানা আলোচনা প্রসঙ্গে জননী বড়লাটকে 
জানান যে তার সঙ্গে বোঝাপডা না করলে মুসলমানরা কোন প্রস্তাব মানবেন না 
এবং তার দাবি হল ভারতব।সাদের মধ্যে মতৈক্য স্বাপন করার ব্যর্থ প্রয়াস না করে 
ব্রিটিশ সরকারকেই একটা রোয়েদাদ দিতে হবে । সেই রোয়েদাদে পাকিস্তানকে 
নীতিগত ভাবে মেনে নিতে হবে এবং পাকিস্তানের নিজম্ব সৈম্তবাহিনীও থাকবে । 
তারপর লাগ সংখ্যাসামোর ভিত্তিতে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থায় যোগদান করতে 
পারে। মাউণ্টব্যাটেন জানান যে জিন্নার সেই প্রস্ত।ব স্বাকার করে নিলেও নিছক 
সেনাবাহিনাকে এভাবে ভাগ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে । অথচ ব্রিটিশ ১৯৪৮ 
খীষ্টাব্দের জুনের পর কোনমতেই ভারতে থাকতে প্রস্তুত নয়। ব্রিটিশ সত্যসত্যই 
এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে দুপ্রতিজ্ঞ শুনে জিন্ন। বিম্মিত ও বিচলিত হন এবং 
আশ্বাসের হাসি হেসে বডলাটকে প্রশ্ন করেন যে, তাহলে তারা কি ভারতকে বিশৃঙ্খলা 
রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের কবলে ফেলে চলে যাবেন ? মাউণ্টব্যাটেন অতঃপর বলেন যে, 
জিন্নাকে হয় ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করতে হবে আর নচেৎ খণ্ডিত পাঞ্জাব 
ও বিভক্ত বঙ্গ সহ পাকিস্তান নিয়ে সন্ত থাকতে হবে। জিন্না বলেন যে, পাঞ্তাব ও 
বঙ্গ বিভাজনের দব কংগ্রেসের “ধাগ্লা”। এর উদ্দেশ্য হল “তীকে ভয় দেখিয়ে 
পাকিস্তানের দাবি থেকে নিরস্ত করা।” তর মতে পাকিস্তানে যথেষ্ট অনুসলমান 
সংখ্যালঘু থাকলে পাকিস্তান হিন্দুস্থ।নের সঙ্গে দরাদরি করার ব্যাপারে অধিকতর 
শক্তিশালী অবস্থায় থাকবে । বডলাটের কাছে তিনি মিনতি জানালেন যে “বঙ্গ ও 
পাঞ্জাবের এঁক্য যেন নষ্ট না করা হয়। কারণ ( এ দুই প্রদেশের ) সাধারণ জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান £ এক ইতিহাস, এক ধরনের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ; এবং যেখানে 
হিন্দুদের ভিতর কংগ্রেসের সদস্যের তুলনায় বাঙালী বা পাঞ্ভাবীর মানসিকতা 
প্রবলতর ।”১০বড়লাট জিন্নাকে জানিয়ে দিলেন যে ভারত বিভাগের পক্ষে তার তাবৎ 
যুক্তি পাঞ্জাব ওবঙ্গ বিভাজনের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং এ ছুই প্রদেশের অমুমলমানদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জিন্না তথন পথক পৃথক ভাবে 
প্রদেশগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরামর্শ দিলেন, যাতে অন্ততঃ কংগ্রেস কেন্দ্রে 
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ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয় । জবাবে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে পৃথক পৃথক ভাবে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে ক্ষমতা হস্তাস্তরের জন্য তাকে সাহায্য করতে 
আমন্ত্রণ জানান | বলা বাহুল্য জিন্নার পক্ষে মাউণ্টব্য/টেনের এই চালের জবাব দেওয়া 
সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের ছুই প্রধান প্রদ্দেশের বিভাজনের দায়িত্ব নিতে তিনি 
প্রস্তুত ছিলেন না । বড়লাটের সঙ্গে তার আলোচনার বিবরণ জানাবার জন্য তিনি 
লীগ ওয়াকিং কমিটির সভা তো আহ্বান করলেনই না, বড়লাটকে অনুরোধ 
জানালেন যে প্রদেশগুলির অভিমত যাচাই-এর পদ্ধতি যেন খোলসা করে ব্যক্ত করা 
না হয় ।১১ 

ইতিমধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও হানাহানির বিরতির কোন নিদর্শন নেই। 
এপ্রিলের মাঝামাঝি এক সরকারী পরিসংখ্যান অন্ুপারে পাঞ্জাবে বিগত এক মাসে 
৩৫০০ জনের মৃত্যু হয়, যার ছয় ভাগের এক ভাগ মুসলমান এবং বাকী হিন্দু ও শিখ । 
ছেটলাট জেনকিজ্সের অভিজ্ঞতা এই যে, পাঞ্জাবের লীগ নেতারা তাদের যুব 
কর্মীদের দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে নিন্দার কিছু দেখছেন না। তীর বক্তব্য 
_-পারলে তিনি স্বম্নং এবং পাঞ্জাবের ইংরেজ কর্মচারীরা এই মুহুর্তে সে প্রদেশ ছেডে 
চলে যেতে প্রস্তুত । কারণ “আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা এখন এমন মানুষদের 
মধ্যে বসবাস করছি ধারা নিজেদের ধ্বংস করতে কৃতনিশ্যয় |”৯২ উত্তর-পশ্চম 
সীমান্তে হিন্দুশিখ নিধন-যজ্ঞ বন্ধ করতে কংগ্রেস সরকার অক্ষম, উপরন্তু কাটা ঘায়ে 
নের ছিটার মত জিন্না ৭ই মে এক বিবুতি প্রসঙ্গে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খা 
সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তার অন্ুগামীদের প্রতি সর্বতোভাবে 
অত্যাচার করা হচ্ছে ।১৩ ডেরা ইসমাইল খা শহরের অর্ধেক ভম্মপাৎ । বোম্বাই 
ও বারানসীতে কারফিউ । কলকাতায় থেকে থেকে দাঙ্গা । ভারতের জনমত 
দ্রুত মুসলমান অমুসলমান-_ছুই যুযুধান শিবিরে বিভক্ত হচ্ছে। দেশ-বিভাজনের 
গুজব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও লুঠনের * ঘটনা বৃদ্ধি 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাপক বাস্তত্যাগও শুরু হয়ে গেছে। 

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেন ও লীগ নেতাদের এক 
যৌথ শাস্তি-আবেদন জারি করার অনুরোধ করলেন । উভ্ দলই এ প্রস্তাবে রাজী 
হলেও এবং আবেদনের বয়ান স্বীকৃত হলেও, কংগ্রেসের তরফ থেকে সে আবেদনে 
দলের সভাপতি কৃপালনী স্বাক্ষর করবেন শুনে লীগ সভাপতি জিন্না পিছিয়ে গেলেন । 
বললেন, কপালনীর মত একজন “অজ্ঞাত সাধারণ ব্যক্তির” সঙ্গে একযোগে তাঁকে 
স্বাক্ষর করতে ব্লা লীগের অনম্মান। তীর মর্ধাদ। রক্ষার জন্য গান্ধীর চেয়ে 
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নীচু দূরের কারও সই করা চলবে লা। কংগ্রেস প্রথমে এ দাবির বিরোধিতা 
করলেও শেষ অবধি নতি স্বীকার করল। জিন্না ইংরাজীতে সই করলেন এবং গান্ধী 
করলেন ইংরাজী ছাড়াও হিন্দি ও উদ-উভয় ভাষাতেই । ১৫ই এপ্রিল জারি 
করা এ যৌথ আবেদনে বল! হল : 

“কারা আক্রমণকারী আর কারা তার শিকার ছিল-_এ বিচারে না গিয়ে আমরা 
সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলার বিরোধী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য গভীর পরিতাপ বাক্ত 
করছি। এই সব ঘটন। ভারতের স্থন।মের উপর ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করছে এবং 
নির্দোষ ব্যক্তিদের আত্যন্তিক ছুঃখ-ছূর্দশার কারণ হয়েছে । 

“রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য হিংসার সহায়তা নেওয়াকে আমরা সর্বথা নিন্দা 
করি এবং দল-মত-নিবিশেষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের কাছে এই আবেদন 
জানাই যে তারা কেবল হিংসা ও বিশৃঙ্খলার যাবতীয় কার্যকলাপ থেকেই দূরে 
থাকবেন না, লেখায় এবং কথায়ও এজাতীয় পদক্ষেপের প্ররোচনাদানকারী 
শব্বাবলী পরিহার করবেন 1৮১৪ 

দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় এ যৌথ আবেদন মুদ্রিত করে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হলেও 
তার কোন স্থফল দেখা গেল না। পক্ষান্তরে লীগের মুখপত্র “ডন” এই 
প্রয়াসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে ব্যবহার করে তার ১৮ই এপ্রিলের সংখ্যায় মন্তব্য 
করল £ “ছুই জনগোষ্ঠি এবং ছুই জাতি নিজেদের বিশিষ্ট নেতাদেরই মাত্র শ্রদ্ধা 
করবে-_এ না হলে এজাতীয় এক আবেদনের কারণ কিসের জন্য দেখ! গেল ?” যাই 
হোক, ভারত-বিভাজনের জন্য জিন্নার মন তৈরী হয়ে গেলেও এই পর্যায়ে জিন্না এক 
অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানকে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় 
উপনীত হতে হবে। কারণ, “পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এলেও 
_-এবং তীর অনুমান ও বিশ্বাস এই যে এমনটা হবে-_কোন শক্তিশালী আক্রমণ- 
কারীর সম্মুখে এককভাবে দাড়াতে পারবে না।”৮১৫ কিন্ধ সম্ভবতঃ গণপরিষদে 
২৮শে এপ্রিল “ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি”র ঘে প্রথম প্রতিবেদন পেশ হয় এবং 
তার ফলে মীমিত ক্ষমতাধুক্ত এক কেন্দ্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘোগন্ছত্র স্থাপনের 
জিন্নার ক্ষীণ আশা চিরতরে লুপ্ত হয় ।১৬ 

অতঃপর উভয় পক্ষের পক্ষে গ্রহণীয় একট সমাধানস্যত্র খুজে বার করার জন্য 
জিন্ন। ও গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট ভবনে এক আকম্মিক সাক্ষাৎকার হুল। এই বার্থ 
আলোচনার 'বিবরণ দ্বান প্রসঙ্গে আযালান ক্যাম্পবেল জনসন লিখেছেন : “ঘটনাচক্রে 
সাক্ষাৎকার দুটির সময় অভিন্ন হয়ে গেল এবং মাউণ্টব্যাটেনের ভিতর গত তিন 
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বছরের মধ্যে এই প্রথম নেতৃদয়কে মিলিত হতে দেবার রাজনৈতিক দৃরদৃ্টি এবং 
সামাজিক সৌজন্যবোধ ছিল। কিন্তৃপরস্পরকে নমঙ্কারাদি জানাবার আনুষ্ঠানিকত। 
একবার সমাপ্ত হবার পর উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার মাউণ্টব্যাটেনের সব হিসাব- 
কিতাবে মিথ্যা প্রমাণিত করল । কারণ বেশ কিছুটা ব্যবধানে উপবিষ্ট গান্ধী ও 
জিন্ন! তাদের কণম্বরকে প্রয়োজনীয় উচ্চগ্রামে তুলতে অসমর্থ হলেন। এর ফলে 
তাদের দুজনকে দূর থেকে মুকীভিনয়ে নিরত দুই বুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীদের মত প্রতীয়মান 
হতে লাগল ।” প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতার পর মাউণ্টব্যাটেনের পীড়াপীড়িতে গান্ধী 
৬ই মে আবার জিন্নার সঙ্গে মিলিত হলেন। এবার মিলনস্থল জিন্নার আগ্রহে তার 
নিবাসে। প্যাটেলসহ গান্ধীর অন্তরঙ্গরা অনেকে এভাবে তাঁর জিন্নার বাসগৃহে গিয়ে 
মিলিত হবার বিরোধী ছিলেন। কিন্ত গান্ধী মান-মর্ধাদার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে 
জিন্নার বাড়িতে গিয়ে দিতীয়বার ব্যর্থ আলোচনা করলেন । আলোচনা-শেষে 
জিন! এক বিবৃতিতে জানালেন যে গান্ধী ভারত-ৰিভাজনের নীতিতে বিশ্বাস করেন 
না, অথচ তাঁর নিজের বিশ্বাস হল, “পাকিস্তান কেবল অপরিহার্ধই নয়, ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক সমস্তাবলীর একমেব বাস্তব সমাধান ।”১৮ এই আলোচনার পর জিন্না 
মাউণ্টব্যাটেনকে লিখলেন যে, “পাকিস্তানের প্রশ্ন আলাপ-আলোচনার বিষয় 
নয় ৮৯ ৯ 
ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে বঙ্গের মুসলিম লীগের একটি 
গুরুত্পূর্ণ পদক্ষেপের কথ! অতঃপর বলা প্রয়োজন | অন্তর্ব্তা সরকারে যোগেন্দ্রনাথ 
মগ্ডলকে বাংল। থেকে লীগের প্রতিনিধি করা এ প্রদেশের লীগের উভয় গোষ্ঠীর নেতা 
স্থরাবদদী ও নাজিনুদ্দীন কারও কাছেই প্রীতিপ্রদ হয় নি। স্থ্রাবদ্দী ও শরৎচন্্র 
বন্থর সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের পটভূমি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্ধ। পরবর্তীকালে 
এই প্রস্তাব নিয়ে আন্তরিকতাবে অগ্রসর হবার জন্য যদিও সুরাবদীর নাম এর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এর যথার্থ জনক কিন্তু বঙ্গীয় লীগের সম্পাদক ও স্থুরাবর্দী-গোষ্ঠীর 
অন্যতম নেতা আবুল হাসেম । হাসেম লীগের মধ্যে বিরলসংখ্যক প্রগতিশীল নেতাদের 
অন্যতম, কুশলী সংগঠক ও প্রভাবশালী বাগ্মী ছিলেন। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে 
কংগ্রেস নেতা শরৎচন্ত্র বস্থর সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে তার! সার্বভৌম 
বঙ্গের প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলেন। এর মুল কথা হল বঙ্কের বিভাজন নয়, 
/এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বিকাশ । ব্রিটিশ সরকারের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার 
পর স্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার বঙ্গ বিভাজনের দাবি এবং 
ক্রমশঃ হিন্দু মালিকানার সংবাদপত্র ও কংগ্রেসের একাংশ সহ অন্তান্ত দলের নেতাদের 
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কঠেও এর প্রতিধ্বনি ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের 
নামে পাকিস্তানের দাবির সমর্থন করছিল। চৌঠা এপ্রিলের এক প্রস্তাবে বঙ্গীয় 
কংগ্রেস ক্ষমতা! হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গের যেসব এলাকা ভারতীয় ইউনিয়নের 
সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তাদের সে অধিকার দেঁবার অর্থাৎ পাকিস্তানের পটভূমিকায় বঙ্গ 
বিভাজনের দাৰি জানায় । 

বঙ্গ বিভাজনের দাবি অতঃপর লীগের এক শ্রেণীর নেতাদের কাছে আকম্মিক 
আঘাতরপে প্রতীয়মান হয় । বঙ্গের একাংশ নিয়ে পাকিস্তান গড়ার ব্দলে তারা 
অখণ্ড বঙ্গের জন্য জনমত হৃষ্টি করা বাঞ্চনীয় মনে করেন। স্থরাবনদীও কলকাতা ও 
নোয়াখালির দাঙ্গার পর উপলদ্ধি করেছিলেন যে তীর নেতৃত্বের নিরাপত্তার জন্য 
হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাজনীতিই বাঞ্চনীয় । কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ৮ই মার্চের 
প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে ভারত-বিভাজন স্বীকার করে নেবার পর থেকে বঙ্গের কংগ্রেস 
নেতা শরৎচন্দ্র বস্থ গ্রকাশ্তেই বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করছিলেন । অপর এক 
কংগ্রেস নেতা কিরণশস্কর রায়ও এ ব্যাপারে তীর সঙ্গী হলেন। এর সঙ্গে স্থুরাবর্ীর 
প্রয়াস মিলিত হওয়ায় সার্বভৌম বঙ্গের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল । প্রথম দিকে 
নাজিমুদ্দীনও এর সমর্থক ছিলেন । সার্বভৌম বঙ্গে মুস্গমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া 
সত্বেও হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষমতার যথেচিত অংশ পাবেন-_এই প্রতিশ্রুতি স্থ্রাবদী 
ও আবুল হাসেম দিলেন ৷ শরৎ্চন্্র বস্থর সঙ্গে স্থরাব্দী ও আবুল হাসেমের 
কয়েক দফা আলোচনার পর তেসরা মে প্রাদেশিক লীগের ওয়।কিং কমিটি বাংলার 
ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে হিন্দু নেতাদের সক্ষে আলোচনার জন্য ৬ জন সদস্তের একটি 
উপসমিতি গঠন করল । 

কিন্তু প্রাদেশিক লীগের আক্রাম খা! গোষ্ঠী স্থাবর্দী ও হাসেম প্রচারিত বাঙালী 
জাতীয়তাবাদের বদলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিল এবং তাই পাকিস্তানের 
কাঠামোর বাইরে বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল 
না। তারাও বঙ্গ বিভাজনের বিরোধী, তবে অবিভক্ত বঙ্গকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত 
করার জন্য । শরৎচন্দ্র বন্থ ও স্থাবর এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে গান্ধীর সঙ্গে 
আলোচনা করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক চুক্তির উপর গুরুত্ব দেবার বদলে 
হিন্দুদের মনের যে ভয় ও অবিশ্বাসের জন্য তারা বঙ্গ বিভাগের পক্ষে, ত৷ দূর 
করার জন্ত চেষ্টা করার পরামর্শ দেন। প্রস্তাবের প্রথম প্রবস্ত। আবুল হাসেমও 
গীদ্ধীর সমর্থন পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি গান্ধীকে বিশেষ প্রভাবিত করতে 
পারেন নি।২০ স্থরাবর্ী ১৪ই ও ১৫ই মে এব্যাপারে যথাক্রমে বড়লাট ও জিল্নার 


হণ 


সঙ্গে আলোচনা করেন। মাউণ্টব্যাটেনও ইতিপূর্বে ( ২৬শে এপ্রিল) এ সম্বন্ধে 
জিল্লার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন ।২১ তখন জিন্ন এ প্রস্তাবের বিরোধী না 
হলেও পরবর্তীকালে বঙ্গীয় লীগের জিন্নাপন্থী-্ূপে পরিচিত আক্রাম খাঁ ( ইনিও 
বঙ্গবিভাজনের বিরোধী, তবে সম্পূর্ণ বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্ততুক্ত করার জন্য ) ও 
নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠীর প্রভাবে সার্বভৌম বঙ্গের প্রকাশ্য সমর্থন কর! থেকে বিরত 
থাকেন। এর ফলে ২৮শে মে প্রাদেশিক লীগের ওয়াকিং কমিটি সার্বভৌম বঙ্গের 
প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ সর্বতোভাবে জিন্নার উপর সমর্পণ 
করে। জওহরলাল ও প্যাটেলের মৃত কংগ্রেস নেতারা তে! এর বিরোধী ছিলেনই | 
হাইকম্যাগ্কে এড়িয়ে প্রাদেশিক স্তরে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তাদের পছন্দ 
ছিল না। এ ছাড়া তাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে সমগ্র বঙ্ঈই তাহলে শেষ অবধি 
পাকিস্তানের কবলিত হবে । প্রার্দেশিক লীগের মত প্রর্দেশ কংগ্রেস কোন স্তরেই 
সরকারী ভাবে এ প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। সৃতরাং স্থরাব্দী ও শরৎচন্দ্র বস্তুর 
প্রস্তাব অবশেষে পরিত্যক্ত হল ।২২ 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভাজন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক পরিকল্পনা নিয়ে 
মাউন্টব্যাটেনের তরফ থেকে ইসমে বিলাতে গেছেন এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীমগুল তার 
কিছুটা পরিবঙনের পর অনুমোদন করে ১*ই মে বড়লাটকে পাঠিয়ে দিয়েছে। 
মাউণ্টব্যাটেন ভেবেছিলেন যে কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা 
করে তীর পরিকল্পনা রচিত বলে তা৷ উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য হবে। তবু কংগ্রেসের 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল বলে আর কাউকে সেই পরিকল্পন৷ না দেখিয়ে 
কেবল জও্হরলালকে একান্তভাবে সেটি দেখতে দেন। বড়লাটের অতিথি হয়ে 
নেহেরু তখন সিমলায় । তিনি বড়লাটের কাছে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন । 
কয়েকদিন পর এ পরিকল্পন। সন্বদ্ধে জিন্নীর প্রতিক্রিয়া জানাতে বলায় তিনিও কঠোর 
ভাবে তার বিরোধিতা করে লেখেন £ “মুসলিম লীগ বঙ্গ ও পাঞ্জাবের বিভাজনে 
সম্মত হতে পারে না ।..'এতিহাসিক, আধিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক 
দিক থেকে এর যুক্তি নেই। এই প্রর্দেশ ছুটি প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ নিজ নিজ 
বিশিষ্ট জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিকাশসাধন করেছে'**এবং এদের বিভাজনের যে 
একমাত্র যুক্তি উপস্থাপিত কর! হচ্ছে ত1 হল যেসব এলাকায় হিন্দু ও শিখেরা সংখ্যা- 
গরিষঠ সেই সব অঞ্চলকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করতে হবে ।***এর পরিণাম 
প্রদেশছ্য়ের জীবনে এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্বনাশ! হবে ।'".আপনারা যদি 
এজাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন--ষা আর্মীর় মতে এক চরম সিগ্ধান্ত হবে-- 


কলকাতাকে পূর্ব বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত হবে না.."সর্বনাশ যদি অবধারিত 
হুয়ই, কলকাতাকে এক মুক্ত বন্দরে পরিণত করা উচিত ।”*১৩ বাংলাকে অবিভক্ত 
রাখার জন্য জিন্লা যেমন একসময়ে স্থরাবধ্ধী ও শরৎচন্দ্র বহর প্রস্তাবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন 
জানিয়েছিলেন, পাঞ্জাবকে অবিভক্ত-রূপে পাকিস্তানে পাবার জন্ত তিনি শিখ- 
নেতাদের নেহরু-প্যাটেলের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধ। দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । 
বড় দেরিতে জিন্না ভারত-বিভাজনের দাবির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি বঙ্ন ও পাঞ্জাব 
বিভাগের বিপজ্জনক পরিণামের কথ! উপলব্ধি করেছিলেন । 

“যে “ছুই জাতি” তত্বের বলে জিল্না কেন্জে লীগের জন্য ক্ষমতার অংশ পাবার 
আশা পোষণ করেছিলেন তা অতঃপর এক তলোয়ারে পরিণত হয়ে তার পাকিস্তানকে 
যথাযথ আকারে কর্তন করা আরস্ত করেছিল। জিন্নবার রণকৌশলের পুনরুদ্ধারের 
একমাত্র উপায় ছিল পাঞ্াব ও বঙ্গকে অবিভক্ত রাখার জন্য এ দুই প্রদেশে 
প্রার্দেশিক স্তরে একটা বোঝাপডা হওয়া । কিন্তু সাত বছর যাবৎ পাকিস্তানে" 
জন্য উচৈঃস্বরে প্রচার ও আসল অর্থনৈতিক অভিযোগসমূৃহকে ক্রমবর্ধমানহারে 
সাম্প্রদ।য়িক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করার পরিণামস্বরূপ সাশ্প্রদীয়িকতার উধ্বে” উঠে 
কোন রকম ব্যবস্থাগ্রহণ প্রত্যুতঃ অসম্ভব ছিল।"**পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় 
বিরোধ ছিল এই যে জিন্নার পক্ষে তার অঙ্থগামীদের বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে 
এবং কেন্দ্রে তার দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সং্প্রদায়ের সস্যদের প্রয়োজনীয় 
স্থবিধা দিতে পরামর্শ দেবার উপায় ছিল না । অথচ পাঞ্জাব ও বঙ্গের লীগ নেতারা 
তাদের প্রদেশ অবিভক্ত রাখার কোন রকম একটা স্তত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম ন! 
হওয়া পথন্ত কেন্দ্রে তার দাবি পূর্ণ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যেনেতার 
দাবি এজাতীয় টলটলায়মান তিত্তির উপর স্থাপিত, তার পক্ষে চূড়ান্ত সমাধানের 
কোন শত নির্দেশ করা সম্ভবপর নয় ।”২৪ 

ভারতের পরিস্থিতি তখন এতই অগ্নিগর্ভ যে ১৯শে মে বড়লাট ব্রিটিশ মন্ত্রী- 
মগ্ডলীকে জানান যে, “কোন না কোন রূপে পাকিস্তানের দাবি মেনে না নিলে 
মুসলিম লীগ অস্ত্রধারণ করবে ।”২৫ 

যাই হৌক, বড়লাট তাই ভি.পি মেননের সাহায্যে পূর্বোক্ত পরিকল্পনার সংশোধন 
করে তার অনুমোদনের জন্য আবার বিলাতে পাঠান এবং ইসমের পবামর্শে মন্ত্রী- 
যগ্ডলীকে সে সম্বদ্ধে বোঝাবার জন্য ১৮ই মে স্বয়ং বিলাতে যান। নেহরু লিখিত- 
ভাবে সংশোধিত পরিকল্পন! সাধারণভাবে অনুমোদন করেন । জিল্না এতে মোটামুটি 
সম্মতি জানালেও কিছু লিখে দিতে জন্বীকীর করেন । তবে ২১শে মে রয়টারের 

২৭৬ 


প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাবিত পাকিস্তানের উভয় অংশের 
সঙ্গে সংযোগের জন্য এক ৮০* মাইল লঙ্কা করিভর বা সংযোগ-ভূমি দাবি করেন২৬ 
এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কাছে এক তারবাতী প্রেরণ করে পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন 
সম্বদ্ধে ছুই প্রদেশের অভিমত গণভোটের মাধ্যমে যাচাই করার দাবি করেন। এ 
বক্তব্যেই জিন্না ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের স্বরূপ সম্বদ্ধে প্রথমবার একটা স্পষ্ট ধারণ! দেবার 
চেষ্টা করেন এবং বলেন ঘে পাকিস্তান ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না । পাকিস্তানে “হবে 
এক জনপ্রিয়, প্রতিনিধিত্মূলক ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা”-_-যেখানে মন্ত্রীমণ্ডল 
পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে এবং উভয় প্রতিষ্ঠান “জাতি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের 
পার্থক্য না করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচকমগ্ডলী ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল 
থাকবে ।” পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি তিনি আশ্বাসবাণী দিলেন যে তারা 
“নুরক্ষিত এবং নিরাপত্বাযুক্ত” । কারণ তারা “জাতি ধর্ম বর্ণের পার্থক্য নিবিশেষে 
'""পাকিস্তানের নাগরিক” হবেন। সেইজন্য তাঁর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে তাঁদের প্রতি প্নায়সঙ্গত সমুচিত আচরণ কর! হবে” এবং “পার্লামেন্টের 
যৌথ বিবেক স্বয়ং এই বিষয়ের নিশ্চয়তা হবে যাতে সংখ্যালঘুদের প্রতি কোন 
অবিচার কর! হতে পারে-এমন কোন আশঙ্কা তাদের মনে না! থাকে ।”২৭ উভয় 
রাষ্ট্রের পারম্পরিক সম্পর্ক প্রনঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে তা হ্ৃগ্যতাপূর্ণ হবে বলে তার 
আশা । কারণ পপাকিস্তান ও হিন্দৃস্থানের মধ্যে উভয়ের পারম্পরিক স্বার্থে এবং 
যে-কোন আক্রমণেচ্ছুক বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে একটা জোট-বীধা চুক্তি বা সদ্ধি হবে 
বলে আমি বিবেচনা করি |” 

অবশেষে “মাউন্টব্যাটেনের সংশোধিত প্রস্তাবেও ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি 
পাওয়া গেল। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনকে আরও এগিয়ে আনার উদ্দেশ্টে যথাসম্ভব 
শীপ্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যাতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে তার জন্য মাউন্টব্যাটেন 
বিরোধী পক্ষের নেত৷ চাচিলের সঙ্গে ২শে মে কথা বলেন। ও্পনিবেশিক স্থায়ত্ত- 
শাসনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং উভয় উপনিবেশই ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলথের মধ্যে থাকবে একথা জেনে চাচিল প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নে তার দলের 
সহযোগিতার প্রতিশ্রতি দেন। “মাউণ্টব্যাটেন যখন জানালেন যে নেহরু 
গুপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনে এই শর্তে রাজী হয়েছেন যে ১৯৪৭ থ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্ষমতা 
হস্তাত্তরিত হবে এবং জিন্না তখনও ইতস্তত; করছেন তখন চাচিল বিশ্মিতভাবে 
বললেন, “ঈশ্বরের দোহাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ব্রিটিশের সাহায্য ছাড়া ধার চলে 
না।' কোন প্রকার ছিধার পরিণামে পাকিস্তানের কি বিপদ হতে পারে তার প্রতি 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলিম নেতার কাছে চাচিল এক ব্যক্তিগত বাণী পাঠালেন ।*২৮ 
চাচিলের পরামর্শের সারমর্ম ছিলঃ “ছুই হাত বাড়িয়ে আপনি যদি এই প্রপ্তাব 
গ্রহণ না করেন তবে বাপারট! পাকিস্তানের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হবে |” 

২৩শে মে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভ| মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা সরকারী ভাবে অনুমোদন 
করে। দোসর! জুন মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ধকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দেবার তার 
এঁতিহাসিক প্রস্তাবে ভারতীয় নেতাদের সম্মতি পাবার জন্য তাদের সঙ্ষে মিলিত 
হলেন । জিন্নাসহ লিয়াকৎ আলী খা ও আবছুর রব নিস্তার ছিলেন লীগের 
পক্ষে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জওহরলাল ও বল্পতভাই ছাড়াও 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কৃপালনী। এছাড়া আকালীদের তরফ থেকে ছিলেন 
সর্দার বলদেব সিং | প্রস্তাবের সারমর্ম হল পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন করে মুললমান 
ও অমুনলমানের ভিত্তিতে অবিলম্থে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামক ছুই রাষ্ট্রের কাছে 
ক্ষমতা হস্তান্তর ৷ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ কংগ্রেস শাসিত সীমান্ত প্রদেশ এবং 
কংগ্রেস শাসিত অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামের শ্রীহট্র জেলা কোন্‌ রাষ্ট্র 
যোগদান করতে চায় তা নির্ধারিত হবে গণভোটের দ্বারা । ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে 
বড়লাট বললেন যে প্রস্তাবের মূল বক্তব্য সম্বদ্ধে ইতিপূর্বেই তাদের জানানো! হয়েছে 
এবং তাই সেইদিনই মধ্যরাত্রির ভিতর তাদের চুডান্ত অভিমত ত্বীকে জানাতে 
হবে। “মাউণ্টব্যাটেন এমন এক দ্রুত পদক্ষেপে তাদের সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে 
দঢসঙ্বল্প হয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কারও পক্ষে এ ব্যাপারে পুনবিচার করা অথবা 
প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ নিয়ে কোন রকম হৈ-চৈ বাধাবার অবকাশ না জোটে ।”২৯ 

কংগ্রেস প্রতিনিধিরা সীমান্ত প্রদেশের গণভে।ট এবং নৃতন ছুই ডোমিনিরনের 
একটি কমনওয়েলথ না ছাড়লে অপরটি ছাঁড়তে পারবে কিনা সে সম্বদ্ধে প্রশ্ন তোল 
ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিলেন । জিন্ন! কিন্তু পাণ্তাব ও বঙ্গ বিভাজনের 
ব্যাপারে লীগ ওয়াকিং কমিটির আপত্তির কথা জানালেন এবং তাঁর কাউম্দিলের 
অনুমোদন ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে তার সম্মতি জানাতে প্রস্তুত হলেন না। 
মাউণ্টব্যাটেনের খুব চাপাচাপির ফলে তিনি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব সম্বন্ধে 
তীর ম্বীরূতি জানালেন । “মাউণ্টব্যাটেনের কোন কথাই তীকে বিচলিত করতে সম্্থ 
হল ন1।-..এই যদ্দি আপনার মনোভাব হয়, তাহলে কংগ্রেস ও শিখদ্দের নেতারা 
আগামীকাল সকালের সভায় এ প্রস্তাবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেবেন না। তার পরিণাষে 
বিশ্জ্খলার হৃষ্টি হবে এবং সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য আপনি আপনার পাকিস্তান 
হারাবেন “ঘা হবার তা-ই হবে"_এই ছিল তার একমাত্র প্রতিক্রিয়া! “মিস্টায় 
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জি্না! এই বোঝাপড়ায় উপনীত হবার জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে 
আপনি তা ভুল করে দিন-_এ আমি হতে দিতে পারি না। আপনি যখন 
মুসলিম লীগের তরফ থেকে এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হচ্ছেন না, তখন আমি 
নিজেই তাদের হয়ে কথা বলব ।*.আমার শর্ত কেবল একটিই এবং তা হল এইযে 
সকালের সভায় আমি যখন বলব ষে, “মিস্টার জিন্না আমাকে প্রতিশ্রুত দিয়েছেন 
এবং তা আমি স্বীকার করে নিয়েছি ও তাতে আমি সন্তষ্ও বটে, আপনি তখন 
কোনক্রমেই তার প্রতিবাদ করবেন না । আর তারপর আমি যখন আপনার দিকে 
তাকাব, আপনি স্বীকৃতিস্থচক--*মাথা নাড়বেন।” এ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর দিলেন 
জিন্না এ মাথা নেড়ে ।৮৩০ 

পরদিবসের ( তেসর] জুন ) ভারতীয় নেতাদের আনুষ্ঠানিক সভায় পূর্বোক্ত 
পদ্ধতিতে মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবে জিন্নার সম্মতি পাওয়া গেল। সম্মতি পাওয়া 
মাঝেই বড়লাট দেশবিভাগকে কার্যকরী করার জন্য অতঃপর যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে 
তার জন্য পূর্বপ্রস্তত এক দলিল ভার তীয় নেতাদের হাতে তুলে দিলেন । ভারত 
ব্যবচ্ছেদের ভীষণ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাদের মনে যে আলোড়ন স্ষ্টি হল তার 
বিবরণ মাউণ্টব্যাটেন প্রায় অগ্নিশিখায় লেলিহান রোম নগরী দুষ্টে নীরোর মত 
মানসিকতা চালিত হয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন : “উপস্থিত সকলে এই আঘাতের 
ফলে এমন গ্রচণ্ডভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন-*““যে ব্যাপারটা যদি অমন বিয়োগীন্তক 
না] হত তবে তাকে মজাদারই বলা যেত। ঘটন|ট! বিয়োগান্তক হবার কারণ হল 
এই যে কংগ্রেল বা মুসলিম লীগ কোন দলই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপর-উপর ভাবে ছাড়া 
চিন্তা করে নি। তাদের কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশ বিভাজনই এক স্বয়ং 
সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। এবারে তীর] বুঝলেন যে এ কেবল স্থত্রপাত।৮৩১ তেসরা 
ভূন সন্ধ্যায় দিলী বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বড়লাট ও নেহরুর পর জিন্না বিশ্বকে 
তার দীর্ঘদিনের প্রয়াসের সাফল্য পাকিস্তান অর্জনের সংবাদ ঘোষণ। করলেন । 
অতঃপর পাকিস্তানের জন্ম কেবল সময়ের ব্যাপার | 

জুনের রই দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলের বলরুমে লীগ কাউ'ক্গলের সভা হল। 
কিন্তু পাগ্তাৰ ও বঙ্গের বিভাজন-বিরোধী লীগ প্রতিনিধিদেরই একাংশের তীব্র 
বিরোধের ফলে সভা! শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে নি। কোন কোন বক্তা 
একে বিশ্বাসঘাতকতা” এবং “পাকিস্তানের দুরদুষ্ট” আখ্যা দেন। তাদের সব 
সময়েক্ন হাতিয়ার বেলচা কাধে খাকসারর৷ জিন্নার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য 
জোর করে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে। তাদ্দের সভা থেকে বহিষ্কৃত করতে 
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লীগের স্ভাশনাল গার্ডদের বিশেষ ব্গে পেতে হয়। আলোচনা-শেষে লীগ কাউ্দন 
পচড়ান্ত ফয়সালা” নয়, “আপোস” হিসাবে বিপুল সংখ্যাধিক্যে ( বিপক্ষে মাত্র ১১টি 
তোট পড়ে) পরিকল্পনা গ্রহণ করার স্বীকৃতি দেয়। ১৫ই জুন অখিল ভারত 
কংগ্রেম কমিটিও বিপুল সংখাধিক্যে ওয়াকিং কমিটির দেশব্ভাগের প্রস্তাব 
অনুমোদন করে। তবে এর জন্য গান্ধীকে সাদস্তদেন কাছে আবেদন করতে 
হয়েছিল এবং তারপরও বিশেষ করে সমাজবাদী গোষ্ঠী এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল । 
বঙ্গ ও পাঞ্জাবের বিধানসভা যথাক্রমে ২শে ও ২৩শে জুন প্রদেশ বিভাজনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৬শে জুন সিন্ধু বিধানসভা সংখ্যাধিক্যে এক নৃতন গণপবিষদে 
যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে প্রবল সাম্প্রদায়িক প্রচারের মধ্যে শ্রীহট্ট ও 
সীমান্ত প্রদেশে গণভোট-পর্ব সমাপ্ত হয়। ৭ই জুলাই শ্রহট্ট ৫৫,৫৭৮ ভোটের 
সংখ্যাধিক্যে বঙ্গ ও সেই কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় । সীমান্ত 
প্রদেশে “পাখতুনীস্তানের” দাবিতে গণভোট গৃহীত না হবার প্রতিবাদে তন্রস্থ 
কংগ্রেস সরকারীভাবে তাতে অংশগ্রহণ না করলেও ১৭ই জুলাই যখন তার পরিণাম 
ঘোধিত হয় তখন দেখা যায় যে “পাকিস্তানে”্র পক্ষে ২৮৭৯, ২৪৪ এবং “হিন্দৃস্থানে”র 
পক্ষে মাত্র ২৮৭৪টি ভোট পড়েছে । এইভাবে জিন্ন৷ যাকে “বিকলাঙ্গ ও কীট” 
পাকিস্তান বলে ক্ষোভ করেছিলেন তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে । 

জিন্না ইতিমধ্যে দিল্লী থেকেই তাঁর নৃতন রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য সাংবিধানিক 
লড়াই চালিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের দাবি ছিল যে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের 
গণপরিষদ গঠন আনুষ্ঠানিকভাবে স্থির হয়ে যাবার পর লীগ প্রতিনিধিদের অন্তর্বতী 
সরকার থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু জিন্নার যুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 
গ্রস্তবিত ভারতের স্বাধীনতার বিল গৃহীত ন] হওয়া পর্যন্ত বড়লাট কংগ্রেসের 
দা।ব স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। জিন্ন! এর পর প্রস্তাব করলেন যে দিশ্লীতেই 
যুগপৎ ভারত ও পাকিন্তানের গণপরিষদের অধিবেশন হোক । মাউণ্টব্যাটেন এর 
অনুকুল হলেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কোনমতেই ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের গণ- 
পরিষদের সভার অন্ুষ্ঠট7নে সম্মতি দিলেন না। জিন্না গ্রথমে চেয়েছিলেন ঘে 
মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাবিত উভয় ডোমিনিয়নের সম্মিলিত বড়লাট (901৩7 0০%০2001 
9626791) হিসাবে ভারত বিভাগের প্রক্রিয়ার তদারকী ও প্রয়োজনে মধ্যস্থতা 
করুন । ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতিনিধির মধ্যস্থতা কর।র প্রস্তাব স্বীকার করে নি, 
তবে ভারত বিভাগের খুটিনাটি সহজ করার উদ্দেশ্টে উভয় রাষ্ট্রের একই বড়লাটের 
প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কংগ্রেস ইতিপূর্বেই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের নিয়ম- 
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তান্ত্রিক বড়লাট হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। জিন্নাও এরকম প্রস্তাবের আভাস 
দিয়েছিলেন। কিন্তু ১লা জুলাই জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে তিনিই 
পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট হতে চান। 

হতবুদ্ধি রাজপ্রতিনিধিকে জিন্না বললেন, “আমার পদমর্যাদার দিক থেকে 
দেখতে গেলে আমারই পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং আর সকলে তদহুসারে কার্ধ 
করবেন ।”৩২ মাউগ্টব্যাটেন জিন্নার এ প্রস্তাব শুনে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি হয় 
উন্মাদ্দ হয়ে গেছেন আর নচেৎ উতৎকট ধরনের “আত্মগরিমা”্র ব্যাধিতে ভুগছেন । 
মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তি, তর্ক, অন্থরোধ এবং এমন কি শাসানী উপেক্ষা করেও জিন্না 
তার দাবিতে অটল রইলেন । শিব রাও-এর মতে গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে এক 
জ্যোতিষী জিন্নাকে বলেন যে কর্মজীবনের শেষে তিনি এক শ্বতগ্থ দেশের প্রধান 
হবেন । তার অবচেতন মনে শুবু বড়লাট হবার পিছনেই নয়, স্বতন্ত্র পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের দাবির পিছনেও এ ভবিষ্বদ্বাণী ক্রিয়া করে থাকতে পারে ।৩৩ ডঃ আয়েষা 
জালালের মতে মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস-ঘে'ষা এবং তার মাধ্যমে কংগ্রেস পাকিস্তান 
এলাকায় লীগ ও জিন্নাবিরোধী কার্কলাপে উক্কানি দিতে পারে ইত্যাদি বিবেচনা 
ছাড়াও, “জিন্নার মনে হয়েছিল যে সেনাবাহিনীর বিভাজনের ক্ষেত্রে এ পদে থাকায় 
তাঁর অপেক্ষ।কৃত স্থবিধা হবে এবং পাকিস্তানের গ্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব 
চাপিয়ে দেবার জন্য তীর কাছে যা সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীয় ছিল তা হল সৈন্ত- 
বাহিনী ।”৩৪ এত ক্ষমতা অপর কাউকে দেওয়া সমীচীন নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে 
তার কাছ থেকে আদেশ নিতে হবে এবং তা ছাড় এ পদে অভিষিক্ত হলে তিনি 
মাউন্টব্যাটেন ও এটলী প্রমুখের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারবেন ও কায়েদ- 
এ-আজম হিসাবে তাঁর স্থ্ট নৃতন রাষ্ট্রে একমাত্র এ পদই তীর পক্ষে শোভন-_এসব 
সানসিকতাও এঁ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে। প্রথম এসিয়াবাসী 
হিসাবে এঁ উচ্চ পর্দ অধিকার করার আকাজঙ্ষাও জিন্নার মনে ছিল। যে কাল- 
ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তার কথ তিনি ও তার চিকিৎসক ছাড়া আর 
কেউ (এমন কি ভগ্নী ফতিমাও না) না! জানলেও তার গুরুত্ব সম্বদ্ধে তিনি সম্যক 
অবহিত ছিলেন । তার ক্ষীয়মান স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হচ্ছিল । উলপার্টের মতে 
ফমতা ভোগ করার সময় আর নাও মিলতে পারে-__-এই মানসিকতা তার পূর্বোক্ত 
সন্ধান্তের পিছনে ক্রিয্বা করার প্রবল সম্ভাবনা ।৩৫ 

৬ই জুলাই জিন্না ভারতবর্ষে যেসব মুসলমানদের থেকে যেতে হচ্ছে তাদের এই 
পরামর্শ দিলেন ষে, “সংখ্যালঘুর! মে রাষ্ট্রের অধিবাসী তার প্রতি অঙ্থগত হবেন ।”৩৬ 
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১৩ই জুলাই জিন্না এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের "আশ্বাস 
দেন যে তাঁর সগ্ভজাত ডোমিনিয়নে তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন, সম্পত্তি এবং 
সংস্কতির সংরক্ষণ' দেওয়া! হবে ।” তিনি আরও বলেন যে সংখ্যালঘুরা “ভেদভাব 
রহিত ভাবে সর্ববিষয়ে পাকিস্তানের সমান অধিকারবিশিষ্ট নাগরিক হুবেন।*"" 
তারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের প্রতিও একই নীতি প্রযোজ্য হবে ।".শ্রীযুক্ত জিন্না এই 
আন্তরিক বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ 
হবে ।”৩৭ দেশবিতাগ একবার শ্বীকার করে নেবার পর তার রূপায়নের বাধক 
কোন রকম অশান্তির চিহ্ন দেখা দিলেই তা কঠোর হস্তে-_এমন কি সামরিক 
বাহিনী নিয়োগ করে দমন করা হবে-_মাউণ্টব্যাটেনের এই গুরুগন্ভীর প্রতি- 
শ্রতিকে৩৮ ব্যঙ্গ করেই যেন ইতিমধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আগুন ভারতবর্ষের দিকে 
দিকে লেলিহান হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল সংখ্যালঘুদের বাস্তত্যাগ । 
আর কয়েকদিন পরে র্যাডক্লিক রোয়েদাদ ঘোধিত হবার পরই এই হত্যা, লুণ্ঠন, 
অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও বাস্তত্যাগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের ইতিহাসে মন্ুষ্ের 
দুর্শশার অদ্ধিতীয় নিদর্শনরূপে লিপিবদ্ধ হবে । 

এই পটভূমিকায় ৭ই আগস্ট অসংখ্য মানুষের “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ও 
“কায়েদ-এআজম জিন্দাবাদ” ধ্বনির মধ্যে জিন্ন বড়লাটের ডাকোটা বিমানে করাচী 
বিমানবন্দরে প্রস্তাবিত নবরাষ্ট্রের রাজধানীতে পদার্পণ করলেন। বিমান-বন্দর 
থেকে তার জন্য নির্দিষ্ট সরকারী বাসগৃহ (ঘ! পূর্বে ছোটলাটের নিবাস ছিল) পর্যন্ত 
সমগ্র পথ জনসাধারণের উচ্ছুসিত অভিনন্দনে সাড়া দেবার পর পিড়ি দিয়ে এ সুরম্য 
হর্ম্যের ভিতর প্রবেশ করতে করতে তার নবনিযুক্ত সহায়ক নৌবাহিনীর লেফটেন্যাণ্ট 
এস. এম. আসানকে উদ্দেশ করে জিন্না বললেন, “জানো, আমার জীবিতকালে 
পাকিস্তান দেখে যেতে পারব--এমন আশা আমি কখনও করি নি। আমরা যা' 
অর্জন করেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া! উচিত।”৮৩৯ এদিনই 
স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ ছাড়ার পূর্বে ধারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাদের ধন্যবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 
“অতীতকে কবর দিতে হবে এবং আহ্ছন আমরা হিন্ুস্থান ও পাকিস্তান নামক এই 
দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুভারস্ত করি। হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধি ও শাস্তির জন্য 
আমি কামনা জানাই ।”8০ 

আমাদের জিদ্না-জীবনবৃতত-পরিক্রমার সমাণ্ডিও এইখানে । 
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॥৩০ ॥ 

জিন্নার জীবন ও কৃতির মূল্যায়নের দ্বারা এ আলোচনার উপসংহার করা হবে। 

সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের হষ্টি নিঃসন্দেহে জিনার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কৃতি। “পাকিস্তান মহম্মদ আলী জিম্নার একক অবদান,”১-_এ কোন অতুযুক্তি 
নয়। মাত্র সাত ব্সরের কুশলী রাজনৈতিক পদক্ষেপের দ্বারা তিনি একেবারে 
শব্দার্থে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। এর পিছনে ছিল তার ছুই জাতি তত্ব। 
অর্থাৎ ভারতাঁয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুদলমান পরস্পরের সঙ্গে কেবল সম্পর্বশৃন্তই 
নয়, পরস্পরবিরোধা ছুই স্বতন্ত্র জাতি (1780107 ) এবং তাই তারা এক বাষ্টরে 
থাকতে পারবে না। স্থতরাং মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, এতিহা ও শিক্ষা ইত্যাদির 
্যায়সঙ্গত বিকাশের জন্য তাদের এক পৃথক সার্বভৌম বাসভূমি চাই । এর নাম 
পাকিস্তান । 

পরিক্রমা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে কিভাবে এককালের “হিন্দু-মুসলিম এক্যের 
রাজদুত” জিন্না মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের ( অপর মতে অশ্মিতা বা আত্মাভিব্যক্তির ) 
কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পাকিস্তানের জনকে পরিণত হলেন । কিন্তু আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি 
যে পাকিস্তানের সম্ভাবনা দিক্চক্রবালে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্ে কখনও মৌন- 
ভাবে ইশারা ়-ইঙ্ষিতে, আবার কখনও বা বড়লাটের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে মুখর- 
ভাবে পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে অভিমত বাক্ত করে জিন্না তীর ছিজাতি তত্ব- 
ভিত্তিক পাকিস্তান দাবিরই বিরোধিতা করেছিলেন। প্রাপ্চির দ্বারদেশে উপনীত 
হয়ে কাম্যবস্তর বিরোধিতা করার মধ্যে যুগপৎ ট্র্যাজিডি ও চরিত্রের অপামপ্রস্য 
বিদ্যমান । জিন্নার জীবনের এই আগ্যন্ত বিয়োগান্তক দিকের কথা আমরা ক্রমশ: 
পর্যালোচনা করব । 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তার ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ের ১৩ই জুলাই-এর এক সাংবাদিক 
সম্মেলনের বক্তব্যের উল্লেখ করেছি যাতে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার সংখ্যালঘু- 
'দের প্রতি কোন ভেদ-ভাব করা হবে না এবং তারা মুদলমানদের সঙ্গে সমান 
অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হবেন--এই মর্মে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছে । এর সঙ্গে 
সঙ্গে এই আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে ভারতবর্ষেও সংখ্যালঘুদের (ভারত-বিভাজমের 
সময়ে ৪ কোটিরও বেশী মুসলমান ভারতে থেকে যান ) প্রতি অন্গুরূপ আচরণ করা 
হবে। ১৮ই আগস্টের জিন্নার ঈদ্-উল-ফিতরের বাণী উল্লেখযোগ্য £ হিন্দুস্থানের 
সংখ্যালঘু আমাদের ভাই-বন্ধুরা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমরা কখনই তাদের 
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উপেক্ষা করব না বা বিশ্বত হব না । আমাদের হৃদয় তীদের সঙ্গে রয়েছে এবং 
তীরের সাহায্য করার জন্য কোন প্রয়্াসকেই আমর! কঠিন মনে করৰ না । আর 
তাদের মঙ্গলবিধানের জন্য প্রয়াস করব । কারণ আমি স্বীকার করি যে এই উপ- 
মহাদেশের মুসলমান সংখ্যালঘু প্র্দেশসমূহই আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান 
অর্জনের আন্দোলনে অগ্রণী ছিল এবং তার পতাকা উধ্বে” তুলে ধরেছিল ।”২ 
ভারতের সংখ্যালঘুদের নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দেবার পর ভিন্ন 
রাষ্ট্র থেকে তাদের জন্য চিন্তা ব্যক্ত করার স্ববিরোধ জিন্নার মত কুশাগ্রবুদ্ধি আইন- 
জীবী যে বোঝেন নি তা৷ মনে হয় না । তবে আবেগের প্রভাবমুক্ত হওয়া মানুষের 
পক্ষে সহজ নয়, তা সেমান্ষ জিন্নার মত লোকুষ্টিতে আবেগবিহীন মনে হলেও । 
প্যাটেলের মতে আবেগ-বিরল কড়া ধাতের বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা পাকি- 
স্তানের হিন্দুদের জন্য একাধিকবার প্রকাশ্টে এজাতীয় মনোভাব ব্ক্ত করেছিলেন । 
যাই হোক, প্রশ্ন হল-_ উভয় রাষ্টরেই সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই সমান রাজনৈতিক 
অধিকার দেওয়! যদি তার কাম্য ছিল তাহলে দেশ বিভাগের দাবি তিনি ওঠালেন 
কেন ? জিন্নার সমালোচকরা! বলতে পারেন যে, ১৩ই জুলাই-এর তার প্রতিশ্রুতি দেশ- 
বিভাজনের প্রান্ক।লে প্রস্তাবিত পাকিস্তান এলাকার সংখ্যালঘুদের প্রতি ছলনা যাতে 
তিনি তার বাঞ্ছিত পাকিস্তান তাদের অনাবশ্যক বিরোধ ছাডাই পেয়ে যান। কিন্ত 
পরবর্তীকালেও (২৫শে অক্টোবর ) রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার 
প্রসঙ্গে তিনি “পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিকরূপে 
অভিহিত করেন ।৮৩ 

প|কিস্তান নিছক মুসলমানদের দেশ হোক এযে তিনি চাননি তার আরও 
কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে । বেশ কয়েকটি হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশীয় 
রাজ্যের নৃপতিদ্রের পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য তিনি বার্থ প্রয়াস করেন । একাধিক 
দায়িত্বশীল শিখ নেতাদের কাছে প্রতিশ্রতি দেন যে পাকিস্তানে তাদের ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার রক্ষিত হবে। পাকিস্তান স্থির পর মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক ও 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তার দরজ| অমুসলমানদের জন্যও খুলে দেবার প্রস্তাব 
তিনি করেন এবং লিয়াকৎ আলী খাঁও এর সমর্থন করেন । কিন্ত লীগের অন্থান্ত 
নেতাদের বিরোধিতার ফলে তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। দেশবিভাজনের পর 
পাকিস্তানে অবস্থানকারী সাংবাদিক এম. এপ. এম. শর্মার কাছে জিনা! নিজেকে 
সংখ্যালঘুদের সংরক্ষক বলে পরিচয় দেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্তান ত্যাগে 
প্রস্তুত হিন্দু উদ্বাস্তদের দুংখ-দুরশায় জিন্নার চোখে জল আসার ঘটন! শ্রীযুক্ত শর্মাও- 
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লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধীর সম্বন্ধেও তার অভিমত কিছুটা পরিবতিত হয়েছিল । 
শ্রীযুক্ত শর্মার মতে লীগ কাউন্সিলের এক সভায় তিনি বলেন যে, “মিস্টার গান্ধী 
মুনলমানদের প্ররুত বন্ধু এবং."ভারতবর্ষের মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে তার পাশে 
দাড়ানে! উচিত ।” পাকিস্তানের অমুলমান সরকারী কর্মচারীরা যাতে ওদেশে থেকে 
যান তার জন্য তিনি ও লিয়াকৎ আগ্রহশীল ছিলেন ।৪ পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর অনেক- 
গুলিরই হয়ত প্রতিকূল ভাষ্য করা যায়। কিন্ত তার জন্য জিন্নার সংখ্যালঘুদের প্রতি 
দরদ মিথা হয়ে যায় না। 

অঙ্বূপ এক মন্তব্য তিনি করেন মৃত্যুর সাত মাস পূর্বে। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের কাছে এক বেতারবার্তা সম্প্রচার প্রসঙ্গে পাকিস্তানের 
ভবিষ্যৎ সংবিধান কি ধরনের হবে এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, “আমি 
নিঃসন্দেহ যে এ হবে গণতান্ত্রিক ধাচের''* | ইসলাম ও তার আদর্শবাদ 
আমাদের গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে । এর শিক্ষা হল মানুষে মানষে সামা, 
হ্যায়বিচার ও সবার প্রতি উচিত আচরণ-** । আর যাই হোক, পাকিস্তান 
শাম্্রচটালিত যাজকসম্প্রদ্রায় পরিচালিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না । আমাদের দেশে 
হিন্দু শ্রীষ্টান, পার্শা প্রমূখ বু অমুসলমান রয়েছেন, কিন্তু তারা সবাই পাকিস্তানী । 
অপর যে কোন নাগরিকের মতই তারা সর্বপ্রকার স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করবেন এবং 
পাকিস্তানের কাজ-কর্মে তাদের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করবেন ।৮৫ 

তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধত পাকিস্তান গণপরিষদ্ের সভাপতি হিসাবে ১১ই 
আগস্টের তার প্রথম বন্তৃতা (এ বক্তৃতা স্বতংম্ফৃত্ত ছিল, কোন লিখিত নোটের 
ভিত্তিতে নয়। তার জীবনীকারদের মতে অতঃপর আর যে কটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য 
অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন তার কুত্রাপি তিনি স্বতঃস্ফৃত্ত বন্তৃত৷ দেবার স্থযোগ 
পান নি) সম্বন্ধে কি বলা হবে? এ গুরুত্বপূর্ণ বন্তৃতাটির আরও একটু পর্যালোচনা 
প্রয়োজন । তবে তার পূর্বে ভারতীয় গণপরিষদের মুমলিম লীগ সাশ্যদের সঙ্গে 
তাঁর যে সর্বশেষ আলোচন! হয় সে সম্থন্ধে লীগ দলের নেতা খলিকুজ্জমার জবানীতে 
শোনা যাক : 

“দেশবিভাগের পর যেপব মুসলমান ভারতবর্ষে রয়ে যাবেন তাদের গভীর সঙ্কট 
বয়ং শ্রীযুক্ত জিন্ন! উপলব্ধি করেন । মনে আছে যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্ের পহেলা আগস্ট 
স্থায়ীভাবে করাচীতে চলে যাবার কয়েক দিন পূর্বে ভারতবর্ষের গণপরিষদের 
মুসলমান সদস্যদের বিদায় জানাবার জন্য শ্রীযুক্ত জিন্না তাদের তার ১০নং ওুরঙ্গজেব 
রোডের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন । যেসব মুদলমানর! ভারতবর্ষে থেকে যাবেন 
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তীদের অবস্থ। ও তবেত্তৎ সম্বদ্ধে শ্রযুকত রিজওয়ানউল্ল। বেশ কয়েকটি বিব্রতকারী 
প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। লেইদিনের মত আর কখনও আমি শ্রীযুক্ত জিন্নাকে অমন 
অপ্রতিভ অবস্থায় দেখি নি। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অদৃর ভবিষ্বতে মুসপমানদের 
ভাগ্যে কি আছে ততদিনে তিনি ম্পতঃ উপলব্ধি করতে পারছিলেন । পরিস্থিতি 
জটিল ও হতবুদ্ধিকর দেখে আমি আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের আলোচনা! বন্ধ করতে 
বললাম । আমার বিশ্বাস আমাদের এ বিদায়.সতার পরিণামস্বরূপ শ্রীযুক্ত জিন্না 
প্রথম অবকাশেই তার ১১ই সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় তার ছিজাতি তত্বকে বিসর্জন 
দিয়েছিলেন ।”৬ 

১৯৪০ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে লাহোরে দ্বিজাতি তব্বরূপী যে বিষবৃক্ষের বীজ 
জিনা! বপন করেছিলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্থকৃল ক্ষেত্র, সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির 
সার এবং সাম্প্রদ।য়িক প্রচার, ঈর্ষা, অবিশ্বাস ও দ্বন্দের জলসিঞ্চনে ১৯৪৬ গ্রষ্টাব্দের 
গোড়ার দিকে তা বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে হিন্দু ও মুলমানকে ছুই 
যুযুধান শিবিরে বিভক্ত করতে সমর্থ হয়। তারপর জিন্নার কুশলী রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব এবং তর্দনুরূপ চালে সেই বিষবৃক্ষে যখন আর দেড় ব্সরের মধ্যে পাকিস্তান 
ও অবশিষ্ট ভারত-_পরম্পরের প্রতি গভার অবিশ্বাসে ওতপ্রোত ছুই স্বত্ত্ব রাষ্ট্ররপী 
ফল ধরে, তখনও একদা হিন্দুমুললিম এঁক্যের এবং পরবর্তীকালে পুথক জাতি 
(08097) মুসলমানদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের দাবির প্রবক্তা জিন্নার ট্র্যাজেডির গভীরতার 
পরিমাপ করা! সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তীর ট্র্যাজেডির পরিমাপ করার প্রয়াসের পূর্বে 
জিন্নার সেই ১১ই আগস্টের স্বতস্ফুর্ত বন্তৃতা-_যার ব্যাপক প্রচার পরবর্তীকালের 
পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের বিশেধ কাম্য ছিল না-__তার আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! 
প্রয়োজন । প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত অংশের পূর্বে বক্তৃতার গোড়ার দিকে তিনি বলেন £ 

“কিন্ত প্রশ্ন হল, যা করা হয়েছে তার থেকে ভিন্ন কিছু করা সম্ভব বা বাস্তবে 
সাধ্য ছিল কি!**"বিভাজন হতই। হিন্দুস্থন ও পাকিস্তান উভয় পক্ষেই এমন 
অনেক ব্যক্তি আছেন ধারা এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন, এ পদক্ষেপ ধানের 
যমনোমত নয়। কিন্তু আমার বিচারে সমাধানের অপর কোন উপায় ছিল না এবং 
'আমর। নিশ্চিতভাবে জানি যে ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই পদক্ষেপের সমর্থনে তার রায় 
দেবে। আর তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, যতই দিন যাবে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথ! প্রমাণ হবে যে এই ছিল একমেব সমাধান ।."*সশ্মিলিত 
ভারতবর্ষের কোন পরিকল্পনা বাস্তবে কদাপি কাজ করত না এবং আমার মতে 
তা আমাদের প্রচণ্ড সর্বনাশের স্থিতিতে নিক্ষেপ করত । হয়ত এই অভিমত যথার্থ ঃ 
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হয়ত যথার্থ নয় ; তবে তা৷ ভবিষ্তাতের গর্ভে নিহিত ।” 

ভারত-বিভাজনের যৌক্তিকতা ভবিষ্যৎ ইতিহাস সপ্রমাণ করবে-_এই আশা 
জিল্না ব্যক্ত করেছিলেন ৷ কিন্তু বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে জিন্নার সে আশা পূর্ণ 
হয় নি। অবশ্য ইতিহাসের বিস্তীণ পটভূমিকাক় চল্লিশ বছর কিছুই নয় | পাকিস্তানের 
সির সাত মাসের মধ্যে (২১শে মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকায় তার এতিহাসিক বন্তৃতার 
একাংশের ( পাকিস্তানের বাষ্টুভাষ৷ হবে একমাত্র উদ“) বিরোধিতা করে বাংলা- 
দেশের যে আন্দোলন দানা বাধতে আরম্ভ করে, ১৯১১ শ্রীষ্টাব্বের শেষে স্বাধীন 
বাংলাদেশের রক্ত ও অশ্রঝরা আবির্াবে তার পূর্ণাহুতি হবার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার 
আশাকে চিরতরে অলীক প্রমাণিত করে ভারতীয় উপ-মহাদদেশে দ্বিজাতি তত্বের 
স্থায়ী কবর রচিত হয়। যাই হোক, এখানে উল্লেখষেগ্য যা তা হল দেশ- 
বিভাজনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অত শীন্র জিন্নার নিজের মনেই সন্দেহ ঘা পাকিস্তানের 
গণপরিষদের সদশ্যদের সম্মুখে তিনি এতদিনের সাধনালন্ধ ফল করায়ত্ত হবার পূর্ব- 
মুহুর্তে স্বগতোক্তির মত ব্যক্ত করেছিলেন । 

এ বক্তৃতার শেষাংশে জাতি তথা বিশ্বের সামনে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি 
নিজের জন্য ঘে ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন তা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
নয় : “রাজনৈতিক ভাষায় যাকে পূর্ব সংস্কার এবং ছুর্ভাবনা আখ্যা দেওয়া হয়, অর্থাৎ 
পক্ষপাত ও স্বজনপোষণের প্রশ্রয় না দিয়ে আমি সর্বদা ন্যায়বিচার ও উপযুক্ত 
আচরণের নীতির দ্বার! চালিত হব। আমার দিগ দর্শক নীতি হবে ন্যায়বিচার ও 
পূর্ণ নিরপেক্ষত! এবং আমি দৃভাবে বিশ্বাস করি যে আপনাদের সমর্থন ও 
সহযোগিতার দ্বার! পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম মহান রাষ্ট্রে পরিণত হবে-এ আশা 
আমি করতে পারি |” 

একথা সত্য যে পাকিস্তান তার জনকের প্রতিশ্তি--সকল নাগরিকদের প্রতি 
্ায়বিচার ও নিরপেক্ষতা--পরবর্তীকালে রক্ষ! করতে পারে নি। তবে এর জন্য 
জিন্নার ওপর দোষারোপ করা চলে না। কারণ এর কিছুদিন পরই অসুস্থতার 
কারণে দেশের আসল প্রশাসনক্ষমত! দ্রুত অন্যের হাতে চলে যায়। আর তা 
ছাড়া আমাদের ভারতরাষ্র্ও যে তার জনক গান্ধী ও প্রধান রূপকার জওহরলালের 
বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত বহু আন্তরিক প্রতিশ্রুতি রক্ষ! করতে পারে নি তাঁর 
জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। উপকথার নায়কদের মতই রাজনৈতিক 
নেতারা যেসব শক্তির জন্ম দেন পরবর্তীকালে ইচ্ছা করলেও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ 


স্াখতে পারেন না। 
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ভারত-বিভাজনের যৌক্তিকতা সম্বদ্ধে সন্দেহের যে বীজ জিঙ্গার মনে উপ্ত 
হয়েছিল, র্যাভক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার পরব তাঁকালের গৃহযুদ্ধ ও তজ্জনিত মানবীন়্ 
দুঃখের গভীরতা-ুষ্টে তা তার মনে মহীরুহের আকার ধারণ করে তাঁকে অতান্ত 
পীড়িত করত। এ বিষয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তার সর্বাপেক্ষ। অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ভগ্ব 
কুমারী কতিম। জিন্নার স্বৃতিকথায় £-*.“তার সম্মানে বিজয়ে ল্লাসের লগ্রেও কায়েদ-এ- 
আজম গভার অন্ুস্থ ছিলেন ।***ছুঃখ ও বেদনাত চিন্তে এ আমি লক্ষ্য করতাম । 
আহারে তার রুচি ছিল না বললেই চলে এবং ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছাও তিনি যেন 
হারিয়ে ফেলোছিলেন । সীমান্তের উভয় পার্খ থেকে যে সময়ে গণহত্যা) ধর্ষণ, 
অগ্নিসংযোগ ও লুটের চরম ছুর্দশাপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ আসছে, তখন তার এ রক 
অবস্থা। জলযোগের সময়ে এসব গণহত্যার বিবরণ আমার সঙ্গে আলোচনা কৰে 
তীর দিনের স্পত্রপাত হত এবং মাঝে মাঝেই অলক্ষিত ভাবে তার রুমাল নিজের 
আর্দ্র চক্ষুকে আবরিত করত"*।”৮ 

দেশ-বিভাজনের জন্য জিন্নার এই ক্ষোভ ও অশ্রমোচন কেবল মুসলমানদের জন্ত, 
একথা মনে করা তুল হবে। জিন্নার অন্যতম জীবনীকার হেক্টর বলিথোর কাছে, 
তার গুণগ্রাহী বন্ধু এবং দেশবিভাগের সময়ে করাচীর মেক্পর পাশী জামসেদ নসর- 
ওয়ানজী জিন্নার সম্দ্ধে বলেন £ “আমার সানয় মিনতি-_বিশ্বাস করুন শ্রীযুক্ত 
জিন্না মানব-দ্রদী ছিলেন। চোখের জল ফেলার ব্যাপারে কোন দিনই তার 
মধ্যে কোন প্রবণতা ছিল নানা, আদৌ না। কিন্তু দুবার আমি তাঁকে 
অশ্রমোচন করতে দেখেছি | একবার দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ গ্রীষ্টাব্দের জানুস্বারী 
মাসে। সে সময়ে আমি তীর সঙ্গে হিন্দুদের এক শিবিরে গিয়েছিলাম । এর! 
পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন । শিবিরের ব।পিন্দা মেই সব হিন্দুদের দুর্দশ। দেখে 
তিনি কেঁদে ফেললেন । তার গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে 
দেখে।ছ।”৯ 

পাকিস্তানের স্বরূপ দেখে জিন্নার হতাশা স্ঘদ্ধে আরও ছুটি সাক্ষার জবানবন্দী 
উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের ইতি করা হবে । প্রথমটি হল নিজামের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
এবং জিন্নার অনুগামী মীর লায়েক আলী, ধার মতে, “সেদিন ছাডা জীবনে আর 
কখনও শ্রীঘুক্ত জিন্নাকে আমি অমন আবেগাভিভূত দেখি নি। তিনি আমাকে প্রশ্ন 
করলেন যে বিমান-বন্দর থেকে আসার সময়ে আমি উদ্বাস্তদের বসতি-.'দেখেছি 
কি না ?...তা অবস্তই চোখে পড়েছিল। জনলাধারণের ব্যাপক দুর্গতির কথা বলাস্ব 
সময়ে কয়েক বার তার গগুদেশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ।”৯০ 

কচ 


জিন্ন।-_-১৯ 


দ্বিতীয়জন হলেন আমেরিকার "লাইফ” পত্রিকার সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার 
মার্গারেট বৌরক হোয়াইট, ভারত-বিভাজনের আনুষঙ্গিক মানবীয় দুঃখ-ছুর্শশার চিত্র 
ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য যিনি বিখ্যাত । ফতিমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে তিনি 
দেশবিভাগের তিন মাস পর জিন্নার অন্তরঙ্গ পোর্টরেটে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন 
এবং এই গ্রন্থে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে । তার বিবরণ হল £ 

“বাঞ্ছিত দেশ প্রাপ্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর প্রায় দেবতুল্য উত্তক্গ আশা- 
ভরসা অনৃশ্য হয়ে গিয়েছিল । এমন কি তুচ্ছতম সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারেও তার 
মধ্যে একটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অক্ষমতার টি হয়েছিল। নিজেকে বিম্ময়করভাবে 
একট! কোটরের মধে; আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে জিন্ন এমন কি তার মন্ত্রীদের সঙ্গেও 
দেখা করতেন না ।১১** 

“( ফতিম! আমাকে বললেন যে) ক্লোজ-আপ ছবি নেবার জন্য আমি যেন তার 
কাছে নাযাই। যখন তার মুখমণ্ডল দেখলাম তখন এ পরামর্শের কারণ বুঝতে 
পারলাম । সে মুখমণ্ডলে ভাতিজনক পরিবততন ঘটে গেছে। মনে হল, চৈতন্তের 
এক ধরনের অসাড়তার আবরণের তলে আতঙ্কের কাছাকাছি একটা ভাব সংগুপ্ত 
রয়েছে । আমি ফোটে! নেওয়া শুরু করলাম এবং প্রতিটি ফোটো নেবার ফাকে 
ফাকে তীর ভগ্মী জিন্নার সামনে এসে তার মবীয়া হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ধারে ধীরে খুলে 
দেবার চেষ্টা করলেন ।” 

জিন্নার মাথার টুপিটি বদলে দেবার জন্য লেখিকা তার তগ্রীকে অনুরোধ করে- 
ছিলেন । একগাদা টুপির মধ্যে থেকে একটি বেছে নিয়ে তার জন্য উদ্যোগ করতেই £ 

“বিখাত নেতা বিরক্তি সহকারে হাত নেড়ে পশমের সব ফেজগুলিমহ তার 
ভগ্নীকে দূরে থাকতে ইঙ্গিত করলেন । অবাধ্য নিষ্ঠুর শিশুর মত তিনি বলতে 
লাগলেন, “না, না, না । এইটাই বোধহয় তার শেষ পোর্ট্রেট ছিল :..। 

“জিন্নার মুখমগ্ডলে যে উত্পীড়িতের ছবি দেখেছি তা নিয়ে আমি অনেক চিন্ত! 
করেছি । আমার বিশ্বাস জীবন-সায়াছে জিন্না নিজের কার্যকলাপের যে হিসাব- 
নিকাশ করছিলেন এ তারই আভাস। উচ্চস্তরের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও মেধার 
অধিকারী হবার জন্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনিকী করেছেন। ডাঃ 
ফাউস্টের মত তিনি একটা চুক্তি করোছিলেন, যার শর্ত থেকে কখনও তিনি মুক্ত 
হতে পারেন নি। সংগ্রামের চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহুর্তে কুসংস্কারের যাবতীয় নারকীয় 
শক্তিসমূহের সহায়তা নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং এখন এই রক্তাক্ত বিজয় তার 
মুখে বিস্বাদ ঠেকছিল।”১২ 


৪৩ 


লেখিকার বক্তব্যে কিছুটা আত্মবাদী (সাবজেকটিভ ) প্রবণতা আছে ঠিকই, 
তাছাড়া তার পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না যে মৃত্াদূত ইতিমধ্যে জিন্নার উপর 
নিজ পরোয়ানা জাব্রি করে গেছে । দীর্ঘদিন যাবৎ তার যক্্মার প্রকোপ তো ছিলই, 
ইদানীং ক্যানসারও তার ফুসফুসে শিকড ছড়াতে আবস্ত করেছে। মনের উপর 
আসন্ন মৃত্যুর প্রচণ্ড চাপের অংশ গ্রহণ করার কেউ নেই তার আশেপাশে-_ 
এমন কি ভগ্ীও নন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের দুরদৃষ্ট-_পাছে 
উত্তরাধিকারের লড়াই-এ জীবিত অবস্থাতেই তাদের রঙ্গমঞ্চের পার্খদেশে ঠেলে 
দেওয়া হয় তাই চরমতম অসুস্থতার সময়ে আত্মজনের পেবা-শুশ্রাা ও সহানুভূতি 
পাবার বদলে সে সংবাদ গোপন রেখে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অভিনয় করে যেতে 
হয়। যাই হোক, তবু মনের সঙ্গে যুদ্ধে জর্জর, ক্ষতবিক্ষত একজন মহাকাব্যের 
নায়ক সনুশ ব্যক্তির চরিত্রের অন্তরঙ্গ চিত্রের ঝলক পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে মেলে । 
বলা বান্ুল্য জিন্নার মনের ভিতর এই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের একট! বড় কারণ 
দেশবিভাগ ও তার থেকে উদ্ভুত সমস্যা । 

মৃত্যুর (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে ২৭শে আগস্ট ঈদ- 
উল-ফিতর উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে জিন্না যে বাণী দেন তাতেও এক রণর্লান্ত 
সেনাপতির আশাভঙ্গের প্রবল অভিব্যক্তি £ “বিগত বৎসরের রক্তন্নান ও তার পরিণাম 
__লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যাপক বাস্তত্যাগ_-এক অভূতপূর্ব গুরুতর সমস্যার উদ্রেক 
করেছিল। এই বিপুল উন্বাস্ত জনস্রোতকে নৃতন আশ্রয় দিতে গিয়ে আমাদের 
কর্মশক্তি ও সম্পদ্দের উপর যে অভাবনীয় চাপ পড়ে তাতে উভয় দিক থেকেই 
আমাদের ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। এ কাজের ব্যাপকতা ও বিপুলতা আমাদের 
প্রায় নিমজ্জিত করার উপক্রম করেছিল-_কোনমতে আমরা আমাদের মাথাটুকুকে 
সুধু জলের উপর ভাসিয়ে রাখতে পেরেছি ।”১৩ 

অতঃপর আমরা জিন্নার কৃতির মূল্যায়ন করব । জিন্না দাবি করেছিলেন যে, 
ভারতের বিভাজন করে মুমলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তানের স্থষ্টি করলেই হিন্দু 
ও মুসলমান সপ্তাব সহকারে থাকতে পারবে । কলকাতার শোচনীয় গণহত্যার পর 
«থেকে ভারতবর্ষের কোণে কোণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে আগুন জলে ওঠে এবং 
বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ প্রতিনিধিদের অসহযোগের ফলে যে অচলাবন্থা 
দেখ! দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলাল যাকে উত্ত্যক্ত হয়ে “মাথা কেটে ফেলে 
মাথাব্যথার চিকিৎসা” আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই মানসিকত৷ চালিত হয়ে হিন্দু. 
জনতার বড় একট! অংশ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গই নয়) এমন কি কংগ্রেসেরও 


৪৯৯ 


টি 
ঠা 
ই 


অধিকাংশ নেতা শেষ অবধি দেশবিভাগের অনুকুল হয়েছিলেন । কিন্তু ছুই; 
রাষ্ট্রের স্থটির ফলে হিন্দু-মুদলমান বিরোধের অবসান ঘটেছে কি? 

স্পষ্টতঃ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর একটি ছ্যর্থহীন-_“না”। যে সমস্যা একটি রাষ্ট্রের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা আন্তজাতিক রূপ ধারণ করেছে মাত্র। কাশ্মীরের পরোক্ষ 
যুদ্ধের কথ! ছেড়ে দিলেও এযাবৎ ভারত ও পাকিস্তানবাসী তিন-তিন-বার যুদ্ধক্ষেত্রে 
একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে হত্যা করেছে। এটা জিন্নার কাম্য ছিল 
না।৯৪ যে ভারতবাসীরা ইংরেজ আমলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বার বার প্রতি- 
রক্ষা খাতে খরচ কম করার জন্য দাবি জানাত, বিভক্ত হবার পর পূর্বতন ভারতের. 
উভয় অংশ সোৎসাহে প্রতিরক্ষার ব্যয় গগনচুম্বী করে তোলার প্রক্রিয়ায় বিশ্বের 
অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব সানন্দে মেনে নিয়েছে । ভারতবর্ষ 
ও পাকিস্তানের নিত্য বধমান অবিশ্বাস) অঙ্কের সামরিক বায়ের মূল কারণ পরস্পরের 
প্রতি অবিশ্বাস । এ ছাড় পরম্পরকে উত্ত্যক্ত করার যেসব অসংখ্য ঘটনা অতাতে 
ঘটেছে এবং প্রায় প্রত্যহই ঘটছে তার বিবরণ দিতে গেলে এক স্বতন্ত্র মহাভারত হয়ে, 
যাবে। দ্বিজাতি-তত্বের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় পাকিল্তানে সংখ্যালঘুর! জিন্নার 
আশার অনুসরণে নিরপেক্ষ ব্যবহার ও সমান অধিকার পায় নি। পশ্চিম পাকিস্তান 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্গে মোটামুটি হিন্দু সংখ্যালঘুশূন্ত হলেও সংখ্যালঘু পীড়নের 
মানসিকত৷ সেখানে শিয়া, আহমদিয়া এবং এমন কি মুজাহিরদের ( উদ্বাস্ত ) মধ্যে, 
নতুন সংখ্যালঘু হুষ্টি করে নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে দেশবিভাগের সময়ে যে. 
প্রায় এক কোটি হিন্দু সংখ্যালঘু ছিল, শ্বাভাবিক কারণে তার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটার 
বদলে দফায় দফায় উদ্াস্ত হবার ফলে সংখ্যা হ্বাসই পেয়েছে । বাংলাদেশের জন্মের 
ফলে এ দেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা কিছুটা অনুকুল হলেও, মুজীব-পরবর্তী-কালে 
ওদেশের রাজনীতিতে পুনরায় এক্সামিক গৌড়ামির প্রভাব বৃদ্ধি পাবার ফলে তাদের 
অবস্থা আজও অনিশ্চিত। তাছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পক্ষে যে নৃতন হাওয়ার 
রেশ দেখা যায় তার কৃতিত্ব আর যারই হোক, জিন্নার নয়। ভারতবর্ষের অবস্থাও 
খুব গৌরবজনক নয়। দেশবিভাগের সময়ের ৪ কোটি মুসলমান ৫ কোটিতে, 
দাড়ালেও এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে মুসলমানরা সংবিধান, আইন 
ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এদেশে সমান অধিকার পেলেও তাদের বড় একটা অংশ 
আজও দেশব্তাগজনিত এঁতিহাসিক ভূকম্পনের প্রভাব জয় করে দেশের জন- 
জীবনের মূল ধারার সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারেন নি। গোঁড়া ও পশ্চাৎগামী মনো- 
ভাবকে আশ্রয় করে তীর! তাদের পূর্বপুরুষদের ভারত-বিভাজনের দাবির ভি 


১৬৬২ 


বহন করছেন। একথা ছুঃখজনক হলেও সত্য যে ভারতবর্ষ এখনও হিন্দু-মুদলমান 
দাঙ্গার কলম্বমুক্ত নয় । হিন্দু মৌলবাদ ষেন পাল্লা দিয়ে সংগঠিত হচ্ছে। 

দেশবিভাগের ফলে মুসলমানদের নিজন্ব দেশের (110179-1870 ) আকাঙ্ষারও 
কি পৃতি হয়েছে? আদৌ! না। পাকিস্তানের নেতা ওয়ালি খাঁর হৃদয়ম্পর্শী উক্তি : 
“ভারত-বিতাজন মুসলিমদের বিভাজন”৯৫ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ভারতীয় উপ- 
মহাদেশের মুললমানরা তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় তাঁদের অন্মিতা বিপন্ন । 

১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্বে লীগের দিল্লী অধিবেশনে জিন্না সাম্প্রদায়িক দাক্ষা প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন £ “আমার জীবিতকালে এটা ঘটবে কিনা জানি না। তবে আমার 


এই কথ! আপনারা তখন মনে করবেন); আর একথা আমি কারও প্রতি 


কোন বিদ্বেষ ব৷ দুর্তাবনা-চালিত হয়ে বলছিনা । কোন কোন জাতি পরস্পরকে 
হয়ত লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিহত করেছে এবং তবুও আজকের শক্র আগামী কালের 
মিত্র। এর নাম ইতিহাস।”১৬ প্ররচ্ছন্নভাবে হলেও ছ্বিজাতি-তত্বের বিষ-_ 
সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ এই পরিমাণে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে 
গেছে যে জিন্নার পূর্বোক্ত আশা সাকার হবার স্পষ্ট সম্ভাবনা এখনও দিক্চক্রবালে 
দৃিগোচর নয়। এর সম্ভাবনা রয়েছে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এতিহ্যে যার 
অনুশীলন গান্ধীর মত জিন্নাও একদা করেছিলেন । ভারত-বিভাজনের সিদ্ধান্তের 
পর আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের ছুই নেতা খলিকুজ্জম! ও সথরাবদীও 
এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন । এতদুর্দেশ্যে কাজ করার জন্য ১৯৪৭ 
খরীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বরে গান্ধীর প্রস্তাব নিয়ে তাঁরা উভয়ে পাকিস্তানে জিন্নার কাছে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নীর উৎসাহের অভাবে তাদের সে প্রয়াল অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট হয়েছিল ।৯৭ ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের পথ 
বিভেদ নয়-_এক্য, ছবন্ব নয়-_সমস্বয়, এই চ্যালেঞ্জ স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মত আজও 
বিদ্যমান । 

১৯২০ গ্রীষ্টান্দের শেষভাগে জিন্নার কংগ্রেস ছাড়ার কারণ, গান্ধীর সঙ্গে 
ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছাড়াও গান্ধী-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ গণআন্দোলনে জিম্নার 
অনীহা_-এ আমরা সং্ষিষ্ট অধ্যায়ে দেখেছি। মূলতঃ অভিজাত এবং নিয়ম- 
তান্ত্রিক জিন্নার ব্রিটিশ-শ[সনের বিরোধের ক্ষেত্র সেযুগের আরও অনেকের মত 
ছিল আইনসভা, সংবাদপত্র এবং ইংরাজী-নবীশ শিক্ষত সমাজের সভ]। গান্ধী 
এর পরিবর্তে শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে দ্বেশের সাধারণ মানুষদের ব্রিটিশবিরোধী 
প্রত্যক্ষ অহিংস গণসংগ্রামে--অপহযোগ, আইনঅমান্ত ও নানাবিধ সত্যাগ্রহে 

২৯৩ 


চে 
নি 


ব্রতী করেন। আমরা দেখেছি যে স্থযোগ পেলেই জিন্না এজাতীয় আন্দৌলনের 
নিন্দা করেছেন । কিন্তু এর পাশাপাশি নিজের অগোচরে অভিজাত ও নিয়ম- 
তান্ত্রিক আন্দোলনপদ্ধতি নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখে লীগের ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্ের 
লখনউ অধিবেশনের সময় থেকে তিনি ক্রমশ গণনেতাতেও পরিবর্তিত হয়েছেন । 
গণনেতার এক বিশিষ্ট উপাদান লোকমনৌরঞ্জনকারী বাগবৈদগ্ধয ও জনসাধারণের 
হাততালি পাবার ম[নসিকতা-_লীগের পরবতী বখসরের অর্থাৎ লাহোর অধিবেশনের 
পরিবেশ সষ্টি ও তার নিজের বন্ততায় পূর্ণমাত্রায় ছিল। যে ছিজাতি 
তত্বকে তিনি মাত্র সাত ব্সর পর প্রকাশাভাবে বাতিল করবেন তাকে তার 
বাক্চাতৃর্ষের সাহায্যে ব্দেবাকোর কপ দেওয়া তার গণনেতায় রূপান্তরিত হবার 
অন্যতম প্রক্রিয়া । পাকিস্তান দাবির সপক্ষে পরবর্তীকালে তার এক-একটি, 
চটকদার বিবৃতি ও বক্ত,তা_ঘার সর্বশেষ হল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে 
সংযোগরক্ষাকারী এক ভূখণ্ড দাবি __জিন্নার করতালি-অভিলাষী গণআন্দোলনের 
নায়কের ভূমিকায় উত্তরণের আবার একটি ধাপ। আর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রতাক্ষ 
সংগ্রামের প্রস্তাবের পর থেকে তো তিনি পূর্ণমাত্রায় লোক্মনোরঞগুনকারী গণ- 
নেতা । এ ছাড়া বড বড সভা ফেস্ট,ন ব্যানার ও ইসলামী প্রতীকসহ শোভাযাতা 
বিক্ষোভ কালো পতাকা প্রদর্শন আইনঅমান্য ইত্যাদি বহুবিধ গণমুখী রাজনৈতিক 
কর্মস্চী এই পর্যায়ে তার নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ নিয়েছিল । 

গান্ধাও গণআন্দোলনের নায়ক ছিলেন । কিস্ত এর অপরিহার্য পরিণতি লোক- 
মনোরগ্জনকারী নেতা হবার হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন তীর চরিত্রের 
আধ্যাত্মিক অন্বেষণা-বৃত্তি ও অহিংসা-নিষ্টার জন্য। এর প্রভাবে আসমুত্র 
হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষে তাঁর সৃষ্ট অসহযোগরূপী গণআন্দোলনের উত্তাল 
ব্যাপ্তির মধ্যে ছোট্ট একটি জনপদ চৌরীচেরার হিংসার দৃষ্টান্ত দেখে তিনি তার 
«ভিমালয় সদৃশ ভ্রান্তি” হয়েছে একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে অপর কোন সহকর্মীর 
সঙ্গে পরামর্শ বিনাই আন্দোলন প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন । এবং 
এর চেয়েও বিস্ময়কর সত্য এই যে তার সে নির্দেশ পালিতও হয়েছিল। কিন্ত 
কলকাতা নোয়াখালি এবং তারপর পাঞ্ধাব সীমান্তপ্রদেশে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
বীভৎস হিংসা ও বিশঙ্খলার জন্ম দিলেও, নিয়মতান্ত্রিক জিন্না তার অসহ'য় দর্শক, 
এমন কি প্রকাশ্যে এ আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি । 
অবশ্য তার ওরকম আহ্বানে যে কোন সাড়া মিলত একথা বলা যায় না। পাঞ্জাব, 
সীমান্তপ্রদেশ এবং আসামেও লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাবের নামে যাঁর 


শ্২৪৪ 


হিংসা ও বিশৃঙ্খলা হিতে অগ্রণী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই জিন্নার লীগের 
কেউ নন, প্রতিষ্ঠানের সন্ত বা অঙ্থশাসনের অধীন নন--এ কথা জিন্না ও 
তদানীন্তন লীগ-নেতৃত্ব একাধিকবার প্রকাশ্টে বললেও সেইসব ব্যক্তি বা তাদের 
ক্রিয়/কলাপকে জিন্না প্রকাশ্যে নিন্দা করতে পারেন নি, নিয়ন্ত্রণ করা তো! 
স্দ্ূরপরাহত । বরং এসব ছুক্কৃতির পিছনে হিন্দু সমাজ, কংগ্রেস বা গান্ধীর ষড়যন্ত্র 
“আবিচ্চার” করে জিন্না নিজের সাফাই গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্রিয়াকলাপকে 
নিবিবাদে চলতে দিয়েছেন । জিন্নার নেতৃত্বের ভঙ্গী জনতার রাজনৈতিক চেতনা 
ও সংস্ৃতির মানকে নেতৃত্বের পরশপাথরের ছোয়ায় ধীরে ধীরে উন্নত করার 
পরিবর্তে জনতার প্রচলিত মানের কাছে আত্মসমর্পণের এক অদ্ভিতীয় দৃষ্টান্ত । 
বলা বাহুল্য জিন্নার জীবন ও কর্মের অপর এক বিগ্লোগান্তক অধ্যায় এ। 
তবে ন্যায়বিচারের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অসম 
বিধায়ে জিন্না ও গাদ্ধীর তুলন| অচল। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে 
ঘটনাচক্রে রাজনী তির ূর্ণাবর্তে পভলেও গান্ধী মূলতঃ রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন 
না। গান্ধীর এক বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে--তার উদ্দেশ্য “রাজনীতির অধ্যাত্ীকরণ” | 
তাই এ ব্যাপারে জিন্নার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে দেশ-বিদেশের অন্যান্ত 
রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে যাঁরা জনসাধারণের নেতৃত্ব করতে এসেও ক্ষমতা- 
প্রাপ্তির প্রারস্তিক সোপান-_জনপ্রিম্নতার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত জন- 
মনোরঞ্জনকারীতে পর্ধবসিত হন, অর্থাৎ জনগণের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে 
নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, তারাই জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। ভা: 
ফাউস্টের শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার এই আধুনিক নিদর্শন__রাজনীতি-ব্যবসায়ীর 
বিয়েগান্তক পরিণাম-যত প্রবল ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হোন না কেন, জিনা 
এড়াতে পারবেন এ একান্তভাবেই অসম্তাব্য | 
পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন আগ।গেড়৷ তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলা 
সত্বেও জিন্নার অপর এক ট্র্যাজিডি হল পাকিস্তানে সামরিক শাসনের ভিত্তি 
স্থাপন করে যাওয়া । জিন্নার স্বভাবের উগ্রতা য৷ প্রীয় স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে 
পড়ে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৩৭ শ্রীষ্টাৰ থেকে 
কার কর্মপদ্ধতি, মুসলমান ন্বার্থের একমাত্র প্রবক্তা হবার সাধনায় যা ভিন্নমত 
বরদাস্ত করতে একেবারেই প্রস্তত ছিল না। নেতা এবং অনুগামী জনতা 
এইভাবে দীর্ঘকাল রাজনীতির ক্ষেত্রে একটিমাত্র রাগিণীর আলাপনে অভ্যন্ত 
হলেন। যখন ক্ষমতা পাবার সময় এল জিন্না জনসাধারণের দ্বার! নির্বাচিত 
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প্রধানমন্ত্রী হবার বদলে গভর্নর জেনারেল হওয়া পছন্দ করলেন, কারণ গভনর 
জেনারেল প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে সক্ষম । নবহষ্ট পাকিস্তানের কেবল প্রধান- 
মন্ত্রীকেই জিন্না মনোনীত করেন নি, মন্ত্রীসভার তাবৎ সদস্য তাঁর দ্বারা মনোনীত 
হয়। দীর্ঘকাল ধরে তিনি লীগের সভাপতি ছিলেন । পাকিস্তানের গভর্নর 
জেনারেল হবার পরও সে-পদে রয়ে গেলেন । এইভাবে একই ব্যক্তির হাতে 
রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান রচন! সংক্রান্ত তাবৎ ক্ষমতা 
কেন্দ্রীত হল। কাধতঃ এবং স্বভাবে জিন্ন! নিছক সাংবিধানিক গভর্নর জেনারেল 
ছিলেন না। এ পদ গ্রহণ করার পরও তার হাতে কাশ্মীর এবং সীমান্ত 
অঞ্চল বিভাগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। গণপরিষদে প্রস্তাব করে তিনি 
গভনর জেনারেল হিসাবে নিজের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নেন। এছাড়া কায়েদ-এ- 
আজম হিসাবে জনমানসে তার নিজন্ব প্রভাব তো ছিলই । প্রধানমন্ত্রীর 
অজ্ঞাতে অন্যান্য মন্ত্রীদের তো বটেই, এমন কি প্রার্দিশিক গভর্নর, মন্ত্রী ও 
বিভাগীয় সচিবদের তিনি সরাসরি নির্দেশ দিতেন । পাকিস্তান-প্রাপ্তিতে তার 
ভুমিকা ও পে-দেশে তার অদ্বিতীয় জনপ্রিয়তার জন্য এজাতীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ 
করার কথা কেউ চিন্তা করতে পারতেন না। সংসদীয় সরকারের বিধিবিধান 
গভণর জেনারেল জিন্নার ক্ষেত্রে প্র্যাজ্য ছিল না । “উদ্দেশ্যের দ্রিক থেকে শাসক 
হিসাবে জিন্নীর রাজনৈতিক আচরণে হয়ত প্রশ্ন তোলা যায় না। তবে পরবর্তীকালে 
পাকিস্তানের অনুষ্টে যা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে তর আচরণের পুনমূল্যায়ন করার 
অবকাশ আছে। নিজের হাতে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীত করে এবং একসঙ্গে এত- 
গুলি পদ অধিকার করে তিনি এমন এক নজির স্থষ্টি করলেন যা অপেক্ষাকৃত নীচু- 
দরের মানুষরা অন্করণ করতে অত্যন্ত প্রলুব্ধ হবে। আর সত্যসত্যই সে 
প্রলোভন তাদের মধ্যে এসেছিল 1১৮ 

“মুসলিম লীগের উপর জিন্নার হয়ত প্রায় একনায়কের মত কর্তৃত্ব ছিল। তবে 
নিজের চতুষ্পার্থে তিনি যে পাকিস্তানের বাগজাল রচনা করেছিলেন, তিনি স্বয়ং 
তার এক বন্দীতে পর্যবসিত হন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জিন্না সে সম্বন্ধে কি 
তাবেন না ভাবেন তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পাকিস্তানের ধ্যান-ধারণায় এক নিজন্ব 
প্রাণ সঞ্চার হয় । সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্দীপন, ইংরেজদের এদেশে নিজ শাসনের 
সমাধ্চিপর্ব ত্বরাম্িত করার আকাঙজ্ষা, শিখর্দের নিজ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
কাধকত্ী করার সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে, তার আয্নতন যাই হোক না কেন, 
এক শক্তিশালী এককেন্দ্রীক ভারতবর্ধ পাবার উত্তরোত্তর বধিত ইচ্ছা- এসবের 
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উপর জিন্নার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না । ভারতবর্ষে ইসলামের ভবিতব্য বলে পাকিস্তান 
অপরিহার্ধ হয়ে ওঠে নি, এ সম্তব হয় বিশেষ এক এতিহাসিক মুহূর্তে একাধিক 
পরস্পরবিরোধী শক্তির সংহতির ফলে। জিন্নার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সত্বেও 
এমন কি তিনি যদি দীর্ঘজীবিও হতেন, তবু একই কারণে ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্বের পর তাঁর 
পক্ষে পাকিস্তানের ভিতর অনতিবিলম্বে যেসব সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল 
তার উপর বিজয়ী হওয়া সম্ভব হত না। কারণ পাকিস্তান যদি অপরিহার্য হয়ে 
থাকে, তাহলে বাংলাদেশও অপরিহাধ । কেউ যদি তার লক্ষ্য সিদ্ধির পন্থা নির্বাচনে 
সতর্ক না হন তাহলে দেখা যাবে যে পন্থাই তার জন্য লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে ।”৯৯ 
জিন্নার জীবন ও কর্মের ট্র্যাজিডির গভীরতা পরিমাপ প্রসঙ্গে উদ্ধাতির শেষ বাক্যটি 

বিশেষরূপে লক্ষণীয় । 
জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনও সমান বিয়োগাস্তক | তার প্রথমা পত্বী অল্প বয়সে-_ 
জিন্না বিলাতে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই মারা যান। বেশী বয়সে ধর্ম, আচার-ব্যবহার, 
মানসিকতা এবং সর্বোপরি বয়সের ব্যবধান সত্বেও প্রণয়স্থত্রে জিন্ন ধাকে বিবাহ 
করলেন তার সঙ্গে তার দাম্পত্য-জীবন স্থুথের হয় নি। মোকর্দমা ও রাজনীতি 
নিয়ে জিন্না এত ব্যস্ত থাকতেন যে তীর স্ত্রী রুট্টি উপেক্ষিতা ও নিঃসঙ্গ বৌধ করতে 
করতে অবশেষে মানসিক হতাশার শিকার হন এবং তাকে একরকম পরিত্যাগ 
করেই চলে যান। এক ভারতবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এ ঘটনা জিন্নীর 
পক্ষে কম অসম্মানজনক ও মনোবেদনামূলক হয় নি। রুট্টির মৃত্যুও হয় অল্পবয়সে 
শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে । একমাত্র সম্তানকন্যা দীনাকে জিন্না স্বভাবতই খুবই 
স্ত্রেহে করতেন | তবে ইংলও থেকে বোম্বাই-এ প্রত্যাবর্তনের পর আবার আদালত ও 
রাজনীতির চাপে তার প্রতিও জিনা গ্রয়োজশীয় দৃষ্টি দিতে পারেন নি। পিতার 
কর্ষ ও মনোজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন দীন৷ নিজের জন্য পতি নিবাচন করে মায়ের অর্থাৎ 
পারশী সম্প্রদায় থেকে । স্বভাবতই ততদিনে মুসলম।ন সমাজের আদ্ধতীয় নেতা হিসাবে 
জনসমাজে স্বীকৃত জিন্নার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রতিও এ এক প্রবল চ্যালে 
ছিল। পিতার অহমিকার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। স্থতরাং “জিন্না তার 
স্বাভাবিক কর্তৃত্পূর্ণ ভঙ্গীতে মেয়েকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
যুবক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে দ্রীনা কাউকে বাছতে পারতেন |” জিন্নার এ মনো- 
ভাব ইসলাম-নিষ্ঠার বদলে বরং ইসলামের রক্ষাকর্তারপে জনমানসে তার যে 
ভাবমৃতি গড়ে উঠেছিল এবং যা তার.পাকিস্তান দাবির প্রবল সহায়ক তা বজার় 
রাখার জন্ব, এ সত্য উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না। অতঃপর সেই তরুণী মনে 
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বাবার সঙ্গে পাল্প। দিতে আদৌ পিছপা নয় জবাব দিল £ “বাবা, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ 
মুসলমান মেয়ে ছিল। তাহলে তুমি কেন তাদের একজনকে বিবাহ করো নি ?২০, 
এই “ওদ্ধত্য” ও “বিদ্রোহ” সচরাচর আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত জিন্না বরদাস্ত করতে 
পরেন নি। দ্বীনার সঙ্গে বাকী জীবন তার আর হছ্-সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ট| হয় 
নি। কন্যাকে কদাচিৎ পত্র লিখতে হলে তিনি তার নাম ধরে নয়-_“শ্রীমতী 
ওয়াভিয়া”রূপে সন্বোধন করতেন । পরিচিত মহলে কন্যার কোন উল্লেখ পর্যন্ত 
করতেন না। এমন কি তার কোন কন্যা আছে তাও স্বীকার করতেন ন।। অর্থাৎ 
এখানেও রাজনাতির যৃপকাষ্ঠে সন্থান-প্রেমের বলিদান। জিন্নার একমাত্র সন্তান 
দীনা কেবল তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন । কন্যা জামাতা 
অথবা দৌ হিত্র-দৌ হিত্রী জিন্নার সাধের পাকিস্তানকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন নি। 

জিন্নার বাহাজীবন যেমন তার পারিবারিক সন্বন্ধকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি 
অন্তজীবন__বিশেষ করে তার আনন্দ ও বেদনা, সাফল্য ও হতাশা-_তার 
বহ্জাঁবন অর্থাৎ রাজনৈতিক কার্ধকলাপ ও পদক্ষেপকে প্রভাবিত করে থাকবে? 
কিন্তু তার প্রতি আলোকপাত করা আরও গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার । 

কাশ্মীরের প্রতি জণহরলালের মতই জিন্নারও একটা অন্ধ আবেগজনিত 
আকর্ষণ ছিল । ভারত সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তথাকথিত উপজাতীয় 
অন্াঙ্থানের মাধামে এ রাজ্যের পাকিস্তান-তুক্তির প্রয়াস বিফল হওয়ায় তিনি 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । এর পরিণামে তার ভিতর ভারত এবং তার সব কিছুর 
প্রতি বিরোধিতা করার একট] মানসিকতা ১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে গডে 
উঠেছিল । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশ-বিভাগোত্তর ভারতে মুসলমানদের অসহায় 
মানসিকতা ছাডাও উৎপীডনের কারণে তাদের দলে দলে উন্বাস্ত হয়ে২১ পাকিস্তানে 
গিয়ে অবর্ণনীয় ছুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবার জন্য 
গভীর মনোবেদনা। সম্ভবতঃ এই মানসিকতার চুড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ ২৪শে 
অক্টোবর ঈদুজ্জোহার বাণীতে তিনি বলেন £ “শক্রদের আঘাতের জন্য আমাদের 
নবজাত রাষ্ট্র রক্তমোক্ষণ করছে । ভারতবর্ষে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবুন্দের বলির 
পশুর মত অবস্থা । মুসলমান এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য ও 
সহানুভূতি ছিল বলে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ।”২২ এর ছয় দিন পর লাহোর 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্টেডিয়াম থেকে এক জনপমাবেশকে সম্বোধন প্রসঙ্গেও তার অনুরূপ 
তিক্ত মনোভাব ফুটে ওঠে ; “আত্মরক্ষার উপায়বিহীন নির্দোষ ব্যক্তিদের যেভাবে 
পরিকল্পিত ভাবে জবাই করা৷ হচ্ছে, তা ইতিহাসে উল্লিখিত চূড়ান্ত অত্যাচারীর 


৪৮ 


জঘন্য কুকীতিনমৃহকেও শান করে দেবে। সততা, সৌজন্য ও মর্ধাদার প্রাথমিক 
নীতিকে উপেক্ষাকারী এক গভীর ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার আমরা । এই 
সব পাপের শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সাহস ও বিশ্বাস আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত 
করার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ ।”২৩ 

এক সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুগো্ঠীর প্রতিনিধির হাতে “অযৌক্তিক ভাবে 
মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতকারী” ও “পাকিস্তানের দালাল”বপে চিহ্নিত হবার 
অভিযোগে নিহত গান্ধীর স্মৃতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান এক সংক্ষিপ্ত প্রকাশ্য 
শোকবাতায় বলেন, “তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেঈ সন্তান ছিলেন” এবং এ 
ঘটনা হল “হিন্দু জাতির ( ট্বচ1০ ) এক ক্ষতি”। প্রায় তিন দশকের মুখ্য 
প্রতিদন্বীর মৃত্যুর পর অন্ততঃ তার প্রতি ন্যায়বিচার করেন নি_ একথা “ইংরেজ 
ভদ্রলোক” জিন্না সম্ভবতঃ অনতিবিলদ্েই উপলব্ধি করেছিলেন । কিন্তু প্রকাশ্টে 
নিজের তুল স্বীকার করা জিন্নার শ্বভাববিরুদ্ধ। তাই নিউ ইয়র্কের একটি ব্যান্ষিং 
প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির সঙ্গে গান্ধী-তিরোধানের কয়েক দিন পর আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি তার মুখা প্রতিদ্বন্বীর সম্পর্কে সংশোধিত অভিমত বাক্ত করেন £ 
“জিনা-.-প্রকাশ্য বিবৃতিতে যা বলেছিলেন তার তুলনায় অনেক উদীর ভাবে গান্ধী 
সম্বন্ধে বলেন এবং একথাও স্বীকার করেন:**যে মুসলমানদের পক্ষে এ কী পরিমাণ 
ক্ষতিকারক হয়েছে ।”২৪ 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিকবার নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করার জন্য জিন্নার 
প্রতি অব্যবস্থচিত্ততীর অভিযোগ উঠতে পারে । একদা গান্ধীর সন্মন্দে জিন্ন 
বলেছিলেন যেঃ তিনি এক প্প্রহেলিকা” এবং এ অপবাদ--যদদি একে অপবাদ আখ্যা 
দেওয়া যায়-_তীর সঙ্ধদ্ধে অধিকতর প্রযোজ্য । প্রত্যুতঃ জিন্নার চরিত্রের এই দিকটির 
বর্ণনাগ্রসঙ্গে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চাচিলের এক চিরায়ত উক্তির উদ্ধৃতি দেবার 
লোভ সংবরণ করা কঠিন__ “একটি ধাধার মধ্যে রহস্যে আবরিত প্রহেলিক11”২৫ 
কিন্ত মনোবিজ্ঞানীরা জানেন যে মাছুষ একই সঙ্গে একাধিক জটিল উদ্দেশ্য ছ্বাবা 
চালিত হয়। আর জিন্না তো মূলতঃ রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন ধাদের আদর্শ 
সর্থথ! ম্যাকিয়াভেলীর 7116 7১11009 না হলেও নিঃসন্দেহে চাণক্যের “মনসা 
চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ” । 

দেশ-বিভাজনের কিছুদিন পরই যে প্রশ্ন উঠেছিল এবং বর্তমানে নৃতন করে যে 
প্রশ্থের উত্তর খোজ! হচ্ছে তা হল-_জিন্না কি সত্যসত্যই ভারত বিভাগ করে 
মুসলমানদের এক শ্বতন্ত্র বাসভূমি সার্বতৌম পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সমসাময়িক 


৪৯ 


হবার ফলে মৌলানা আজাদের পক্ষে ভিতরের কথা জানার সন্তাবনা বেশী ছিল 
এবং জিন্নার প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ওঠার আশঙ্কা 
নেই। কারণ উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আদৌ হদ্যতামূলক ছিল না। তার 
অভিমত হল £ “সম্ভবতঃ শেষ অবধি পাকিস্তান জিন্নার একটা দরাদরির বিষয় 
ছিল ।”১৬ ভিতরের খবর আরও ধাঁদের জানার সস্ভাবনা, ভারতের সেই ব্রিটিশ কর্তৃ- 
পক্ষের মতেও২৭ __অন্ততঃ প্রথম দিকে জিনা এই মানসিকতা ছার! চালিত ছিলেন। 
্রযুক্ত মজুমদার থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের ডঃ আয়েষা জালালের মত 
আরও অনেক জিন্নাগবেষকেরও এই মত। তাদের বক্তব্য কংগ্রেস ভারত 
বিতাজনে রাজী হয়ে যাবে, একথা জিন্া স্বপ্রেও ভাবতে পারেন নি। পাকিস্তানের 
দাবি__ার নিজের দলের জন্য অধিকতর স্ুযোগ-স্থবিধা আদায়ের কৌশল ছিল। 
যিচ অন্যদিকে পীরজাদী থেকে আরম্ভ করে শরীফ অল মুজাহিদ এবং মুহম্মদ 
সালীম আহমদের ১৮ মত আধুনিক পাকিস্তানী ও অনীতা ইন্দর সিংএর মত 
ভারতীয় এঁতিহাসিকদের মতে গোডা থেকেই জিন্না কেবল মুসলিম স্বার্থের 
সংরক্ষক ছিলেন এবং পাকিস্তানে তার পূর্ণান্থতি। মনের আসল কথা জিন্না 
কোন আত্মজীবনী বা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে যান নি বলে এ ব্যাপারে আমাদের 
পারিপান্ধিক সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এর সর্বাপেক্ষা 
জোরালো সাক্ষ্য হল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লীগের বিকল্প 
্রস্তাব--যাতে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেওয়া হয়েছিল ( অধ্যায় 
সংখা ২৫) এবং মিশনের ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব লীগ কর্তৃক 
গ্রহণ । এ প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবি দ্বার্থহীন ভাষায় বাতিল করা হলেও জিন্না 
যে তা গ্রহণ করেছিলেন__-এটা পাকিস্তান দাবির প্রতি তিনি যে কতটা গুরুস্থ 
দিতেন তার এক নিদর্শন । একথা সত্য যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ে লীগ 
ওতে “পাকিস্তানের সারমর্ম” আছে বলে ঘোষণা করে । কিন্তু এটা যে এতদিন 
ধা্দের পৃথক পাকিস্তানের জন্য উত্তেজিত করা হয়েছে তাদের ভোলাবার জন্য 
রাজনৈতিক বাক্চাতুরী, একথা বুঝতে বিলঙ্গ হয় না । স্বতরাং জিন্না সত্যসত্যই 
পাকিস্তানের জন্য উদগ্রীব ছিলেন কিনা--এই সংশয়ের জোরালো ভিত্তি আছে। 
তাহলে কেন তিনি পাকিস্তানের জন্য এমন মবীয়া হয়ে আন্দোলন করেছিলেন? 
আর কেনই বা তীর চরিত্রে কিঞ্চিৎ পূর্বে আলোচিত এমন স্ববিরোধ ছিল? এর 
ব্ড় একটা কারণ সম্ভবতঃ রাজনীতি অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অধিগত করার 
অতীগ্সা । কদাচিৎ কোন রাজনৈতিক পুরুষ লক্ষ্য ও উপায়ের বিচার করেন। 
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জিন্নাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। 

সর্বশেষে আর একটি প্রশ্ন, ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত কয়েক শতাব্দীর 
তো বটেই, সম্ভবতঃ আগামী কয়েক শতাবীরও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
ঘটনা, যার পরিণামে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত তিনটি রাষ্ট্রের প্রায় 
১০০ কোটি নর-নারীর রক্তমোক্ষণ হচ্ছে এবং আরও কতদ্দিন হবে তা ভবিষ্যৎই 
জানে, সেই দেশবিভাগের জন্য দায়ী কে? বিশেষ করে পারিপাস্থিক সাক্ষ্য- 
প্রমাণের জন্য জিম্নীকে যদি সন্দেহাবসরে মুক্তি দিতে হয়, তাহলে আসামীর কাঠ- 
গড়ায় দীডাবার জন্য বাকী থাকেন কারা ? 

ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখতে ভেদদনীতির সাহায্য নিয়ে 
ভারত-বিভাজনে একটি বড় ভূ'মকা নিয়েছিল ।২৯ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে 
বিশেষ করে ভারতে কর্মরত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের একটা বড় অংশ 
তদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্তকারী কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য লীগের ভারত-বিভাগের 
দাবিতে পরোক্ষ ভাবে তো বটেই, বনু সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবেও সাহায্য করেন । এটা 
সাম্রাজ্যবাদের চিরকালের নীতি বলে ভারতের বেলায় বিশেষ করে ইংরেজদের 
দোষ দেওয়া যায় না। এছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি-নির্ধারক এটলির 
সরকার এবং প্রথম দ্িকে বডলাট মাউণ্টব্যাটেনও ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলেন না । 

লীগ ছাড়া অপর যে দল আত্মনিয়গ্রণের অধিকারের দোহাই দিয়ে 
পাকিস্তানের দাবির সমর্থন করেছিল তা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। 
বিশেষভাবে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ 
করার পর থেকে এ দল পাকিস্তানপ্রস্তাব ও মুসলীম লীগের সমর্থন করা আর্ত 
করে। ১৯৪৪ খ্রষ্টাব্দের গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় থেকেই এই দলের ধুয়া: 
ছিল £ কংগ্রেপ লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও । এ দলের তদানীন্তন সর্বতারতীয়, 
সম্পাদক শ্রীপুরণচন্দ্র জোশীর স্বাকৃতি হচ্ছে ; “আমরাই মুসলমানদের পাকিস্তানের 
দাবি কংগ্রেসসেবীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছি।” লাহোরের ( পাকিস্তান ) 
প্রস্তাব কংগ্রেসের ১৯২৭ ্রীষ্টাব্ের লাহোর-প্রস্তাবেরই অন্ুরূপ “একটি ত্বাধীনতা 
প্রস্তাব” এবং স্বরাজের মত “পাকিস্তানও মুসলিমদের জন্মগত অধিকার”৩০ ইত্যাদি। 
ডঃ গঙ্গাধর. অধিকারী৩১ সহ আরও অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাও মুসলমানদেব 
আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবির নামে পাকিস্তানের জন্য ওকালতী করেন। এক সাম্প্রতিক 
গ্রন্থেরত২ তথ্য অনুসারে অধিকারী গোপনে পাঞ্তাব লীগের ১৪৪৫-৪৬ গ্রীষ্টাবের 
নির্বাচনী ইন্তাহার (যার মূল কথা পাকিস্তান) বচন! করেন এবং এর অস্তিম রূপ দেন 
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জিন্না। কিন্তু এমব সত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানের জন্য দীয়ী কর! যায় না। 
এ দলের এ ভূমিকার পিছনে বড় বেশী হলে “জনযুদ্ধের” থিসিস চালিত হয়ে 
সোভিয়েট রাশিয়কে সাহায্যের উদ্দেন্য ও এই স্থযোগে মুসলমান সমাজে প্রভাব 
বিস্তারের মানপিকত। ক্রিয়্াশীন ছিল । কিন্তু তদানীন্তন ভারতবর্ষে এ দলের রাজ- 
নৈতিক প্রভাব তখন এমন ছিল না যার জন্য তার পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে 
ঘটন।র গতিপথ খুব একট! প্রভাবিত হবে | 

কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ইসলামী মৌলবাদের উদ্দীপনকারী খিলাফত 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া, আসামের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বাধ্যতামূলক 
গোঠীবদ্ধ হবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা এবং সর্বশেষে গৃহযুদ্ধের হাত এড়াবার জন্ত 
অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিব সাশ্তদের কাছে ওয়াকিং কমিটির দেঁশবিভাগের 
প্রস্তাবকে মেনে নেবার জন্য ওকালতী করার জন্য গান্ধীর নাম এ প্রসঙ্গে উচ্চারণ 
করা হয়। তবে গান্ধী যে ভারত-বিভাজনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন-__তার সপক্ষে 
শতবিধ সাক্ষ্য উপস্থাপিত কর! যেতে পারে । কিন্তু তার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার 
প্রয়োজন । তাই সাফল্যের পূর্বক্ষণে তার ব্যর্থতার ট্র্যাজিডির গভীরতা ব্যক্তকারী-_ 
কংগ্রেম কর্তৃক ১৯৪৭ ্রীষ্টাব্বের দোসর] জুন সরকারী ভাবে ভারত-বিভাগ মেনে নেবার 
পূর্বদিন অতি ভোরে তার হৃদয়বিদারা অর্ধস্থগতোক্তির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে 
হবে ।৩৩ গান্ধীর পরামর্শ অগ্রাহ্া করে এবং তার অজ্ঞাতে নেহেরু ও প্যাটেল ৮ই 
মার্চ কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটির প্রন্তবের মাধ্যমে পাঞ্জাববিভাজনের যে দাৰি 
করেন তারই পূর্ণাহুতি হয় দৌসর1 জুনের মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবের স্বীকৃতিতে । 
কিন্তু জওহরলালও স্বেচ্ছায় নয়, নিরুপায় হয়ে এ অবস্থায় উপনাত হন ।৩৪ ভবিষ্যতে 
ভারতবর্ধকে একস্ত্রে বন্ধন (দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারততুক্তির ) করার নায়ক 
বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধেও এ একই কথা প্রযোজ্য ।৩৫ কংগ্রেসের প্রথম সারির 
আরও অনেক নেতাই এর৩৬ ব্যতিক্রম নন । 

হিন্দু মহানতার নেতার! ১৯৪পগ্রীষ্রাব্বের গোড়ার দিকে__-ভারত-বিভাজন যখন 
মোটামুটি সম্ভাবনার পর্যায়ে পর্যবসিত এবং দেশের হিন্দু জনমতও যখন ভারত-ব্ভাগের 
সপক্ষে মুখর--পাঞাব ও বঙ্গের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজন দাবি করে যতটা 
সম্ভব বেশী এলাকা ভারতবর্ষে রাখার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস করেন বলে শেষ অবধি 
এট শোচনীয় ঘটনার জন্য এ দলের উপরও দোষারোপ করা যায় না। তাহলে? 

গ্রীক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সফোক্লিসের হু নায়ক-নায়িকা এবং বিশেষ করে 
রাজ] ঈডিপাসের কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে । এক অনৃশ্ঠ শক্তির অঙ্গুলি- 
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€হেলনে দীপশিখাভিমুখী পতঙ্গের মত তারা ট্র্যার্জিডির অভিমূখে ছুটে চলে। শত 
প্রয়াস সত্বেও শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারে না। নিষ্কলুষকেও দৌষীর সঙ্গে 
শীস্তি ভোগ করতে হয়। ভারতবর্ষের বিভাজনও সম্ভবতঃ সেই শক্তির খেলা। 
নচেৎ ভারত-বিভাজনের বিরোধী হয়েও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কুশীলবরা 
ক্ষমতা হস্তান্তররূপী নাটকের শেষ অঙ্কে কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই বার বার 
এমন ভূমিকা কেন গ্রহণ করলেন যার জন্য দেশবিভাগ অপরিহার্য হল? কিন্ত 
ইতিহাসকারের পক্ষে তার নিজস্ব ক্ষেত্র ছেড়ে এমন কি ইতিহাসের দর্শনের খোঁজেও 
অপরের এলাকায় প্রবেশ করা বিপজ্জনক । তাই এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি করা 
বাঞ্চনীয় । 


জিন! 2 পাকিস্তান/নতুন ভাবনা 
পাদচীকা 


॥১॥ 
১. এই তথ্য ভ্রাস্ত। জিন্না তার পরবর্তী নাগপুর কংগ্রেন্দের পর প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন । 
২, 40 4১000901081879129 7 দ্য বডলি হেড, লণ্ডন ( ১৯৫৫ ) 7 ৬৭ পৃষ্ঠা । 
৩. হেক্টর বলিথো কর্তৃক ৭1101091) 2 0580017 ০17১81588097) ( অতঃপর 
]101081) রীপে উল্লিখিত হবে ); জন মারি, লগ্ডন (১৯৫৪ )7 গ্রন্থের ১৯৭ পৃঠায় 


উদ্ধৃত। 

৪. ১৬১ পুষ্টা। 

৫, বি. শিব রাও 3 17701825 7195৫0]0. 74091021003 ওরিয়েশ্ট লংম্যান, 
দিল্লী (১৯৭২ )। 


৬. সমগ্রস্থ ; ১২৫ পৃষ্টা । 

৭. অগগ্রস্থ ; ১২৬ পৃষ্ঠ । 

৮. মাহমুদাবাদের রাজা ; 9০077)6 7+1570115 | স্ট্যানলি উলপার্ট কর্তৃক 
1101081) 01? 1810151218 ( অতঃপর 1107091॥ বূপে উল্লোখত )) অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক ( ১৯৮৪) গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১৯. এ ব্যাপারে তার এক কালের ঘনিষ্ঠ অনুগামী এবং সহকর্মী মহম্মদ করীম 
চাগলার বক্তব্য ( 09565 1) [06০610021 )১ ভারতীয় বিদ্যাতবন ; বোস্কাই 
(১৯৭৩ ) নিয়রূপ £ "গান্ধীজী, নেহেরু ও অন্যান্থর্দের প্রতি তিনি কঠোর এবং রূঢ় 
উক্তি প্রপ্নোগ করতেন । কিন্তু গোখলে, তিলক ও তাদের অভিমতের প্রতি জিনার 
মনে ছিল গভীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধার ভাব ।” (পৃঃ ১৪) তিলকের প্রতি জিমার 
শ্রদ্ধার ব্যাপারে চাগল! অপর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন ৷ ত্িজরকের গ্রতি 
ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দ্ধানকারী বিচারপতি ভাভরকে সরকার নাইট 
উপাধি দিলে বোম্বাই হাইকোর্টের বার আযাসোসিয্বেশন তাকে সংবর্ধন। জানাবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাবৎ ব্যবহারজীরীদ্দের কাছে এ সম্বদ্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে 
তাদের এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায় । জি্না এ বিজ্ঞপ্তির উপর তীত্র 
ভাষায় এই মন্তব্য লিখে উদ্ভোক্তাদদের কাছে তা ফেরত পাঠান ঘে তিলককে 

জির। : পাদটীকা-১ 


দণ্ডাদেশ দানকারী বিচারককে সম্মান করার প্রস্তাব করার জন্য তাদের লঙ্জিত 
হওয়া উচিত। বিচারপতি স্বয়ং তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলার পরও জিন্না 
নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করতে অস্থীরুত হন। এ ঘটন। তার স্বাধীনচেতা মনোভাব 
এবং তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার হ্যোতক (পৃঃ ১৫ )। 

১০, ১৯১৮ খ্রীষ্টাক্ধের ১৯শে এপ্রিল জিন্ন তার মকেল ধনাঢ্য পার্শী স্যার 
দীনশ! পেটিটের কন্া রত্তনবাই বা রত্তিকে বিবাহ করেন। স্তার দীনশা এই 
বিবাহের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং আদরিনী কন্যাকে সমস্ত জীবন ক্ষমা করেন 
নি। ভিন্ন ধর্মের তরুণীর সঙ্গে এই প্রেমঘটিত বিবাহ জিঙ্ার আধুনিক এবং গৌঁড়ামি 
বঙ্জিত অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার লক্ষণ । তবে তার প্রথম বিবাহ হয় ১৬ বৎসর 
বয়সে তদানীস্তন প্রথ| অনুযায়ী বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে । বালিকা বধূ এমিবাই 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং প্রথম বার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জিন! 
আর তাকে দেখতে পান নি। 

১১, সমগ্রন্থ ; ১২৫ পৃষ্টা । 

১২. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১২৬ | এমন কি ১৯৪৬ খ্বীষ্টাকেও জিন্ন! কট্টর ইসলাম 
অনুসারীদের কী পরিমাণ বিরোধী ছিলেন তার বিবরণ এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে 
(ডঃ আফজল ইকবাল ১ [51801380107] ০1 7১81150817 ; ইদারাহ-ই-অদাবিয়ৎ-ই- 
দিল্ী, দিল্লী (১৯৮৪)) পৃঃ ২৫) পাওয়া গেছে। প্রবীণ লীগনেতা ও 
১৯৮৪ খ্রীষ্টাকে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনের মন্ত্রী এম. এ. হারুণ লেখককে 
জানান ষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার জিন্নাকে যখন বলা হয় যে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে 
বলার সময় শরীয়তের উল্লেখ করেন না বলে উলেমারা তার সমালোচক, তথন জিন্না 
তীব্রভাবে মন্তব্য করেন: “কার এরীয়ৎ? হাঁনিফীদের? হমবলীদের ? 
শাআফিদের? মালিকীদের? জাফরীদের? আমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে 
চাই না। এই ক্ষেত্রে পদ্দার্পণ মাত্র উলেমার। নিজেদের বিশেষজ্ঞরূপে দাবি করে 
অগ্রণীর ভূমিকা নেবেন এবং আমি আদৌ চাই না ফেব্যাপারটা উলেমাদের হাতে 
ছেড়ে দেওয়া হোক। তাদের সমালোচনার কথা আমি জানি। কিন্তু আমি 
তাদের ফাদে পা দিতে চাই না 1” 

১৩. জমগ্রস্থ ; পৃঃ ৫৫। কিন্তু চাগল হয়ত জানতেন না৷ ষে অভিনয়কলার 
প্রতি জিন্নার গভীর আগ্রহ ছিল। ব্যারিস্টারী পাস করার পরও তার ইংলগ্ডে 
পেশাদ্জার অভিনেতা হবার শখ ছিল য! ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন পিতৃপ্রতাবে । 
আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা! হিসাবে সমস্ত দিন গলদঘর্য হয়ে পরিশ্রম 


করার পরও তিনি শেক্সগীয়রের .রচনা আবৃত্তি করে আত্মমনোরঞ্কন করতেন 
€ উলপার্ট; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৪ )। 

১৪, সমগ্রন্থ ; ১২১ পৃষ্ঠা । 

১৫, ১৪১৬. ১৯৮১ 

১৬, বসম্ত টি. কপালনী ; 3101181)75 188 1,988] 99006) ২৭, ৩. 


১৯০৩ 


॥ ২ | 


১. শরীফ অল মুজাহিদ) 09810-]1-429) 110081-9080168 10 
ব0061076518600 7) কায়েদ-এআজম আকাদেমী, করাচী ১৯৮১; এস. কে, 
মজুমদার, 0110191) 2100 08001)1--010611 [0165 11) [10012+3 (39681 001 
41560010) ? ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা (১৯৬৬); উলপার্টঃ 
01101181) ) এম. এইচ. সঙঈগদ 31776 500170 01 [01%--/৯ 0১011008] 909৫9 
01 1$1017911119.0 4৯11 01101)91)৮ অতঃপর 9০170 ০01 1701 রূপে উল্লেখিত ) 
ডকুমেন্ট প্রেস, নৃতন দিলী (১৯৮১ ) এবং বলিখো ; 310091) 1 

২, এ তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে । 

৩. এ পদবী গুজরাতের হিন্দুদের মধ্যেও আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ১১ 
সংখ্যক পাদটাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিব রাও-এর গ্রস্থের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য । 

৪. এই তারিখ ও স্থান নিয়েও মতভেদ বিচ্মান। 

৫. কোন কোন গবেষকের মতে ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব । 

৬, মহামান্য আগ! খ1 7 717৩ 1167)01055 01 4/১88. [01720 ) (১৯৫9) 
উলপার্ট কর্তৃক পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ২৬) উদ্ধৃত। 

৭, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজেন্দরপ্রসাদের [17918 1011050 3 
হিন্দ কিতাবস, বোস্বাই (১৯৪৬) পৃঃ ৯৪--১১৯ এবং রামগোপালের [00181 
1/11511108---/ 19011601081 17180019 (18১8---1947 ) (অতঃপর 11001917 
7105110$ রূপে উল্লেখিত )3 এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই (১৯৫৯) পৃঃ 
৯৭-১০২ দ্রষ্টব্য | 


1৩ ॥ 


১. ডাঃ বি. পষ্টাতি সীতারামাইক্স। ; 1১৩ [31501991005 000858 3 


প্রথম খণ্ড $ করগ্রেস ওয়াকিং কমিটি, এলাহাবাদ ( ১৯৪৫ )) ১৫-৪২ পৃঠা। 
২. সমগ্রস্থ , ৪১ পৃষ্ঠা । 


৪ ॥ 


১. কাউম্সিলের বক্তৃতার বিবরণ , মজুমদার ১ সমগ্রস্থ ; ২১ পৃষ্ঠা । 

২. সীতারামাইয়। 3 সমগ্রস্থ ; ১৮৭ পৃষ্ঠা । 

৩. শরীফ অল মুজাহিদ 9 সমগ্রস্থ ; ৫১৫ পৃষ্টা । 

৪. মজুমদার ১ সমগ্রস্থ ১ ২২ পৃষ্টা , 

৫, ইতিমধ্যে (ভিসেম্বর ১৯১১ গ্রীষ্টাব্দের সম্রাটের ঘোষণায় ) বঙ্গভঙ্গ রদ 
হয়ে গেছে এবং বিহার ও উড়িস্যাকে বাংল! থেকে পৃথক এক প্রদেশে পরিণত 
করার আয়োজন হচ্ছে। 

৬. কিছুদিন পূর্বে ভ্রিপোলী ও বন্ধান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং মুদলমান 
ধর্মগুরু ও পাধিব ব্যাপারেও প্রধান খলিফার পীযস্থান তুরস্ক এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে 
পড়ে | উভয় যুদ্ধেই ইংরেজ তুরস্কের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করায় তারতীয় 
মুসলমানদের ভিতর তুরস্কের সপক্ষে ও ইংরেজদের বিপক্ষে একটা যানসিকতা দান! 
বাধতে থাকে । ১৯১১ শ্রীষ্টান্দে রাশিয়া কৃতি পারস্যের অংশবিশেষ গ্রাস এবং 
ইংরেজদের রাশিয়ার প্রতি সমর্থনও মুসলমানদের ইংরেজের সমালোচক করে 
তোলে। এছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় লীগের নেতার ব্রিটিশ শাসকর্দের গ্রতি 
ক্ষ ছিলেন । ন্বতাবতই মুসলীম লীগের কার্যকলাপেও তাই পূর্বের ইংরেজদের 
অনুগত ভূমিকার পরিবর্তে ইরেজবিরোধী প্রবণত। লক্ষ্য কর। যায়। জিন্নার প্রতি 
লীগের আকর্ষণ বোধহয় এই সব কারণে । এ ছাড়া জিন্ন৷ তখন ইংরেজ শাসকদের 
সঙ্গে সমানতালে পাঞ্জা লড়িয়ে তরুণ হীরো এবং দেশের প্রথম সারির নেতা । 
লীগের তত্দানীস্তন নেতৃত্ব এমন একজন মুসলমান নেতাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে 
নিজ প্রতিষ্ঠানের মর্ধাদাবৃদ্ধি করতে চাইবেন--এইটাই ম্বাভাবিক। 

৭. রাজেন্দপ্রসাদ ১ লমগ্রন্থ ; ১১৮ পৃষ্ঠা। 


| ৫ ॥ 


১. সম্ভবতঃ মহম্মদ আলী এবং ওয়াজির হাসান । 
২. 10008100090 4১11 010081)) 8 28200983800 ০01 0910 । পৃঃ 


১১ । মজুমদার কর্তৃকি সমগ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 


ত, 


৪. 


শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রস্থ ; ৫১৭ পৃষ্ঠা । 
মতলুবুল হাসান সঈদ) 17101087780 4১11 0100915 4. 


₹১০1101081 918৫১ (অতঃপর 1101181) রূপে অভিহিত হবে ); লাহোর (১৯৪৫) 


'পঃ ৫১ 


রি 


উদ্ধত । 


। মজুমদার কর্তৃক সমগ্রস্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 
সঈদ ১ 31181781) পৃঃ ৫১ । মজুমদার কতৃকি সমগ্রস্থের ২৪ পষ্টায় 


ডি.জি. টেওুলকর ; 181) 008 , প্রথম সংস্করণ (১৯৫১); প্রথম 


খণ্ড; ১৮৭ পৃষ্টা । 


দী 
৮ 
৪১০ 


মুসলীম 


১৯৩, 
চিত 
৯৭১, 


১৩ 


১৪, 


শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রস্থ ; ৫১৮ পৃষ্ঠা । 

সমগ্রন্থ , €১৮ পষ্ঠা ৷ 

সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় হ্থায়ত্বশাসনের' জন্য আগ্রহী রূপান্তরিত 
লীগ। 

টেগুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড; ২৪ পৃষ্টা । 
সীতারামাইয়া , সমগ্রস্থ ; প্রথয খণ্ড; ২০৯ পৃষ্টা । 

শরীফ অল মুজাহিদ , অমগ্রন্থ ; ৫১৮ পৃষ্ঠা। 

. টেগুলকর ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড; ২১৮ পৃষ্ঠা । 

সঈদ 7) 11078]. 7 পঃ মজুমদার কর্তৃক তার গ্রস্থের ২৪ 


১২৩ | 


-পষ্টায় উদ্ধৃত। 


১৫, 
১৬, 


১৭, 


উদ্ধৃত । 


১৮৮০ 
১০১০ 


টেওলকর ; সমগ্রস্থ ; প্রথম খণ্ড; ১৩১ পষ্ঠা। 
সীতারামাইয়া ) সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড) ৪৩-৪৪ পৃষ্টা । 
সঈদ ; 1111081) 7 পৃঃ ৬৪ | মজুমদার কতক তার গ্রন্থের ২৬ পষ্ঠা় 


টেগুলকর ; সমগ্রস্থ 9 প্রথম খণ্ড ; ২৩৫ পৃষ্টা । 
স্থরাট কংগ্রেমের দক্ষষজ্ের পর এই জাবার চরষপন্থীরাও কংগ্রেসে যোগ 


দিয়েছেন । 


২, 


বোম্বাই 


১০ 


এম. আর. জন্বীকর 3115৩ 81015 ০1 ৫5 119? ভারতীয় বিষ্যাভবন, 
॥ পৃঃ ১৫৬। মজুমধ্ণার কতৃক তার প্রস্থের ২৫ পুঙায় উদ্ধৃত । 
জয়াকর ; 7115 8019 ০ গিগ তি ) পঃ ১৬১। বঞ্জুমদার কর্তৃক 


-তার গ্রন্থের ২৭ পষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


২২. সঈদ ) 117181), পৃঃ ১৫৯।  উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ৫২ পৃঠাক়া 


উদ্ধত। 
২৩. কেন্দ্রীয় আইন সভার বাজেট বিতর্ক | ১৯১৭-১৯১৮। উলপার্ট কতৃক 
ভার গ্রন্থের ৫৩ পৃ্টায় উদ্ধৃত | 


২৪. সঈদ ১ 11008] ) পৃঃ ১৮১। উলপা্ট” কতৃক তার গ্রন্থের ৫৫ 
পষ্টায় উদ্ধত। 


১, ইসলামের প্রথা অনুযায়ী ধর্মগুরু এবং প্রথম দিকের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
নিবাস আরবদেশের রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি এবং তার উপাধি হল খলিফী। প্রথম 
খলিফা হজবরৎ আবু বকর-এর ( ৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ) পর আরও কয়েকজন খলিফা 
আরবদেশের হলেও কালক্রমে খলিফার পদ তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধানের আয়ন্তাধীন হয়। 
মুসলীম ধর্মস্থানগুলিও তার শাসনের অধীনে ছিল। কিস্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ইংরেজের প্রশ্রয়ে আরবরা তুকীঁদের সঙ্গে তাদের পুরাতন বিবাদের নিষ্পত্তি করার 
স্থযোগ পায় এবং তারা খলিফাশাসিত তুরস্ক থেকে পৃথক হয়ে যান। এর পরিণাষে 
আরব ও মেসোপোটামিয়ায় (ইরাকে) অবস্থিত মুসলীম ধর্মস্থানগুলি খলিফার 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশ্বের আরও অনেক দেশের মত তারতের 
মুসলমানরাও এর জন্য ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত ক্ষ হন। ইংরেজদের অনেক 
অন্ুরোধ-উপরোধ করা সত্বেও তুরস্কের সঙ্গে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি করার সময়ে 
খলিফার পূর্ব কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় খলিফার কর্তৃত্ব বা খিলাফৎ আবার 
প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন ভারতবর্ষের মুসলমানরা আরম্ভ করেন । 

২. চৌধুরী খলিকুজ্জর্1) 7807518 00 0৪10868]। ; লংম্যানস গ্রীন ৮. 
লাহোর (১৯৬১); ৪৩ পৃষ্ঠা । 

৩. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদ। ( সম্পাদিত ); (8810-0-428]) 001165- 
0০00070০ ; মেট্রোপোলিটান বুক কোং ; দিল্লী ( ১৯৮২ )১ ৮৩-৮৪ পৃষ্টা; 

৪. মহম্মদ ইউন্ৃফ খা) 1) 01975 0? 39910-6-4১287 ; লাহোর, 
(১৯৭৬) পৃঃ ৩০-৩১। উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

৫, গীরজাদ। (সম্পাদিত); সমগ্রস্থ ; ৬৫ পৃষ্ঠা । 

৬, সীতারামাইয়। ; সমগ্রন্থ ) প্রথম থণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা। 
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১, ১৯০৬ শ্রীষ্টাকে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে খর্ব করার জন্য কী ভাবে মুসলিম 
লীগের জন্ম হয়, তা আমরা ছিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি । এক বিচিত্র আকম্মিকতা 
হল এই যে হিন্দু মহাঁসভার প্রতিষ্ঠাও প্রায় একই সময়ে । তবে বিশের তো বটেই 
এমন কি ত্রিশের দশকের 'প্রথমার্ধেও কংগ্রেসের নেতারা হিন্দুধ্মীবলম্বী হলে হিন্দু 
মহাসভায় এবং মুসলমান হলে মুসলীম লীগের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন 
তার নজির আছে। জিন্না, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, হাকিম আজমল খা, ডাঃ আন্দারী, 
ফজলুল হক, চৌধুরী খলিকুজ্জম1 প্রভৃতি এইভাবে যুগপৎ লীগ ও কংগ্রেসের 
উচ্চপদস্থ নেতা ছিলেন। অনুরূপভাবে লাল। লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য প্রমুখ অনেকে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উতয় প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম সারির 
নেতারূপে পরিগণিত হতেন । আবার মৌলান। আজাদ, রফি আহমদ কিদওয়াই, 
মোতিলাল, দেশবন্ধু ও গান্ধীর মত এর ব্যতিক্রম ছিল । 

২, অধ্যাপক শান মহম্মদ 7110175 1001921) 118511108, সপ্তম থণ্ড) 
মীনাক্ষী প্রকাশন, মীরাট | 

৩, টেগুলকর ; সমগ্রন্থ , দ্বিতীয় খণ্ড , ১৩৬ পৃষ্ঠা । 

৪. খলিকুজ্জর্ম 1) সমগ্রন্থ ; ৫৭ পুষ্ট | 

৫, খলিদ-বিন-সঈদ ; 79101581, 7019৩ চ010080150 [11856 ) ৬৫-৬৬ 
পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক 101081 ৪110 016520101) ০01 74151302103 সিধুরাম 
পাবলিকেশনস , দিল্লী (১৯৮৩) গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

৬. সব দ্বেশের সব যুগের আদর্শবাদীদের ভূমিকার এই দুঃখজনক দিক সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 

*. বভকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার মুসলমান জনসাধারণকে জাতীয় 
আন্দোলনের যূল প্রবাহে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্তে গান্ধী খিলাফতের সমর্থন এবং 
অসহযোগের নেতৃত্ব করার মত ঝুকি নিয়েছিলেন-_ এমন একটা অভিমতও গান্ধীর 
সপক্ষে আছে । কিন্তু গান্ধীর ভূমিকা আমাদের মূল আলোচ্য নয়। 

৮. পীরজাদ। ; সমগ্রস্থ ; ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা । 

৯. জয়াকর ; 90919 ০1 215 [167 প্রথম খণ্ড; ৪০৫ পৃষ্ঠা । মজুমদার 
কর্তৃক তার গ্রন্থের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

১৯, ভঃ গোপাল (স্পাদিত )) 7৮/8158118] 1০1)70--5০916066৫ 
ড/ ০213 ) ওরিয়েপ্ট লংম্যানস্‌, নৃতন দিলী ; প্রথম খণ্ড; ১৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা । 
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১, উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ৭৫ পৃষ্ঠা । 

২, সীতারামাইয়া , সমগ্রস্থ ॥ প্রথম খণ্ড; ৩৮৯ পৃষ্ঠা | 

৩. পীরজাদা; সমগ্রন্থ ; ৩৬-৪৫ পৃষ্ঠা। 

৪. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ; সমগ্রস্থ ; ১২২-১২৩ পষ্ঠা । 

৫. সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১২৪-১২৬। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শাসক-শক্তির ভূমিকা 
সম্বন্ধে খলিকুজ্দমর গ্রস্থেরও ৭০-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

৬, খলিকুজ্জমারও এই মত । ভার গ্রন্থের ৭৪ পষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 

৭, এম. তুফাইল আহমদ; 1২081)91, 70502000621) পৃষ্ঠা ৪১০। 
রাজেক্জপ্রসাদ কর্তৃক তার গ্রন্থের ১২২ পষ্ায় উদ্ধৃত । 

৮. সঈদ ) 0107081) 7 পৃষ্টা ৩০৫ | মজুমদার কর্তৃক তার গ্রন্তের ১০৭ 
ৃ্ঠায় উদ্ধৃত। 

৯. সৈয়দ শরীক্ষুদ্দীন পীরজাদা , [00100901075 ০1 7১8105180 : 4১1] 
[1015 7৬1005117) 1,52505 [00900170175 (অতঃপর ৮০17108010175 রূপে 
উল্লেখিত ); করাচী (১৯৬৯); প্রথম খণ্ড; পষ্ঠা ৫৭৬৫৭৭। উলপার্ট কর্তৃক 
তীর গ্রস্থের ৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। 

১০, সঈজ ; 31100817) পৃঃ ৩০৯-৩১০ | মজুমদার কর্তৃক তার গ্রন্থের 
১০৭ পৃষ্ঠায় উদ্কৃত। 

১১. টেশুলকর ; সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড; ১৭৯ পৃষ্টা । 

১২. পীরজাদা; 1700020810107$ 3 প্রথম খণ্ডের £৮১ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির 
ভিত্তিতে । উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৮৩। 

১৩. সঈদ ; সমগ্রস্থ ; ১১৭ পৃষ্ঠা । 

টেগুলকর ; সমগ্রন্থ ; ছ্িতীয় খণ্ড ; ২১৫ পৃষ্ঠা । 

১৫০ অমগ্রস্থ ; ২২২ পৃষ্টা 

১৬, শরীফ অল মৃক্তাহিদ ; সমগ্রস্থ ; ৫৪০ পৃষ্টা । 

১৭. জিন্নার এই ভূমিকা গান্ধীরও পরোক্ষ শ্বীকৃতি পায় । ুর্টব্য-_টেও্লকর ; 
সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড; ২৫৭ পৃষ্টা । 

১৮. এ তথ্য শরীফ অল মুজাহিদ প্রদত্ত (সমপ্রস্থ ; পৃঃ ৫৫০)। সীতারামাইলা 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এজাতীক় এক ফক্ুলা গৃহীত হবার কথা 
বললেও ( সমগ্রস্থ ; প্রথম খ্জ; পৃঃ ৫২৮-৫২৯.)১ এবং তব্কালীন কংগ্রেস সত্তাপাতি 


৬ 


শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এর জন্য উন্মুখ ছিলেন স্বীকার করলেও এর সঙ্গে জিন্না বা 
লীগের সম্বদ্ধের কথ্ধা উল্লেখ করেন নি। টেওুলকর অবশ্য এ ব্যাপারে জিন্নার 
ভূমিকার কথা শ্বীকার করেছেন (সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড; ৩৮*-৩৮১ এবং 
৪০২ পৃষ্ঠ )। 

১৯. খলিকুজ্জ্ম 1; সমগ্রন্থ ; ৮৯ পৃঃ । 

২০. স্যার মহম্মদ শফীর নেতৃত্বাধীন লীগ লাহোরে মিলিত হয়। সরকারী 
অংশ জিন্নার নেতৃত্বে কলকাতায় অধিবেশনের অনুষ্টান করে। 

২১. খলিকুজ্জম1 ; সমগ্রস্থ ১ ৯১ পৃষ্টা । 

২২, উলপার্ট ; সমগ্রস্থ , ৯০ পষ্টা । 


| ৯ ॥ 


১. চাগলা ; অমগ্রন্থ ; ৯৪ পৃষ্টা । 
২, 0091160০665 ৬/০0115 01 7৬191)9,0109. 08,10171 ( অতংপর 0৬1৬0 


কপে উল্লেখিত হবে ), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, নৃতন দিল্লী; খণ্ড ৩৬) 
১৫ পৃষ্ঠা 

৩. ডঃ গোপাল (সম্পাদিত ), সমগ্রস্থ , তৃতীয় খণ্ড; ৩৭ পৃষ্টা। 

৪. সীতারামাইয় ; সমগ্রস্থ ; প্রথম খণ্ড; ৫৪৬-৫৪৭ পৃষ্টা । 

«, রামগোপাল ; সমগ্রস্থ ; ২০১ পষ্ঠা। 

৬. সমগ্রস্থ ; ১৮৬ পৃষ্ঠটা। 

প.. সমগ্রস্থ ; ২১২ পৃষ্টা । 

৮. নেহেক রিপোর্টের বিষয়মুখ ইতিহাস ৪ বিশ্লেষণের জন্য সমগ্রস্থের পুঃ 
১৯৮-২০৪ দ্রষ্টব্য | এ প্রসঙ্গে শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; পূ: ১৫৮-১৬৫ এবং 
এলিকুজ্জম 1; সমগ্রন্থ ; ৯৩-৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

৯. পীরজাদা ; সমগ্রস্থ ) ১1]--১১1% পৃষ্টা । 

১০. সমগ্রন্থ ; 5] পষ্টা। 

১১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ 7 সমগ্রস্থ » ১৩০ পৃষ্ঠা । 

১২, সঈদ ; 11781) ) ৪৩৩-৪৩৪ পৃষ্ঠা । 

১৩, সমগ্রস্থ ; ৪৩৪-৪৩৫ পৃষ্টা । 


১৪, হেক্টর বলিখো ; সমগ্রস্থ ; ৯৫ পৃষ্ঠা! । 


১৫. খলিকুজ্জমণ1 ; সমগ্রস্থ ; ৯৪ পৃষ্ঠা 

১৬. আত্মকথ। (হিন্দি); সাহিত্য সংসার, পাটনা (১৯৪৭); ৩০৪ পৃষ্টা । 

১৭. রামগোপাল , সমগ্রন্থ , ২০৪ পৃষ্টা । 

১৮. এখানে উল্লেখযোগ্য যে খলিকুজ্জম। তার গ্রন্থে লীগের অধিবেশনে 
গোলযোগের কথা স্বীকার করলেও বলেছেন যে, “যাই হোক, এই সভার সময়ে 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা হল এই যে কেউই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা 
বজায় রাখার ব্যাপারে স্থপারিশ করেন নি এবং উভয় গোষ্ঠীই যুক্ত নির্বাচন প্রথার 
পক্ষে ছিলেন ।” ( সমগ্রন্থ , পূ: ৯৯) জিন্নার নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন লীগের এ এক 
কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে । 


| ১০ ॥ 


১. রামগোপাল , সমগ্রন্থ ; ২১১ পষ্টা । 

২, সমগ্রস্থ ২০৬ পৃষ্ঠা। 

৩. সমগ্রস্থ ; ২০৬-২০৯ পৃষ্টা | 

৪. শরীফ অল মুজাহিদ ) সমগ্রন্থ , ৪৭৯-৪৮১ পৃষ্টা | 

৫. সঈদ ১ 0101291) ) ৫০৩ পৃষ্ঠা । 

৬, ডঃ গোপাল (সম্পাদিত); সমগ্রস্থ , অষ্টম খণ্ড? পৃষ্ঠা ২৪ (পাদটীকা 
সংখ্যা ৬ দ্রষ্টব্য )। 

৭. পাঠক দেখেছেন যে এ তথ্য ভুল । কংগ্রেসের সভায় নয়? জিন্ন! সর্বদলীয় 
জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

৮. আগা! খা; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২২১। উলপার্ট কর্তৃক তীর গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত । 

৯. সযগ্রন্থ ; ২০ পৃষ্ঠা । 

১০, 011107595 01 0881-1-428]05 করাচী ( ১৯৬০) 7 পৃঃ ৭৪-৭৫ | 
শরীফ অল মুজাহিদ কর্তৃক তার গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১১. রাজেক্দ্রপ্রসাদ ; সমগ্রন্থ » ১৩২ পৃষ্ঠা । 


| ১১ ॥ 
১. রামগোপাল 3 সমগ্রস্থ ; ২২০ পৃষ্ঠা । 


৬ 


২ খলিকুজ্জম 1; সমগ্রস্ত ; ১০১ পৃষ্ঠা | 

৩, এটা রামগোপাল এবং উলপার্টের দেওয়া তথ্য। কিন্তু খলিকুজ্জমর 
বক্তব্য : “এই সভায় মুসলীম লীগ কর্তৃক চোদ্দ দূফ1:.....স্বীকৃত হয় এই শর্তে যে 
ষখন কংগ্রেস আর সমস্ত দফী মেনে নেবে তখন লীগ যুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থাতে রাজী 
হতে পারে ।” তার গ্রন্থের ১০১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | 

৪. টেওুলকর ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড , ৪৯১ পৃষ্ঠা । 

৫. চাগলা , সমগ্রন্থ , ৯৭ পৃষ্ঠা । 

৬. জমগ্রস্থ ; পৃঃ ১০৪ । সংগ্রামে অনীহা এবং ব্রিটিশ ছত্রছায়৷ ( গুপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন ) থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা সম্ভবত: তাদের এজাতীয় মানসিকতা 
গঠনের পক্ষে উদ্ধদ্ধ করে । তবে খলিকুজ্জ্ম] বা ডা: আদ্দারী তখনই কংগ্রেস 
ছাড়েন নি। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় কংগ্রেসের “ডিক্টেটার” 
মৌলানা আজাদ গ্রেপ্তার হবার পর ডাঃ আন্সারী এবং সেপ্টেম্বরে তিনিও গ্রেপ্তার 
হবার পর খলিকুজ্জম1 “ডিক্টেটার” নিযুক্ত হন। যদিও ইতিপূর্বে কংগ্রেসের নির্দেশে 
রফি আহমদ কিদওয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদের সদসাপদ ত্যাগ করলে সেই আসনেই 
প্রতিদ্বন্বিতা করে নির্বাচিত হয়ে খলিকুজ্জম 1 কংগ্রেসের নির্দেশের অবহেলা 
করেছিলেন । সমগ্রস্থ ; ১০৭ পৃষ্টা । 

৭ জামালউদ্দীন আহমদ সুলেরী ১ 11 1,5891 7 প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯। 
জে, জে. পাল কর্তৃক তার গ্রস্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


৮*. মজুমদার ; সমগ্রস্থ ; ১২৫ পৃষ্ঠা । 

১. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১১৭ পৃষ্টা । 

১০. সীতারামাইয়1 ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড; ৭১৭ পৃষ্ঠা। 
১১. খলিকুজ্জম 1? সমগ্রস্থ ; ১০৮-১০৯ পৃষ্টা] | 

১২. সমগ্রন্থ ; ২৩১-২৩২ পৃষ্ঠ! । 


| ১২ ॥ 


১. রাজেন্জ্প্রসাদ ; সমগ্রস্থ ; ১৩৪ পৃষ্টা । 

২, সমগ্রস্থ ; ২২৭ পৃষ্ঠ। ৷ 

৩, ভঃরামমনোহর লোহিয়। ; 0911 11510. ০0111701855 1১81016101) ১ 
রামমনোহর লোহিয়া সমতা বিদ্যালয় ন্যাস ; হায়প্রাবাদ--১২ ( ১৯৭০ ))৯ পৃষ্টা 


১% 


৪. 1৬9 1৯001101167 জর্জ আলেন আযগ্ড আনউইন, লগ্ডন (১৯৫৪) 
৬৮ পষ্টা। 

৫. সমগ্রস্থ , ২৩৩ পৃষ্টা । 

৬. পীরজাদা (সম্পাদিত ), সমগ্রস্থ ; ২১ পৃষ্টা। 

শ. উলপার্ট ; সমগ্রস্থ , ১২৬ পৃষ্ঠা । 

৮. মহম্মদ করীম চাগলা ; সমগ্রশ্থ ১০২-১০৩ পষ্টা। এম. এইচ. সঈদের 
90010 01 চু অনুসারে (১৭১ পষ্ঠা) “আমি প্রথমে ভারতীয় তারপর 
মুসলমান” মন্তব্য করার পর জিন্না এ বক্তৃতায় বলেন : “এর সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও 
বিশ্বাস করি যে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোন ভারতবাসী কখনও তাঁর 
দেশের সেবা করতে পারবেন না1-*--.*একথা আমি প্রকাশ্টে বলেছি । কোন 
দলবিশেষের প্রতি আমার নজর নেই। জনপ্রিয়তার প্রতি আমার কোন 
আকাজ্ষাও নেই। খোলাখুলি আমি আপনাদের বলছি যে হিন্দুরা মূর্খ, তারা ষে 
দৃষ্টিভঙ্গী আজ গ্রহণ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলব যে তার! একান্তভাবে মূর্খ । 
অধিকাংশ হিন্দুরই নিজেদের মস্তিষ্ক ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই__আপনারা একথা 
না জানলেও আমি একথা জানি। আমি আপনাদের বলতে পারি ষে হিন্দুদের 
ভিতর সাহস ও বিশ্বাসেব স্ব্টি না হলে (ত্বারা মুসলমানদের ভয়ে ভীত ) এই 
ভারতবর্ষ কোনদিনই স্বরাজ পাবে না । ব্যাপারটা যৌথ বা পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা 
অথবা পাঁচ-দশটা আসনের নয়। হিন্দুদের প্রয়োজনীয় সাহস নেই এবং হিন্দুরা 
মুসলমানদের সম্বন্ধে ভীত ।” 

৯. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে জিন্নার ভূমিকা সম্বদ্ধিত তথ্য শরীফ-অল- 
মুজাহিদের গ্রন্থের ৫৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত। 

১০. স্যার শফী কর্তৃক পৃথক নির্বাচন-প্রথার কট্টর সমর্থকের ভূমিকা ছেড়ে 
'কিছুট। দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একাধিক বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার পরোক্ষ সমর্থন 
'অবশ্ট মেলে (দ্রষ্টব্য রামগোপাল ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ২৩২-৩৩ )। এছাড়। দ্বিতীয় 
গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে সফরকালীন ৮ই আগস্ট ১৯৩১ খ্রীষ্টাবে 
.এলাহাবাদে সংযুক্ত প্রর্দেশ মুসলীম সম্মেলনে জিন্নার ভাষণের অংশবিশেষও এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় । তিনি বলেন £ 

“আমার মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার সমস্যা । 
এ সম্বন্ধে আমি কেবদ এইটুকুই বলতে পারি ষে আমার আস্তরিক বিশ্বাস" এই যে 
হিচ্গুদের পাঞ্জাব ও বে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবারস্প্রন্তাবে সম্দত হওয়া 


৯২ 


উচিত। আর তাধদ্দি তারা দেন তরে অত্যন্প সময়ের মধ্যে একট। বোঝাপড়া! 
হয়ে যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাম করি। 

“দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পৃথক বনাম যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার | সবাই প্রায় জানেন, 
ষে পাঞ্াৰ ও বঙ্গে ( মুসলমানদের ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিলে, আমি ব্যক্তিগত- 
ভাবে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া পছন্দ করব 
(করতালি )। তবে আমি একথাও জানি যে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে-_- 
আমার মনে হয় অধিকাংশই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক । আমার তৃমিক। 
হল এই যে আমি বরং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতেও একটা বোঝাপড়। কাম্য 
মনে করব। করব এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা নূতন সংবিধানকে 
রূপ দেব এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যখন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও পারস্পবিক 
তাঁতির প্রভাবমুক্ত হবে এবং যখন তার! তাদের স্বাধীনত। পাবে, আমবা তখন 
কালোপযোগী মানসিকতার পরিচয় দিতে পারব ও সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকের 
ধারণার তুলনায় অনেক তাভাতাড়ি পৃথক নিবাচন ব্যবস্থার অবসান হবে।” 
( রামগোপাল + সমগ্রস্থ » ২৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত )। 

১১. সমগ্রস্থ » ১১৩ পৃষ্ঠা। 

১২, পীরজাদ। ( সম্পার্দিত ), সমগ্রন্থ » পৃঃ ২১-২৪ 

১৩. খলিকুজ্জম 1, সমগ্রন্থ , ১১৮ পৃষ্ঠা । 

১৪. /41)8 0108 (81001711176 1:95 1910852০ (অতঃপর 17850 
[1856 বূপে উল্লেখ করা হবে) প্রথম খণ্ড, নবজীবন, আহমেদাবাদ ( ১৯৬৫) 
৭৫ পষ্ঠা। 


| ১৩ ॥ 


১. চাগলা , সমগ্রন্থ , ১০৩ পৃষ্ঠা । 

২. উলপাট , সমগ্রন্থ , ১৩৫ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা! । 

৩. গুলাম আলী আল্লানা ১ 09410-1-/281] 111110981) 27756 90019 
9? ৪, [৪01০0 , লাহোর (১৯৬৩৭), ২৩৯ পৃষ্ঠা । আযালেন হেইপ মিরিয়াম 
কর্তৃক 098001)1 ৬৯ 1101781) 21105 106026 ০৮6 [1)6 181010101 ০0 
[019 ) মিনার্ভা আসোসিয়েটস, কলিকাতা (১৯৮০ ) গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

৪. সৈয়দ আবদুল লতীফ ১ "175 03199 1,681; লাহোর (১৯৬১ )) 
১২৫ পৃষ্ঠা । আযালেন হেইস মিরিক্বাম কর্তৃক সমগ্রস্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। 


১৩. 


১৯, 
৯১৪ 


১৩, 


রি 


ঙ 


্বীকার ক 


চাগলা ; সমগ্রস্থ ; ১০৩-১০৪ পৃষ্টা । 
শরীফ-অল-মুজাহিদ ১ সমগ্রস্থ ; €৬৮ পৃষ্টা । 
সীতারামাইয়া ১ সমগ্রন্থ (প্রথম খণ্ড), ৯৬৪-৯৬৮ পৃষ্ঠা 
সীতারামাইয়1 , সমগ্রস্থ ( প্রথম ৭ণ্ড)) ১০০০-১০০১ পৃষ্টা 
উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ১৩৭-১৩৮ পৃষ্টা । 

উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ১৩৯ পৃষ্ঠ। | 

সমগ্রন্থ ; (প্রথম খণ্ড), ১০০৯ পৃষ্ঠা | 

আত্মকথা ( হিন্দি ), ৪২৫-২৭ পৃষ্টা । 

90100 0£ [0] ) ১৭৯ পৃষ্ঠা । 


| ১৪ ॥ 


সঈদ ; 9000 01 9 ; ১৮৩-৮৪ পষ্টা। 

হেক্টর বলিথে। ; সমগ্রস্থ ; ১১১ পৃষ্ট। | 

সঈদ ১ 9০10 01 7819 7 ১৮৫-৮৬ পষ্টা। 

রামগোপাল , সমগ্রন্থ , ২৪৪ পট! । 

খলিকুজ্জম 1 , সমগ্রস্থ , ৪১৭ পরষ্টা। 

এই পর্যায়ে জিন্নাত প্রবল সযালোচক জওহরলালও এমন কি একথা 


রেছিলেন । দ্রষ্টব্য ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ের ২৬শে ডিসেম্বর এবং ১৯৩৮ গ্রীষ্টানেব 


২০শে ফেব্রুয়ারী জণ্হরলাল কর্তৃক যথাক্রমে নবাব মহম্মদ ইসমাইল খা ও জিন্নাকে 
লিখিত পত্র ভঃ গোপাল (সম্পাদিত ), সমগ্রন্থ ; অষ্টম খণ্ড; ২০১ ও ২২৩ পৃষ্ঠা! । 
এ প্রসঙ্গে তার ১৯৩৮ খ্রষ্টান্বের ১লা৷ জানুয়ারী প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিবৃতিও 
উল্লেখযোগ্য ; সমগ্রস্থ ; ২০৯ পৃষ্টা । 

৭. রামগোপাল 7 সমগ্রন্থ ; ২৪২ পৃষ্ঠা । 

৮, 10018 [0151050 ; ১৪২ পৃষ্ঠা । 

১. সঈদ ) 9০৪0 ০01 চিএ ) ১৮৭-৮৮ পৃষ্টা | 


৯০৪ 
১১৪ 
১৪ 


১৩, 


৯৪ 


টেওুলকর ; সমগ্রস্থ ; চতুর্থ খণ্ড, ১০৮ পৃষ্টা। 

উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ১৪০ পৃষ্ঠা । 

জে. জে. পাল; সমগ্রস্থ ; ৭২ পৃষ্ঠ 

স্তার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ;) 78111810600 0০৮61200065 1 


[1018 ; থ্যাকার শ্পিঙ্ক ; কলিকাতা (১৯৪৩); পৃঃ ৩৬৭। জে. জে. পাল 


কর্তৃক তার গ্রন্থের ২২ পরষ্ঠায় উদ্ধৃত। 
১৪. উলপাট ; সমগ্রন্থ , ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা । 


১৫] 


১. খলিকুজ্জম 1; সমগ্রস্থ , ১৩৭-৩৮ পুষ্টা | 

২. ১৯৩৬ শ্রীষ্টাকের মে মাস থেকে ১৯৩৭ ্রীষ্টাব্সের নতেম্বরের মধ্যে ইকবাল 
জিন্নাকে ১৩টি পত্র লিখে মুসলমানদের পৃথক বাসভূমির যৌক্তিকতা৷ প্রদর্শন করেন। 
জিন্নাও পত্রগ্তলির উত্তর দেন, যার নকল অবশ্য পাওয়া যায় না। পত্রগুলি 
পুষ্তিকার আকারে প্রকাশের সময় জিন্না তার ভূমিকাতে লেখেন £ “তার 
( ইকবালের ) বক্তব্য বহুলাংশে আমার অভিমতের অন্থকূল ছিল এবং ভারতবর্ষের 
সাংবিধানিক সমস্যাসমূহের অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নের পর তাব বক্তবা আমাকে 
একই সিদ্ধাপ্তের অভিমুখে নিয়ে যায় । এই সিদ্ধান্ত কালক্রমে মুসলিম ভারতের 
সম্মিলিত ইচ্ছায় পরিণত হয় এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব__ 
জনসাধারণের মধ্যে যা “পাকিস্তান প্রস্তাব” রূপে খ্যাত বূপপরিগ্রহ করে ।” 
ইকবালের চিঠিগুলির মধ্যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাকের ২১শে জুনেব চিঠির নিয্লোদ্ধত অংশ 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগা » “*****'পুবে আমি যেভাবে বলেছি মুসলিম প্রদেশগুলির 
এক পৃথক ফেডারেশনই হচ্ছে একমাত্র পন্থা! যার ছারা আমরা ভারতবর্ষে শাস্তি স্বাপন 
করতে পারি এবং অমুসলমানর্দের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারি। 
উত্তর-পশ্চিম ও বঙ্গের মুসলমানদের কেন ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাইরের 
অন্যান্য জাতির মত পরথক জাতি মনে কর! যেতে পারে না যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারী ?” গীরজাদা ( সম্পাদিত); সমগ্রস্থ ; ১৩৮-৪২ পৃষ্ঠা । পাকিস্তান 
সৃষ্টির ব্যাপারে ইকবাল ও জিন্নার পারম্পরিক ভূমিকা সম্বন্ধে সি. এম. নঈম ( সঃ) 
10681 111017913 2170 7১810190817 ; জিন্না পাবলিশিং হাউস, দিলী (১৯৮২) 
এক উল্লেথযোগ্য গ্রন্থ । 

৩. আজাদ ) সমগ্রন্থ ; ১৬০ পৃষ্ঠা । 

৪. লীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৯ ) ৯ পৃষ্ঠা। 

৫, ভঃ গোপাল ( সঃ) অষ্টম খণ্ড ৫২১-২২ পৃষ্ঠা । রচনাটি প্রথমে ছদ্মনামে 
১৯৩৭ স্তীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ু ( কলকাতা ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 
এবং সেকালে বছল আলোচনার বিষয়বন্ত হয় । 


১৫ 


৬, অযগ্রন্থ ; পঞ্চম থণ্ড ; ৪৭ পষ্ঠা। 

৭. সঈদ্দ; 9980 06 70019 ; ৩৪৭ পৃষ্ঠা | 

৮* উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ১ ৬৮ পৃষ্ঠা । 

৯. খলিকুজ্জম"1; সমগ্রন্থ , ১৭২ পৃষ্ঠা । এই রকম অপর একটি উদ্াহরণ__ 
ব্রিটিশ পালামেন্টের এক আইনকে %12 ৮795 বলে চাগলার সঙ্গে তর্ক করা 
চাগল। তার গ্রন্থের £৩-৫৪ পষ্টায় দিয়েছেন । 

১০. ভঃ গোপাল (সম্পাদিত ); সমগ্রন্থ ; অগ্ুম খণ্ড; ৫৩৮ পৃষ্টা । 

১১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমগ্রস্থ ১-৪২ এবং ১১৯-২৪৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | 

১২. সমগ্রন্ত , ১৪৮ পষ্টা। 


| ১৬ ॥ 


১. ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্দের তেসরা। এপ্রিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্দী মুসলিম লীগ এ জঙ্বন্ধে 
নিম্নোদ্ধত প্রস্তাব গ্রহণ করে £ “******সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা যে উদ্দোশ্তে 
প্রবর্তিত হয়েছিল তার পরিপৃর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে । এবং এ ব্যবস্থা! সম্প্রদায় ও 
দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক রূপে প্রতিপা্দিত হয়েছে ।"."হিন্দু ও মুসলমান 
জনসাধারণ, যার। আজ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কারণ পরম্পর বিচ্ছিন্ন তার! যুক্ত 
নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্বার্থে একত্র ন। হলে প্রতাতঃ জনগণের আথিক অবস্থার 
উন্নয়ন অসম্ভব । পুথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বাংলার জনসাধারণের জন্য শক্তি অথবা 
সমৃদ্ধি-কোন কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারে নি এবং সেই কারণে জনগণ আজ 
স্বার্থপর ব্যক্তিদের দ্বার। তাদের স্বার্থসাধনের জন্য শোষিত হচ্ছে ।” (রামগোপাল ; 
সমগ্রস্থ : ২৪১ পৃষ্ঠা )। পরবর্তী ব্খসরের ২৬শে নভেম্বরও বাংলার লীগ কর্তৃক 
অনুরূপ মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

২, কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বন্থু ফজলুল হকের পরামর্শদাতা ও 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নলিনীরঞ্চন সরকারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরূপ হবার জন্য 
কোয়ালিশনে রাজী ন৷ হওয়ায় শ্রীযুক্ত সরকার লীগের সঙ্গে রুষক প্রজ! পার্টির 
কোয়ালিশনের ব্যবস্থা করে দিয়ে ফজলুল হক্‌কে লীগের শিবিরে যুক্ত করার সঙ্গে 
সঙ্গে বঙ্গদেশে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি এবং বঙ্গবিভাজনের পথ প্রশস্ত করেন। (দ্রঃ 
ডঃ শীল! সেন , 1৬05117 10110105 10 00788] 1937-47 7) ইমপেক্স ইত্ডয়া, 
নৃতন দিজী ( ১৯৭৬); পৃ১৯৩। এ প্রসঙ্গে কালীপদ বিশ্বাসের যুক্ত বাংলার শেষ 
অধ্যায় ; ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা (১৯৬৬) ? পৃঃ ৩২ ও ৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য |) 


১৩ 


৩. খলিকুজ্জমার মতে ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্সের ডিসেম্বরে ও ১৯৩৬ খ্্রীষ্টান্ষের 
জাঙ্ছয়ারীতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা গোবিন্দবল্পভ পন্থ প্রথমবার কিদওয়াই ও 
দ্বিতীয়বার মোহনলাল সাকসেনার সঙ্গে তীর বাড়ীতে এসে মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের 
সঙ্গে সহযোগিতায় প্রদেশেব আসন্ন নির্বাচনে প্রতিছন্বিতা করার জন্য অন্থরোধ 
করেন । ( সমগ্রন্থ ; পুঃ ১৪৩ )। দীর্ঘকালেব কংগ্রেস নেতা মুসলিম আসনে 
জেতার নির্বাচন-কৌশল হিসাবে মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের অন্যতম শরষ্টা এ একই 
কারণে লীগের নামে নির্বাচনে প্রতিছবন্বিত। করতে মনস্থ করায় সংযুক্ত প্রদেশে 
কংগ্রেস ও লীগ একটা পারস্পরিক বোঝাপ্ড়ার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা 
কবে মনে হওয়াই স্বাভাবিক | এছাড! কংগ্রেস পালামেণ্টারী বোর্ডের বিশিষ্ট সদস্ত 
মৌলানা আজাদ সহ আব অনেকের বক্তবাই এর সপক্ষে । পরোক্ষভাবে বললেও 
কংগ্রেসের সরকাবী ইতিহাসকাব ডাঃ সীতারামাইয়ার সাক্ষাও এর অনুকূলে । 
(দ্রঃ সমগ্রন্থ , দ্বিতীয় খণ্ড , প: .৩৮৯-৯০ ) | 

৪. বামগোপাল , সমগ্রন্থ , ২৪৫-৪৭ পষ্ট| | 

€. ডঃ সর্বপল্লী গোপাল », 7৬891021191 ি০10- 4৯ 310981801)% 3 
প্রথম খণ্ড £ অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস, দিল্লী (১৯৮১), ২২৭ পৃষ্ঠা । 

৬. রামগোপালেব মতে হাফিজ সাহেবকে মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে লীগ ছাড়তে 
গ্ররোচিত কর। হয় যদিও অবশ্য পরে তিনি বিধানসভার সদশ্যপদে ইস্তফ1 দিয়ে 
নিজের জনপ্রিয়তার জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে পুননিবাচিত হন। 

৭ রাজেন্দ্প্রসাদকে নেহেরু কর্ঠক ২১শে জুলাই ১৯৩৭ শ্বীঃ লিখিত পত্র; 
ডঃ গোপাল সম্পাদিত , সমগ্রন্থ , অষ্টম খণ্ড; ১৬৯-৭০ পট] | 

৮, ডঃ সর্বপল্লী গোপ[লেব মতে £ “জিন্নার মনে এই আশঙ্কা জেগেছিল যে 
খলিকুজ্জম'। হয়ত কোর়ালিশনের থেকেও এগিয়ে গিয়ে লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত 
করতে রাজী হয়ে যাবেন । তাই তিনি স্বয়ং লখনউ-এ উপনীত হয়ে পৃথক অস্তিত্ 
বজায় রাখার ভিত্তিতে আলোচনা চালিয়ে যাবার অধিকার দেন।” ( 1৮/81781181 
51018 ; প্রথম থণ্ড , পৃঃ ২২৭ )। 

৯, জমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড , ২২৩-২২৮ পৃষ্ট| | 

১০, ৪৮১ পৃষ্ঠ] | 

১১. শ্রী গান্ধী আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে তার মূল সংস্থার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিচিত্রনারায়ণ শর্মার ১৪ই জুলাই ১৯৮৪ খ্রষ্টাবকের পত্র । 

১২, রামগোপাল ; সমগ্রস্থ ; ২৪৮ পৃষ্টা । 


১৭ 


জিরা- 


১৩. 21005 80080 11008০0 00 [12018 7 (১৯৫২ )) ৩৪৯ পৃষ্টা । 


 “হক্টর বলিখো কর্তৃক তার গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত। 


| ১৭ 1 


১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষি সমগ্রস্থের ১৪৪ পষ্টায় উদ্ধাত। 
২. খলিকুজ্জম 1, সমগ্রন্থ ; ১৬৩-৬৪ পৃষ্ঠ | 


৩. সমগ্রন্থ ১ ১৬৮ পৃষ্ঠা । 
৪. এব্যাপারে কংগ্রেসের হাতও কালিমামুক্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস 


প্রার্থী শেরওয়ানীকে লেখ! জওহরলালের ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্সের তেসর! জুলাই-এর পত্র 
রষ্টবা | ডঃ গোপাল (»ম্পাদিত ), সমগ্রন্থ ; অষ্টম খণ্ড; ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা । 

৫. কংগেসও যে এ দোষ থেকে ২ম্পুর্ণ মুক্ত ছিল ত। বলা যায় না। প্রাদেশিক 
লীগের সভাপতি নবাব মহণ্মর্দ ইসমাইল খাকে লিখিত ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্ের ২৬শে 
ডিসেম্বরের চিঠিতে ( ডঃ গোপাল সম্পাদিত )7; সমগ্রস্থ ১ অষ্টম খণ্ড , ২০১-২০২ 
পৃষ্ঠা ৷ কংগ্রেস সমর্থক অর্থর ও মৌলভীরা এরকম করছেন, একথ! জওহরলাল 
স্বীকার করেছেন । 

৬.  বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে এতিহাসিক পটভূমিকায় এ গান গাওয়? হয়েছে 
তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে মুসলিম-বিছ্বেষী বলা! অযৌক্তিক হলেও গানটিকে 
যে পৌত্বলিকতায় অবিশ্বাসীদের গ্রহণ কর! কঠিন একথা সত্য । এর জন্য সব 
দিক থেকে বিচার করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু এঁতিহাসিক স্মৃতি ও আবেগ- 
বিজড়িত এই গানটির মাত্র প্রথম ছুই স্তবককে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সঙ্গত 
কারণেই তার ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১ল। নভে্ধরের সভায় 
কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে গাইবার ম্বীরূৃতি দেয়। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য 
যে স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীর ব্যাণ্ডে বাজানোর অনুপযুক্ত এই অজুহাতে 
প্রধানতঃ জওহরলাল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগে বন্দেমাতরম্‌ গানকে 
জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। 

৭. দুর্ভাগ্যক্রমে তাবৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পক্ষে পীড়ার্দায়ক সরকারী 
অনুষ্ঠানে এইসব প্রথা! ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা সত্বেও 
এদেশ থেকে অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে লোপ করা সম্ভব হয় নি। 

৮. উলপার্ট; সমগ্রস্থ ; ১৪১ পৃষ্ঠা । 

৯. 01107 ৬৫ খণ্ড; ২৩১ পৃষ্ঠা । 


১৮ 


১০. আজাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৬১-৬২ প্ষা। 

১১, ডঃ গোপাল (সম্পাদিত )7 সমগ্রস্থ ; অই্ইম খণ্ড) ১৮২ পৃষ্টা । 

১২, 0৮710) ৬৬ খণ্ড) ২১২ পৃষ্ঠা । 

১৩, নিজের কৃষক প্রজা দলের অস্তত্বন্ব এবং বঙ্গীয় বিধান সভায় ও তার 
বাইরে কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা হুক্‌ সাহেবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিরূপ প্রচারের জন্য 
নিজ মন্ত্রীমগ্ডলীর অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীগের 
এরণাগত হতে হয়েছে । লীগের লখনউ-এর প্রকাশ্ট অধিবেশনে প্রতিনিধিদের 
“আল্লাহ, আকবর” ধ্বনির মধ্যে জিন্নার সঙ্গে আলিঙ্গন করে হক্সাহেব লীগে 
যোগদান করার কথা ঘোষণা করেন। তীর লীগে যোগান এ প্রতিষ্ঠানকে 
শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করে। 
(দ্রঃ ডঃ শীলা সেন, সমগ্রন্থ , ১১৫-২২ পৃষ্টা )। 

১৪. মূলতঃ অসাপ্প্রদ্দায়িক কিন্তু উচ্ছাস ও আবেগপ্রবণ হক্সাহেব প্রকাশ্য 
সম্মেলনে ভাষণপ্রসঙ্গে ১৭ই অক্টোবর বলেন, “হিন্দু কংগ্রেসের মন্ত্রীরা ষদি নিজেদের 
প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবার নীতি বজায় রাখেন 
তাহলে আমি এই মঞ্চ থেকে ঘোষণ! করতে চাই যে যদি তাতে আমার প্রাণও 
চলে যায় তবু আমি বঙ্গে তার প্রতিশোধ নেব।” খলিকুজ্জমার জবানবন্দী 
অন্কুসারে ( সমগরন্থ , ১৭১ পৃষ্ঠা) এ বন্তৃতায় হক্সাহেব “এত দূর পর্যস্ত যান যে, 
বলেন যে উত্তর প্রদ্দেশে একজনের প্রাণ যাবার শোধ তুলতে বঙ্গে তিনি দুইজনের 
প্রাণ নেবেন।” আবেগের তাড়নায় এজা তীয় বেঞফাস উক্তি করে হক্সাহেব একাধিক 
বার নিজের রাজনৈতিক জীবনে সমস্যা স্্টি করেছিলেন । 

১৫. জি. আল্লানা (সম্পাদিত ) 7 78115120 110৮০216716) ১৪৩ পৃ] | 
আযালেন হেইস মিরিয়াম কর্তৃক সমগ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

১৬. উলপারট 4; সমগ্রস্থ ; ১৫৩ পৃষ্টা। 

১৭. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; ২৫১ পৃষ্টা। 


| ১৮ | 


১, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ের ২২শে মে তারিখের চিঠিতে গান্ধী জিন্নার মধ্যস্থতা 
চরার যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন লখনউ বক্ত তায় ক্রিন্না তার প্রকাশ্য সমালোচনা 
চরেন। এর পূর্বে অবশ্ঠ জুলাই মাসে এক প্রকাশ্ঠ বিবৃতিসহ গান্ধীর & চিঠিটি 
অনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন ৷ এ বিবৃতিতেও কিছুট। বোঝাপড়ার মনোভাব 


১৪১ 


প্রতিফলিত হয়েছিল । তিনি বলেন, “মুসলমানদের এবং জনসাধারণকে আমি 
আশ্বাস দিতে চাই যে অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আমি আদৌ তার দ্বারা 
প্রভাবিত নই এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা! সম্মানজনক বোঝাপড়াকে আমার 
মত আর কেউ স্বাগত জানাবে না। আমার মত অপর কেউ এ ব্যাপারে সহায়তা 
করার জন্য এত উন্মুখ হবেন না । আমার আস্তরিকতার নিদর্শন ন্বূপ আমি মিস্টার 
গান্ধীকে চন] পাঠিয়েছিলাম---**৮ (সঈদ ; 11770810 ১ ৫৬২ পৃষ্ঠা )। 

২, 0৬140 ৬৬তম থণ্ড ; ২৫৭ পৃষ্টা 

৩. পীরজাদা (সম্পাদিত )) সমগ্রন্থ ; ৮৯ পৃষ্টা । 

৪, 0৬/০0 , ৬৬তম খণ্ড ; ৩৫০ পষ্ঠা। 

৫, গীরজাদ। (সম্পাদিত )১ সমগ্রন্থ , ৯১ পৃষ্ট| 

৬, সমগ্রন্থ , ৯৩ পৃষ্টা । 

৭. জেটল্যাণ্ড , 558০৪ ( লগ্তন, ১৯৯). ২৪৭ পষ্ট/। উলপাট কতক 
তার গ্রস্থের ১৬২ পৃষ্টায় উদ্ধৃত । 

৮. 16770015/9090 £৪09675 + চতুর্থ থগ্ড। ডঃ গোপাল কর্তৃক ৬01791151 
[51710 , প্রথম খণ্ডের ২২৩ পষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

৯. সঈদ 7 998710 0117017১২২০ পৃষ্প। | 

১০. সদ , 711217 7 ৬২৪ পা | 

১১. রামগোপাল ১ সমগ্রস্থ , ২৬৫ পৃষ্ঠা। 

১২. বিহারের তদানীন্তন মন্ত্রী এবং”পরবর্তীকালে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিব 
সদন্য ভঃ সৈয়দ মাহমুদ মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্সেব ৯ই ডিসেম্বব 
জওহরলালকে লিখিত এক পত্রে অভিযোগ করেন যে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমগুল 
“উপযুক্ত ভাবে ও কুশলতা! সহকারে শাসন করতে ব্যর্থ হয়েছে” এবং এ মন্ত্রীমগ্ডল 
ছিল “প্রাদেশিকতা, জাতিগত (০896) পক্ষপাত ও সনাতনী মানসিকতায় 
ওতপ্রোত।” (দ্রষ্টব্য : পাদটাক। সংখ্যা ২, পৃঃ ৩৯৭। ডঃ গোপাল (সম্পাদিত)) 
সমগ্রস্থ ; দশম খণ্ড )। এজাতীয় মানসিকতার অপর একটি নিদর্শন খুব সম্ভব 
উৎসাহ ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুরু কর্তৃক সেপ্টাল প্রিন্সের প্রধান 
মন্ত্রীপদ্দে ডাঃ খারের স্থলাভিষিক্ত হবার কিছুদিন পরই €( ৭৯।১৯৩৮ ) এই মর্মে 
স্রক্কারী আদেশ জারি কর! ষে সরকারী নথিপত্রে গান্ধীজীর উল্লেখ করতে হলে 
“মহাত্মা” অভিধা বাধ্যতামূলক | (ত্রষ্টব্যঃ সি* বি. দালাল 3 08710191 1915-- 
1948 4 4১709081160 00010001985 5 নৃতন দিল্লী (১৯৭১)) পৃঃ ১২৪) 


স্্‌৩ 


পীদটাকা ৬)। কংগ্রেসী মন্ত্রীমগ্ডলীর বিরুদ্ধে লীগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুসলমানদের 
অভিযোগের বিশদ তথ্যাবলী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : কে. কে. আজিজ (সম্পাদিত) 
05111050006 00181555 চ২1৩__1937-397) ছুই খণ্ড; রিনায়েসাম্স 
পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ( ১৯৮৬ )। 

১৩. রামগোঁপাল ; সমগ্রন্থ ; ২৬৬ পৃষ্টা । 

১৪. উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ১৭৩ পৃষ্ঠ। ৷ 

১৫. ডঃ গোপাল ; 7/8178119] 6110 ; প্রথম খণ্ড ১ ২৩৯ পষ্টা । 

১৬. রামগোপুল ) সমগ্রন্থ , ২৬৪ পৃষ্টা । 

১৭. অমগ্রস্থ ; ২৬৫ পৃষ্টা | 

১৮. সমগ্রন্থ ; ১৭৯ পট । 

১৯. রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-_-মনে এক, কথাক্ন 
আন্য স্বভাবের অনেক উদাহরণ জিন্নার জীবন থেকে দেওয়া যেতে পারে । এ প্রসঙ্গে 
হে্টুৰ বলিখো৷ কর্তৃক উল্লিখিত জনৈকা৷ শিক্ষিতা মুসলিম গৃহবধূর সাক্ষ্য উল্লেখ 
করাই যথেষ্ট । ১৯৩৯ গ্রীষ্টাবকে জিন্ন। তার ভগ্রী ফতিম। সহ ২৫ দিন কোয়েটাতে 
এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে বাস করে বেলুচিস্তানের উপজাতীয় নেতাদের লীগের 
ছত্রছায়াতলে নিয়ে আসার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সাধারণতঃ: পর্দাবিহীন 
ফতিম। প্রায় সর্বত্র জিন্নার অন্ুগামিনী হতেন। কিন্ত উপজাতীয়র। পর্দাপ্রথায় 
গভীর ভাবে বিশ্বাসী এবং একে এঙ্লামিক জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন । 
গৃহকর্তা জিন্নাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে উপজাতীয়দের প্রস্তাবিত এক জনসভায় 
ফতিমার জিন্নাব সঙ্গে যাওয়া সমীচীন নয়। তাঁর আধুনিক স্ত্রী স্বামীর পরামর্শের 
পুতিবাদ করে বললেন যে ফতিমার অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং এইভাবে এ 
কুসংস্কার উচ্ছেদের পথে এক ধাপ এগোনে। যাবে। জিন্না সবিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে 
মহিলাকে বললেন, “ এদের মধ্যে চার বছরের পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা 
আপনি করছেন ।” তার বক্তব্যের তাৎপর্য অবশ্য ছিল উপজাতীয়দের মধ্যে মুসলিম 
লীগের প্রতি সহান্থৃভূতির ভাব গড়ে তোলার জন্য তার চার বছরের প্রয়াস ।” 
( সমগ্রস্থ ; ১২৩ পৃষ্ঠা )। 

২০. পীরজাদা (সম্পাদিত )) সমগ্রস্থ ; ১৪২ পৃষ্টা । 


॥ ১৯ ॥ 


১. ডঃ গোপাল ( সম্পাদিত )$ সমগ্রস্থ ; নবম খণ্ড) ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা । 


২৯ 


২, হেইসকে লেখা লিনলিথগোর ১৭. ৪. ১৯৩৯-এর চিঠি । ডঃ গোপাল ; 
25/21)81181 টব 91010 ; প্রথম খণ্ড; ২৪০ পৃষ্টা ও 

৩. লিনলিথগো৷ কতৃকি জেটল্যাণ্কে লেখা ৫. ৯. ১৯৩৯-এর চিঠি । ডঃ 
গোপাল কতৃক নেহেরু জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত | 

৪. জিন্নার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ লিনলিথগো কর্তৃক জেটল্যাণ্ডকে ৯. ৯. 
১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্সে প্রেরিত এবং জিন্নার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ ব্রাবোর্ন কর্তৃক 
জেটল্যাণ্ডকে ১৯. ৮. ১৯৩৮ শ্রীষ্টাবকে প্রেরিত । ডঃ গোপাল কর্তৃক তার নেহেক 
জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৪০ পষ্টায় উদ্ধৃত | উলপাট; সমগ্রন্থ £ পৃঃ ১৭০ দ্রঃ | 

৫. উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ১৭০ পৃষ্ঠা। 

৬. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫৮৭ পষ্ট। | 

৭. গ্লেনডেভন , 17101100809 7 পু ১৩৮1 উলপার্ কতৃক সমগ্রন্ের ১৭১ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । জিন্নার ৪. ৯. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্ধের সাক্ষাৎকারের লিনলিথগে। কর্তৃক 
প্রস্তত বিবরণ । ডঃ গোপাল কর্তৃক তার নেহেরু জীবনীর প্রথম খণ্ডের ২৫৪ 
ৃষ্ায় উদ্ধৃত । 

৮, সীতারামাইয়। ; সমগ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৩৯ পষ্টা | 

৯. সমগ্রন্থ ; ১২৯ পৃষ্টা । 

১০. খলিকুজ্জম1) সমগ্রন্থ ; ২১৯-২২০ পৃষ্টা । 

১১. জেটল্যাণ্ডের কাছে লিনলিথগোর ১৮. ৯. ১৯৩৯ শ্রীষ্টাবেব চিঠি । 

১২. সীতারামাইয়া ; সমগ্রন্থ ( দ্বিতীয় খণ্ড), ১৭৫ পৃষ্গ! | 

১৩. ভি. পি. মেনন তার 11706 11981150101 2০0৬6] 11 10019 (অতঃপব 
শাা1086ি 01 [১0৬/91 :রূপে উল্লেখিত ) ওরিয়েপ্ট লংম্যানস, দিলী (১৯৫৭) 
গ্রস্থের ৭২ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সমাধানের জন্য এসময়ে 
(নভেম্বর ১৯০৯) জিন্না যে পর্থসথত্রী প্রস্তাব দেন তার প্রথম দফায় 'প্রদেশগুলিতেও 
লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রস্তাব করা হয়েছিল৷ 

১৪. এই পর্যায়ের জিন্নী-নেহের আলোচনার জন্য ডঃ গোপাল (সম্পাদিত )+ 
সমগ্রস্থ ; দশম খণ্ড ; পৃ ৩৫৫-৩৯১ দ্রষ্টব্য | 

১৫. শীলা সেন; সমগ্রন্থ ; পু ১২৭1 এর কয়েক মাস পরই অবশ্য সিদ্দকণী 
ক্ষমা প্রার্থনা করে আবার লীগে ফিরে আসেন। 

১৬. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রস্থ ; ৫৯০ পৃষ্টা । 

১৭, সমগ্রন্থ ; ৫৯১ পৃষ্ঠা । 


৮৬ 


১৮. এ রচনায় জিন্না এমন এক সংবিধানেরও দাবি জানান যাতে, “ভারতবর্ষে 
উভয় জাতি ( ৪0০25 ) তাদের একই মাতৃভূমির শাসনকার্ষের অংশীদার হতে 
পারেন ।” লাহোর প্রস্তাব পেশ করার মাত্র ছুই মাস পূর্বে “উভয় জাতির” জন্য একই 
সংবিধান যার দ্বার তার। “একই মাতৃভূমির” শাসনকার্ষের অংশীদার হতে পারেন_- 
একথ1 বল! কৌতুহলোদ্দীপক | মুসলমান সংখ্যাগুর প্রদেশ (যাদের সমর্থন ছাড। 
লীগের চলবে না ) ও সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের (যাদের হাতে প্রতুযুতঃ লীগের নেতৃত্ব 
ছিল ) যে স্বার্থ সংঘ'তেব জন্য মুসলিম লীগ প্রথমোক্ত ধরণের প্রদেশগুলির সমর্থন 
পেতে পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়োক্ত ধরণের প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে 
বক্ষাকবচের দাবির মধ্যে দোছুল্যমান ছিল এবং জিন্না নিজেব রাজনৈতিক অভীপ্পা 
__কেন্দ্রে মুসলমানদের 'একমাত্র প্রতিনিধিত্বযূলক প্রবক্তী হবাব জন্য পূর্বোক্ত ছুই 
পবম্পরবিরোধী ভূমিকার মধো আপোসের পন্থা খু'ঁজতেন তার চিত্তাকর্ষক বিবরণের 
জন্য ডঃ আয়েষা জালালের 1175 ১০915 ১0০01651721 : 111021)) 0061৬105111 
[.০8506 2100 (1) [061081)0 01 [১2119181) ; কেছ্ছিজ ইউনিভারসিটি প্রেস 
( ১৯৮৫ ) পৃঃ ৩৫-৬০ ছষ্টব্য। তার নিম্নোদ্ধত মন্তব্যও উল্লেখনীস্স ২ “লাহোর 
প্রস্তাবকে তাই একটি দব-কষাকমিরু বিষয় হিসাবে দেখতে হবে যা ( আপাতিদুষ্টে ) 
মুসলিম সংখ্যাগব্ঠি গ্রদেশসমহের ছ্বাব। গৃহীত হবাব উপযুক্ত ছিল ও কংগ্রেসের 
বাছে ছিল গ্রহণে একান্ত অযোগ্য এবং শেষ অবধি ব্রিটিশেন কাছেও অগ্রহণীয় | 
এষ্ট কাবণে লীগেব এন বাহা দাবি যে মান। হবে ন| ত1র পর্ণ 'নশ্চয়ত। ছিল এর 
এধো এবং জিন্নাও প্রতৃত: সতা সতা এট। চাইতেন না)” (সমগ্রন্থ , পৃঃ ৫৭ )। 

১৯, শীবজাদ] (৬ম্পাদিত ), সমগ্রন্থ ১ ৯৮ প্। | 

২০. শরীফ অল মুজাহিদ : সমগ্রন্থ ; ৫৯২ পষ্ট| | 

২১, খলিকুজ্জম'। ১ সমগ্রন্থ ; ২৩৪ পা 

২২. গ্নেনডেভন , 17101100809 , পৃঃ ১৯১। উলপাট কতক তার গ্রন্থের 
১৭৯ পষ্ঠায় উদ্ধত । 

২৩. ণুখা৩5 0? [111018-এর উপস্থিত সংবাদদ1তার বিবরণী । পীরজাদা, 
[08108110105 01 7১891051818 , দ্বিতীয় খণ্ড, পঃ ৩২৭ । উলপাট্ট কতৃক তার 
গ্রশ্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । 

২৪. আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সক্রিয় কার্যকলাপ থেকে বিদায় 
নেবার পাচ বছর পর গান্ধী নিজের আগ্রহে রামগড়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের 
সম্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯শে আর্চ তিনি বলেন : হিন্দু মুসলমান পাশী 


১৬, 


্রীষ্টান নিধিশেষে আমরা সবাই আমার্দের ষ্টার সম্খে সমান, আমরা সকলে একই 
ঈশ্বরের উপাসনাকারী । তবে কেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ করি ? 
আমর! পরস্পরের ভাই-__এমন কি কায়েদ-এআজমও আমার ভাই । তার সম্বন্ধে 
আমি য! বলেছি তা আমার মনের কথা । তার সম্বন্ধে কথনও কোন তাচ্ছিল্যজনক 
উক্তি আমার মুখফস্কেও নির্গত হয় নি। আর আমি একথাও বলতে চাই যে 
আমি তাকে স্বপক্ষে আনতে চাই । জনৈক বক্তা বলেছেন যে আমি তাকে শ্বমতে 
না আন পর্যস্ত তার সঙ্গে বিবাদ করব না এবং তিনি ঠিকই বলেছেন। এমন 
একট সময় ছিল যখন আমি সব মুসলমানেরই আস্থাভাজন ছিলাম । আজ আমি 
সেই আস্থা! হারিয়েছি এবং অধিকাংশ উদ“ সংবাদপত্রে আমার প্রতি কটংক্তি কর 
হয়। তবে এতে আমার খেদ নেই। এতে আমার এই বিশ্বাসই পুষ্ট হয় ষে 
মুললমানদের সঙ্গে বোঝাপভ। ব্যতিরেকে স্বরাজ সম্ভবপর নয় 1” টেওুলকর, 
সমগ্রস্থ ) পঞ্চম খণ্ড , ৩২৩ পষ্টা | 

২৫. শরীফ অল মুজাহিদ , সমগ্রন্ত , ৪৯১-৪৯% পষ্টী। 

২৬. এই রাষ্্রসূহ (50895 ) বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বাংলা- 
দেশের জন্মের যৌক্তিকত। দানা বাধে । পর্ব্সর মাদ্রাজ সম্মেলন থেকে অঘোধিত 
ভাবে এর বদলে লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্র (90৩) বটি ব্যবহৃত হওয়া আরম্ত 
করলেও ধুরন্ধর রাজনীতিবিশারদ জিন্না এমন কি সমালোচকদের সমালোচনার 
প্রত্যুন্তরেও স্বয়ং কখনও পাকিস্তানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নি। অন্তরঙ্গ মহলে 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে পরিহাসের ছলে তিনি নাকি বলতেন যে বুদ্ধিমান হিন্দুরা 
_হয়ত বা রাজাজীর মত কুশ।গ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নেতাই সে কাজ করে দেবেন । 
পরবর্তীকালে আমবা দেখব যে তার ফর্মলার ছার! প্রতুুতঃ রাজাজী এ কাজ করেন । 
জিন্না স্বয়ং সর্বপ্রথম ১৯৪9 খ্রীষ্টান্ষের ১৭৯ সেপ্টেম্বর গান্ধীকে লিখিত তার পত্রে 
রাষ্ট্রসযূহ শবটি সম্বন্ধে মন্তবা করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাবের ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে লীগ 
পরিষদ সদশ্যর্দের সভায় আনুষ্ট।নিক ভাবে এর বদলে “রাষ্” শবটি স্বীরূত হয় । 

২৭. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রস্থ ; ৪৯৫-৪৯৬ পৃষ্টা । 


॥ ২০ ॥ 


১. এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের জন্য ডঃ তারা্টার্দের 1710001)06 ০1 [51910 ০01 
[170181) 0810016 ; ইওিয়ান প্রেস, এলাহাবা্দ ( ১৯৬৩ ) ও পণ্ডিত স্থন্দরলালের 
ভারতমে আংগরেজী রাজ ( হিন্দি )) প্রথম খণ্ড; প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার ; 


৪ 


গরম্থের বিশেষতঃ পৃঃ ৪০-৯৮ ব্য । অধ্যাপক মহম্মদ মুজীবের 1175 1100191 
10$11705 দেশজ প্রভাবের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কেবল সংস্কৃতি- 
বৈচিত্র্যেরই আলেখ্য নয়, ব্যক্তিগত আইন ও মূল ধর্মীয় বিশ্বীসের ক্ষেত্রেও 
বিভি্তার দলিল । মুসলমান-সমাজে এবং বিশেষ করে উদু' ভাষার ক্ষেত্র সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের বিবরণেব জন্য পাকিস্তানী গবেষক ইকবাল খাঁএর 8156 ০1 [7৫ ৪100 
7811119 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (1110৩5 01 [7019 দিল্লী) ২, ৩৪ ৫ই অক্টোবর, 
১১৮৭ | ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকারের [1)04815 0 শা75705 01 08108151 
€০1718015 11. 7৮1০01659] ]11019 7) কলকাতা ( ১৯৮৪) ছাড়াও ক্ষিতি- 
মোহন সেন, কাজী আবছুল ওছুদ্দের রচনাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় ৷ স্থুরজিৎ 
দাশগুপ্ডের “ইসলাম ও ভারত” (রুচির! প্রকাশন, কলিকাতা ৭২) সর্বভারতীয় 
এবং ভঃ জগরদীশনারায়ণ সরকারেব “বাংলায় হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক ( মধ্যযুগ ) 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্, কলিকাতা ১৩৮৮) বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি 
সমন্বয়ের সম্বন্ধে তথাসমুদ্ধ আলোচনা । 

২. পরবর্্ণ তিনটি অুচ্ছেদ এবং এই অধ্যায়ের আরও কিছু কিছু তথ্য 
ভিনসেন্ট শ্মিথের 1176 0091৫111501 01 17019 (১৯৬১ )-এর পৃঃ 
*৯৯-৮০এ অবলম্বনে রচিত । | 

৩, রামগোপাল ; সমগ্রন্থ + পৃঃ ২০২১ । 

৪. এই প্রবণতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইসলাম স্গন্ধে এক প্রামাণ্য গবেষক 
অধাপক আজিজ আহমদের (90165 11) [5191)10  0010016 11) 006 
[10191) 100%110171070101 5 অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪) অভিমত 
পণিধানযোগ্য । ইকবাল মাস্থদ্দের মতে (0৮1০0711178 006 1] 120002 01 
]170121) 17156019 $ দৈনিক [1710121) 11955, দিল্লী, দোসর। নভেম্বর, ১৯৮৬ ) 
সংক্ষেপে তার বক্তব্য নিম্ন £ “ভারতবর্ষে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ তার সার্বত্রিক 
দুরধ্ঘ টি'কে থাকার অধ্যবসায়জনিত টানাপোড়েনের অবস্থার মতই এক আঞ্চলিক 
প্রতিক্রিয়াও বটে। ভারতবধের প্রবল অমুসলমান পরিবেশে আত্মনিমজ্জনের 
আশঙ্কায় তাই ইসলামী সংস্কৃতিকে সময়ে সময়ে নানা রকম আপোস রফাঁ করতে 
হয়েছে। মঙ্গোল আক্রমণের আশঙ্কার পরিবেশে মুসলমানেরা নিজেদের অস্থরক্ষিত 
বিবেচন। করতেন । ১৩৯৮ খ্রীষটাব্সে তৈমুরের আক্রমণের সময়ে মুসলিম অভিজাত- 
মানস একদিকে মঙ্োলদের হাতে উৎসাদন এবং অপরদিকে স্থানীয় হিন্দুদের 
বিরোধিতার প্রবল শক্তির ভীতিপীড়িত ছিল। এই ঘটনা প্রশাসন ও ধর্মীচরণের 


এ 


ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পুথক থাকার প্রবণতাকে প্রোৎসাহিত 
করে ।” 

৫. জে. জে পাল 7; 31091) 2100 016 015211010 01291015090 5 পৃঃ ২। 

৬. এ সম্বন্ধে ভবলু. ভবলু. হাণ্টারের [7019] 1%058177211$-এর পৃঃ ২০-২৪ 
দ্রষ্টব্য হাণ্টারের গ্রন্থ ১৮৭১ শ্রীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কথিত আছে ষে 
তিনি মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এটি রচন! করেন। বহুদ্দিন যাবৎ হাণ্টারকে 
ভারতীয় মুসলিম বিশেষজ্ঞ মনে করা হত এবং তিনি যেভাবে মুসলিম সমস্ত। 
উপস্থাপিত করেন তা বনু ব্যক্তির চিস্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে। কিন্ত 
সাম্প্রতিককালে কোন কোন পণ্ডিত তার বক্তব্যকে সমালোচনা করা আরম্ত 
করেছেন । “মুসলমান সম্প্রদাষ সম্বন্ধে (তার) একতরফ] সামান্য অভিমত 
(যা তথাভিত্তিক নয়) অনেকের_বিশেষ করে মুসলমান নেত|। ও লেখকদের 
কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হত। তীর! মুসলমানদের অবনতিব কারণ হিসাবে 
ব্রিটি ও হিন্দুদের দায়ী কবাব ব্যাপারে অত্ীৎসাহী ছিলেন ।” ( অধাপক 
এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমদ , দি ঢাক! ইউনিত।সিটি প্রেস, ঢাক) 

৭. মহম্মদ মুজীব , 1119 [10121] ৬1005111059 , €₹২৮ পা | 

৮. £জ. জে. পাল , সমগ্রন্থ , 9 পষ্ঠা | 

৯. খলিকজ্জম1 কর্তৃক ভাব গ্রন্থের ২৩৯-৭০ পঞ্ঠায় উদ্ধত । খলিকজ্ঞম"র 
মতে তার সঙ্গে অধ্যাপক কুপলাপ্েব পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা প্রসঙ্গে স্মাব সৈয়দেব 
এই বক্ততাব উল্লেখ করায় তিনি বভলাংশে তীব প্রস্তাবে ভারত বিভাজনের 
পরিকল্পনাব স্ুপাবিশ কবতে উদ্ধদ্ধ হন। 

১০, পেগারেল মুন, 701%106 210 এ, লগ্ন (১৯৩৪ ), ১১১২ 
পা | 

১১. এ. এইচ. আলবিরৌনি ;৮11065 0£1১81015021) ৪00 ৮০৭01) 
13110) [11019 ১ (লাহোর, মহম্মদ আশরফ, ১৯৫০ )) ১০৯ পৃষ্টা । জে. কষে, 
পাল কর্তৃক তার গ্রন্থের পঃ ৫-এ উদ্ধৃত | 

১২. এম. নৃরউল ইসলাম কতৃক তার 867088]1 1%051170 8911০ 
001721012 ৪$ [২০1৩0660 11 736108811 [%16$5, 1901-1930 (ঢাকা! ১৯৭৩ শ্রীঃ) 
্রস্থের ৪৭ পষ্ঠায় উদ্ধৃত । জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 
১৩. ীঙ্গামিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ফসল দেওবন্ধ এবং উলেম! গোষ্ঠীর বিজ্ঞান 
ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবক্তা স্যার সৈয়দ ও তার অনুবর্তীদের তুলনায় 


বড 


হিন্দুদের প্রতি অধিকতর উদার ও ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী হবার (খিলাফতের 
নেতৃত্ব নেন প্রধানত: এই উলেমা গোষ্ঠী এবং তারা এর জন্য এমন কি অমুলমান, 
গান্ধীর পথপ্রদর্শনও শ্বীকার করেন। পক্ষান্তরে জিন্না৷ বা তার মত পাশ্চাত্তয 
শিক্ষিতরা এ আন্দোলনের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নি।) আপাত 
বিস্ময়কর ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অধ্যাপক আজিজ 
আহমদের অনুসরণে ইকবাল মামুদের বক্তব্য এই যে স্টার সৈয়দের নেতৃত্ব 
সর্বপ্রথম যে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার কেন্দ্রবিন্দু জনৈক অভারতীক, 
মুমলিম শাস্ত্ান্রসারী নেতা জমাত-অল-দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ )। 
আফগানী স্যার সৈয়দের পাশ্লাত্তা শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদিকে ব্রিটিশের বশহ্বদু হবার 
নিদর্শন বিবেচনা করতেন এবং স্বয়ং ইংরেজবিরোধী ছিলেন। ভারতের উলেমা 
গোষ্ঠী আফগানী দ্বার প্রভাবিত হবার কারণে ইংরেজের বিরোধিতার উদ্দেস্টে 
হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন । পক্ষান্তরে স্যরি সৈয়দ 
প্রভাবিত পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাময়িক 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ-বিরোধিতার পন্থা পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 
ইকবাল মান্থদের “সিদ্ধান্ত হল, “হ্যার সৈয়দেব ত্রিমুখী আবেদন-( ইংরেজের প্রতি ) 
আহ্ুগতা, পৃথক থাকাব মানসিকতা এবং “আধুনিকতা” পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত 
করে|” (দ্রঃ 9৬1০0101716 01960180170, 01 [1101910) 1115691:9 ১ 11019) 
[2%001955, দিল্লী , দেসব। নভেম্বর ১৯৮৬ )। 

১৪. অধ্যাপক মঈন সকিরের মতে, "মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ বিত্তবান 
সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের পরিণাম । গোডার দিকে সামন্তবাদী, বিভিন্ন উচ্চ 
বুত্তিনির্ভর এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কঠৃক 'এর স|গ্রহ অন্থশীলন হয়। জিন্নাব 
নেতৃত্বাধীন মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায় দ্বারা একে সাফল্যমগ্ডিত করা হয়।” এক 
বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ দ্বার! প্রভাবিত হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল অনুসন্ধান 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক সকিরের বক্তব্য অন্ধাবনীয় £ *.**প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভিতরই 
শ্রেী ও জাতিতিত্তিক ভেদ বেশ গভীর এবং প্রশস্ত ছিল। আর তা গোপন 
করার পথ হল এক্য ও সংহতির ধুয়া তোলা । এই হল বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল 
তথ্য 1” (দ্রঃ হ২০1০ 01 2৮110110155 11) 171650000 08815 7 অজস্ত,, 
নৃতন দিল্লী ( ১৯৮৬) গ্রন্থে লেখকের 31208]. 8100 1৬1051100 9০618181151 
9178168 প্রবন্ধের যথাক্রমে ৬১ ও ৫৯ পৃষ্টা | ) 

১৫, আগা খা) 1076 1১167100115 ৬/0110 19110181) 2120 11106 (লগুন, 


৭ খ; 


ক্যাসেল, ১৯৫৪) ৯৪ পৃষ্ঠা। জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রস্থের ১০-১১ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত ৷ 

১৬. রফিক জ্যাকেরিয়। ১ 10156 ০01 1৮115117705 10 [10127 0011005 £ 
/7 47919515106 61001)6101 001) 1885-1906 ৫৯ প্ষটা | জে. জে. 
পাল কর্তৃক তর গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

১৭, এম. ন্রউল ইসলাম কর্তৃক তার 3618911 [১110 00117101 &5 
2২615065017 [116 96110811 [9€55, 1901-1930 গ্রন্থেব ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 
জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রন্তেব ১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১৮. ব্রিটিশ সররকারেব প্রতি আন্ুগত্য প্রকাশের জন্ত কেবল লীগের বিরূপ 
সমালোচনা কর। উচিত হবে না। সেকালে তাবৎ রাজনৈতিক দলেরই এই ভূমিক! 
ছিল, এমন কি কংগ্রেসের । 

১৯. এরীফুদ্দীন পীরজাদা (সম্পাদিত) ১ 50990981101. 01 78115091 , 
প্রথম খণ্ড ( করাচী, ১৯৬৯ ) পৃঃ ৬। জে. জে. পাল কর্তক তব গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত। 

২০, এ. এস. জাঈদী , 77৬০9100101) 01 715117 17১011008] 7170081) 
11) [1019 7 প্রথম খণ্ড ( দিল্লী, ১৯৭৫), পঃ ১২৫ । জে. £জ. পাল কর্তৃক তার 
গ্রন্থের ২১ পষ্টায় উদ্ধত । 

২১. জে. জে. পাল, অমগ্রন্থ , ২২ পুষ্ট] | 

২২, সমগ্রন্থ , ১৭ পৃষ্টা । 

২৩, লাহোরে প্রকাশ্যে ছ্বিজাতি তত্বের প্রচারের কিছুদিন পূর্বে [19100119316] 
€911810181। পত্রিকার প্রতিনিধিকে প্রদত্ত জিন্নার বিবৃতির ছুটি বাক্য এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য £ “এমন কি প্রতিনিধিত্যুলক শাসনব্যবস্থা সন্বদ্ধেও মুসলমানদের 
মনে চিরকালই ভয় ও আশঙ্কা ছিল এবং ভারতবর্ষে গণতন্ত্র যেভাবে কার্যকরী করা 
হচ্ছিল তার সম্বন্ধে আরও বেশী। ১৯০৮ খ্রীষ্টাকের মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কার 
থেকে আরম্ভ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্ধের এতিহাসিক - 
'লখনউ চুক্তি পর্ষস্ত তারা যে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা, সংখ্যাধিক্য ( ৬/9181886 ) 
ও বৈধানিক রক্ষাকবচের জন্য জোর দিয়ে এসেছেন তা পূর্বোক্ত ভয়েরই সুস্পষ্ট 
ছ্োতক |” (এম. এইচ. সঈদ ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ২৩৮)। 

২৪. ভিনসেপ্ট স্মিথ ) 71৩ 00910 চ315007/ ০1 [0018 ) ৮০৭ পৃষ্ঠা । 


৮ 


॥ ২১ ॥ 


১, সমগ্রন্থ ; ২০১ পৃষ্টা । 

২. স্যার ফজল-ই-হাসানকে লিখিত আগা খাঁর পত্র। ডঃ আযনেষ! জালাল 
কর্তৃক তার গ্রন্থের ৫২ পষ্ঠায় ৩১ সংখ্যক পাদটাকায় উদ্ধৃত। 

৩. জমগ্রস্থ ২৩৭ পষ্টা। 

৪, পীরজাদা 7; 7009 17১81015081) 7২690100101 8170. [10৩ [71510110 
1:811015 95$5101.  কবাচী (১৯৬৮) 7 ১৭-১৮ পৃষ্ঠা । 

৫. আফজল ইকবাল , সমগ্রন্থ , পঃ ৩২ এবং ৩৩-৩৪ | 

৬. “তাদের বক্তব্যে যে বিষয়ের উপর জোর দেঁওয়! হত ত1 সহজ £ মুসলিম 
লীগের পক্ষে ধারা ভোট দিচ্ছেন তারা মুসলমান । এই এক কাজের জন্য তাবা 
বেহেস্তে যাবেন। মুসলিম লীগেব বিরুদ্ধে ভোটদানকারীরা কাফের মৃত্যুর পর 
তার্দের স্থান দোজখ-এ। মুসলমানদের কবরন্তানে তাদের গোর দিতে দেওয়া 
উচিত নয় 1” দ্রষ্টব্য আফজল ইকবালের সমগ্রন্থ , পৃঃ ৩৮। 

৭, আফজল ইকবাল, সমগ্রন্থ , ৩৭ পৃষ্ঠ! | 

৮*. সমগ্রন্থ , ১৩ পৃষ্টা । 

৯. বিধানসভায় তার ১৯০১ শ্রীষ্টাব্ের ১১ই মার্চের বক্তৃত। | ডঃ আয়েষ! 
জালাল কর্তৃক তার গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১০. বোগ্বাই-এর ছোটলাট রজার লুমলে-এর এতৎসংক্রান্ত ২০শে জুলাই 
১৯৩১ শ্রীষ্টাব্ের চিঠির উত্তবে জিন্নার ২১শে জুলাই-এর চিঠি । 

১১. এম. এইচ. সঈদ , সমগ্রন্থ ; ২৬১ পষ্টা। 

১২, তবে জিন্নাৰ সঙ্গে জলুল হকের নিরোধ ভিতরে ভিতরে চলতে থাকল 
এবং ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্ষের তেসরা ডিসেম্বর হক্‌ জিন্নার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লীগকে 
বাদ দিয়ে শরৎ বস্থ ও শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখদের সহযোগিতায় ১১ই ডিসেম্বর এক 
মন্ত্রীগুল গঠন কবেন। কিন্ত ১৯৪৩ গ্রীষ্টাকের ২৮শে মার্চ গভর্ণরের চাপে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য হবার পর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অগৌরবজনক ভাবে শেরে 
বঙ্গালকে জিম্নার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে পিছনের 
সারির নেতা হিসাবে লীগে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। মুসলিম সমাজে জিন্না ও 
লীগের দোর্দগুপ্রতাপের পরিচায়ক জিঙ্না-হুক বিরোধের কাহিনী । 

১৩. খলিকুজ্জম 17 সমগ্রস্থ ; ২৪৯-৫* পৃঠী। 


২৯ 


১৪. পীরজাদা (সম্পাদিত ); সমগ্রন্থ ) ৩৩ পৃষ্ঠা । 
১৫. জমগ্রস্থ ; ২৫০ পৃষ্ঠা 


॥ ২২ ॥ 


উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রস্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 
শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৫৯৬ | 
জিম্নার বক্তব্য জামিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত ) 1. 4৯. 11701917, 
90176 [২6০61] 91709801765 2110 ৬/11011055 ( লাহোর, ১৯৫২) ( অতংপর 
50706. চ২০০97।. 9799০01)65 রূপে উল্লেখিত হবে ) গ্রন্থের ২৫৩-৫৬ পষ্ঠা থেকে 
আলান হেইস মিরিয়াম কর্তক তার গ্রন্থের ৭২-৭৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । 

৪. সঈদ, সমগ্রন্থ ; ২৫৯ পৃষ্টা । 

্, উলপা্ট ) জমগ্রস্থ ; ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠ | 


৬. রাজেন্দ্রপ্রসার্দ , সমগ্রস্থ , ১৬০ পষ্ঠা এবং খলিকুজ্জম 1 ১ সমগ্রন্থ ১ ২৭৪- 
২৭৬ পষ্টা। 

৭. জমগ্রস্থ ; ৮২ প্ষ্টা | 

৮. সমগ্রন্থ ১ ৭৮ পৃষ্ঠ]। 

৯. সমগ্রস্থ » ২৭৮-২৭৯ প্ষ্ঠা। খলিকুজ্জম1র ভূমিকার পূর্ণ তাৎ্পর্ষের জন্য 
নিক্নোদ্ধত তথ্যও বিবেচ্য £ “১৯৪২ গ্রীষ্টাকের (৭ই) অক্টোবরে অর্থাৎ ক্রিপস 
প্রস্তাবের পর চৌধুরী খলিকুজ্জম। জিন্নাকে এজাতীয় “আঞ্চলিক পুনবিস্যাসের, 
সম্ভাব্য অস্থবিধার সম্বন্ধে লেখেন। পাকিস্তানের উভয় এলাক! এবং মুসলিম 
সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার উপর তিনি জোর দ্েন। 
পাকিস্তান এলাকার সঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমুহের বিপুল দূরত্ব এবং মাঝের 
শক্রতাভাবাপন্ন এলাকার ফলে সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাহত হবে। তাছা1ভ৷ পাকিস্তান 
প্রস্তাবের পিছনে একটি মূল নীতি হল হিন্দু প্রদেশের মুসলমানদের বদলে মুসলমান 
প্রদ্দেশসমূহে হিন্দুদের প্রতিভূ হিসাবে রাখা । আমরা যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের 
আমাদের প্রভাব-বৃত্বের বাইরে চলে যেতে দিই তাহলে সংখ্যালঘু গ্রদেশসমূহে 
মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রচণ্ড ভাবে হাস পাবে ।” ডঃ আয়েষ! জালাল ; সমগ্রস্থ ; 
ঝট পৃষ্ঠার ৫৪ সংখ্যক পাদটাক1 । 

১০ ইতিপূর্বে তার প্রভাবে ২৩শে এপ্রিল মান্রাজের বিধানসভার কংগ্রেসী 
সদশ্তরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেস্টে যুঙ্ষগ্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য 


টি 


// 


রর 


কেন্দ্রে জাতীয় লরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে লীগের সন্দেহ চুর করার উদদেস্তে 
ভারতের অংশবিশেষের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সমর্থন করে । এর সঙ্গে সঙ্গে লীগ 
ও অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিতভাবে মাদ্রাজে কোয়ালিশন সরকার গড়তে দেবার 
জন্য রাজাজী এলাহাবাদের অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় (২৯শে এপ্রিল 
-দোসরা মে) প্রস্তাব উত্থীপন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন । 
তার প্রস্তাব বিপুল ভোটে অগ্রাহা হয়ে গেলেও তিনি পাকিস্তান দাবির মূল নীতির 
পক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 

১১, 0৮/1৬10; ৭৬ তম খণ্ড ; পৃঃ ৩৮২ এবং প্যারেলাল 7 1:23. 1788০, 
প্রথম খণ্ড , প্রথম অংশ ( ১৯৬৫ ) ১ ৬৬ পঙ্টা। 

১২. সমালোচকদের মতে "আগস্ট প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে, “ফেডারেল ধরণের যেখানে সর্বাধিক পরিমাণে শ্বয়ংশাসনের অবকাশ থাকবে 
এবং যেখানে বাদবাকী (1551081% ) ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে এসব একম্-এর হাতে” 
( টেওুলকর ; সমগ্রন্থ ; ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫ )-এই মর্মে যে উক্তিটি করা হয়েছে 
তা প্রচ্ছন্ন ভাবে পাকিস্তানের স্বীক্তির ছ্যোতক । এই অভিমতের সমর্থকদের 
মতে কংগ্রেস এরও পূর্বে ক্রিপস প্রস্তাবের আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার 
অধিকার মেনে নিয়ে প্রথমে ভারত বিভাজনের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয় । 
অতঃপর ১৯৪২ শ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে এনুষ্ঠিত ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে : 
যখন বল! হয় যে “নিজের ঘোষিত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আঞ্চলিক 
একম্কে কোন ভারতীয় যুক্তরাজ্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করার নীতি ( কংগ্রেস) 
চিন্তা করতে পারে না” ( সীতারামাইয়। ১ সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৪ )-- 
তখনও আর এক দফা কংগ্রেস ভারত বিভাজনের যৌক্তিকতা শ্বীকার করে নেয় । 

১৩, সমন্ত জেলা-শাসকর্দের কাছে বাংলার মুখ্যসচিবের ৬ই ও ৮ই আগস্টের 
ডেমি অফিসিয়াল পত্র । শ্রীমতী শীল সেন কর্তৃক তার গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


| ২৩ ॥ 
১. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ৪৯ | লিনলিথগোর বক্তব্য ভারতসচিৰ 
লর্ড জেটল্যাগকে লেখা । 
২. ছুর্গাদাস; সমগ্রস্থ ; ১৬৯ পৃষ্ঠা । 
৩. সমগ্রস্থ ; ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা । 


৪১ ৪৯৮১ পৃষ্ঠা | 


৩১ 


৫, পৃঃ ২৬৮। এ সম্বদ্ধে প্যারেলালের ( সমগ্রন্থের ) প্রথম খণ্ড, প্রথম 
অংশের ৬৮-৮১ পৃষ্ঠার তথ্যসমূহও উল্লেখষোগ্য | 

৬. সঈদ ; 8০800 01 6015; ২৮৫ পৃষ্ঠা । 

৭. এন. মানসার্গ 1116 1180$টি' 0? 1১০%/০]) ( লগুন ); ( অত:পর 
পৃ" 7. হিসাবে উল্লেখিত); দ্বিতীয় খণ্ড; ৮৩৯ পৃষ্ঠা। 

৮, দিল্লীতে এপ্রিলের ২৪-২৬ তারিখে অনষ্ঠিত অধিবেশন সম্বন্ধে “একাস্থ 
গোপনীয় নোট”। গা. 6. তৃতীয় খণ্ড; ৯১৮-৯২০ পৃষ্টা 

১. পীরজাদা , 60471811005 01739101921) , দ্বিতীয় খণ্ড, পূঃ 9২২) 
উলবার্ট কর্তৃক তব গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১০. উলপার্ট ; সমগ্রস্থ , ২১৮ পা । 

১১. সমগ্রস্থ , ২০৮ পু | 

১২, মানসার্গ ; 1. 7. ; তৃতীয় খণ্ড; ৯৮২ পা । 

১৩. রাঁজমোহন গান্ধী ; 16 চ২518) 80015 2 1937-1972 : ভ্রাবনীষ্ব 
বিদ্যাতবন, বোম্বাই (১৯৮৪); ৯৫-৯৩ পুগা। 

১৪, 0৬0 7 থণ্ড ৮৭, ৭৫ পা । 

১৫, মানসার্গ , গা" ৮. ও চতুর্থ খণ্ড; ২৩০৪ ১৬১ পট। 

১৬, সমগ্রস্থ ; ৮৭৩৪ ৮৬৯ প্গ| 

১৭. এখানে খুব সম্ভব গান্ধী জিন্নাৰ সঙ্গে ভারতে বুকে তব প্রথম দশনের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন । ভারতে প্রতাবর্তনের পর ১৯১৫ শ্রীষ্টাকেব ১৪ই জাগ্তয়ারী 
বোস্বাই-এ গ্র্জর সভার দ্বার! প্রদত্ত এক সংবর্ধনা সভায় জিন্না চোস্ত ই'বাজীতে 
তাঁকে স্বাগত জানালে উভয়ের মাভৃভাষ। গুজরাতীব বদলে ইংবাজাঁতে ভাষণ দেবার 
জন্য গান্ধী তার প্রতিভাষণে জিন্নাকে মুদু তিরস্কার করেছিলেন । (দ্রঃ ০৮40 ১ 
ত্রয়োদশ খণ্ড; ৯ পৃষ্ঠা )। 

১৮. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; ৬৭ পৃষ্টা | 

১৯, বিশদ বিবরণের জন্য ভষ্টব্--ডঃ আয়েষ! জালাল; সমগ্রন্থ + ৯,-৯৪ 
পৃষ্ঠা । 

১০, জঙঈীদ ) 9000 01 11175 ) ২৯৩ পট | 

২১, প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, গ্রথম অংশ; পৃঃ ৮২ এবং টেওুলকর ? 
সমগ্রন্থ ; ষষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮ দ্রষ্টব্য | 

২২. জিল্নার এই ভূমিকা যে অযৌক্তিক একথা সংযুক্ত প্রদেশের লীগের 


৩২ 


নেতা হিসাবে পাকিস্তানের অন্যতম শ্রষ্টা এবং আইনজীবী খলিকুজ্জম। এ রাষ্ট্রের 
স্থট্টির চোদ্দ বছর পরও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মতে, “কেবল মুসলমান 
ভোটের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-."এমন এঁকট। দাবি যার তুলন! 
বিশ্ব-ইতিহাসে নেই ।” ( সমগ্রন্থ ; ২৭৮ পৃষ্টা) 

২৩. টেওুলকর , সমগ্রন্থ ) ষষ্ট খণ্ড ; ৩৩৩ পৃষ্ঠা । 

২৪. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৯৩-৯৪ | গান্ধীর সম্বোধন দ্বারা জিন্নার “কায়েদ-এ-আজম” 
অভিধ1 জনপ্রিয় হয় এবং বিশেষ করে মুসলমানরা গান্ধীর এই স্বীকুতি শবার্থে 
নেন-_-এও মৌলানার অপর এক অভিযোগ । 

২৫. হেক্টর বলিথো ১ সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৫১-১৫২। গান্ধীও ২৮শে সেপ্টেম্বর এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে তার শ্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেন £ “আমরা উভয়ে একটা! 
বোঝাপডায় উপনীত হতে সমর্থ হই নি-_এ অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । তবে 
হতাশ হবার কারণ নেই। আলোচনা ভেঙ্গে গেছে কেবল নামেই। আসলে 
আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতুবী হয়েছে ।” তিনি আরও বলেন, “আমরা 
যে এই তিন সপ্তাহকাল সময় নষ্ট করি নি-_এ বিষয়ে আমি পুর্ণতঃ সন্থষ্ট । আর 
এ বিষয়ে আমার মনে তিলমাজ্র সন্দেহ নেই যে পূর্বের তুলনায় আমরা পরস্পরকে 
ভালভাবে জানি ।” অতঃপর তিনি বলেন, “আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই 
যে আমরা শক্ররূপে নয় মিত্ররূপে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি ।” 
( টেওঁলকর ; সমগ্রস্থ ; ষষ্ঠ খণ্ড; পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫৩ )। «আমি বিশ্বাস করি যে 
শ্রীযুক্ত জিন্ন৷ ভাল মানুষ । আমি আশ করি যে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে ।” 
( প্যারেলাল , সমগ্রন্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; পৃঃ ৯৪ )। 


॥ ২৪ ॥ 
১. জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত ) $ 9০706 ২০০০1] 9199601)5$ 7 
উলপাট” কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 


২, শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬১৯ পৃষ্ঠা । 

৩, জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত ) ; 9০776 7২০০০1) 91969০116$ ; পুঃ 
১১৬। জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

৪, ১৯শে জাহ্ুয়ারীর বিবৃতি । গু, ৮.১ পঞ্চম খণ্ড; পৃঃ ৪২৩ । তবে এ 
সম্থদ্ধে খলিকুজ্জমর বক্তব্য হল ; “***হিন্দু প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের মধ্যে এবং 
পাকিস্তানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ এরকম আচমকা এসব প্রশ্ন নবাবজাদ। 
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জিল্ন। £ পাদটাকা-৩ 


লিয়াকং আলী খার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা সহজে বোধগম্য হয় না। আমি 
একথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি যে খব সম্ভব এ বিবৃতি (এখানে লিয়াকৎ আলী 
খশর সেই বিবৃতির উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে তিনি বলেন যে এব্যাপারে তিনি 
জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করেন নি-_লেখক 1) মিস্টার জিন্নার পরামর্শে দেওয়া 
হয়েছিল, যদিচ নবাবজাদ। মিস্টার জিন্নার নীতি অনুসরণ করার অতিরিক্ত আর 
কিছুই করেন নি। স্যার সিকন্দর এবং আমার বিরোধিতা সত্বেও ১৯৪০ ্রীষ্টাব্য 
থেকে প্রারন্ধ মিস্টার জিন্নার এই নীতি ছিল কেন্দ্রে একট। জাতীয় সরকার গঠনের 
জন্য চেষ্টা করা । ( সমগ্রন্থ ; ৩৩১ পঙ্গা )। 

সীতারামাইয়। তার গ্রন্থে ( ছিতীয় ভাগ, পৃ ৬৪৯-৬৫০ ) জানিয়েছেন যে এ 
প্রস্তাবে গান্ধীর আপত্তি ছিল না যদিও তিনি মনে করতেন যে এজাতীয় নিছক 
সাংবিধানিক প্রস্তাবে অচলাবস্থা দূর হবে বলে তার ভরসা নেই । তবে “এতৎসত্বেও 
গান্ধী তূলাভাইকে তার প্রয়াস চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন ।” এ 
প্রসঙ্গে টেগুলকরের গ্রন্থ (সপ্তম খণ্ড; পৃঃ ৮-৯) এবং প্যারেলালের [85 [17259 
(প্রথম খগ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১১৩ )-ও দ্রষ্টব্য | 

৫. জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত ) ; *90109 [২০০1] 9109901)95 , 
পুঃ ১৭০ | আযালেন হেইস মেরিয়াম কর্তৃক তীর গ্রন্থের ১১৪ পঙ্টায় উদ্ধত । 

৬. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬২০ পৃষ্ঠা । 

৭, পেনড্রেল মুন ( সম্পাদিত) ) ৬/৪৬০ 1] :0৩ ৬1০610১5 1০081:08] 
অক্মফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস; করাচী ; প্রঃ ১৫২-১৫৩ | উলপাট কর্তৃক তার গ্রন্থের 
২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। 

৮* এ সম্বন্ধে মৌলানা আজাদ বলেছেন : “দশ বছর পর ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
পুনঃসমীক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যে বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব 
হয়েছিল তার কারণ আমি বিশ্মিত ন! হয়ে পারছি না। লর্ড ওয়াভেল ন্বয়. যে 
প্রারভিক (1612080%5) সুচী তৈরী করেছিলেন তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম 
লীগের পাচ-পাঁচটি নাম ছাড়াও অতিরিক্ত চারটি নাম ছিল। তার মধ্যে এক- 
জন ছিলেন শিখদের প্রতিনিধি, ছুইজন তপশিলী হিন্দুদের এবং চতুর্থজন ছিলেন 
পাঞ্জাবের তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়ৎ খী। তালিকায় এমন ছুইজন 
মুসলমানের নাম আছে--*ধারা তার মনোনীত নন জেনে জিন্ন৷ তার প্রবল 
বিরোধিতা করেন ।"স্তরাং জিল্নার বিরোধিতার ফলে যদি সম্মেলন ভেঙ্গে না 
ষেত তাহলে এ সম্মেলনের পরিণাম স্বরূপ মুসলমানরা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার 
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এক-চতুর্থাংশ হওয়া সত্বেও চোগ্দজনের শাসন পরিষদে সাতটি আসন পেতে 
পারত।--.লীগ মুসলিম স্বার্থের প্রবক্তী রূপে দাবি জানাত। অথচ লীগেরই 
পরিমাণ অংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হল।” (পৃঃ ১১৪) মৌলানার মতে অপর 
এক দিক থেকেও শর সম্মেলনের ব্যর্থতার অভিনবত্ব ছিল : “এই সর্বপ্রথম ভারত 
ও ব্রিটেনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে নয়, দেশের বিভিন্ন গোীকে 
বিভক্তকারী সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে আলোচন। ভঙ্গ হল ।” ( সমগ্রন্থ ; পুঃ ১১০ ) 

৯. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩১৮। আমেরীর কাছে লীগের কুতজ্ঞতাভাজন হবার 
বহুবিধ কারণের মধ্যে অপর একটির উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে । সিন্কুর 
লীগ মন্ত্রীসভা ভাঙ্গনের মুখে । বিধানসভার অধিবেশন বসলেই মন্ত্রীমগ্ডুলকে 
অপরিহার্য ভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুথীন হতে হবে। প্রদেশের ছোটলাট ফ্রান্দিস 
মুডি (খলিকুজ্জমমার মতে যিনি “পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন” ) অধিবেশন না 
ডাকার পক্ষে, য্দিও বড়লাট 'ওয়াভেল চান যে বিধাসভার অধিবেশন আহ্বান করা 
হোক। নিয়মান্থুসারে বড়লাট ও ছোটলাটের মতভেদের প্রশ্ন চুডাস্ত সিদ্ধান্তের 
জন্য ভারতসচিব আমেরীর কাছে গেল। তিনি মুভির সপক্ষে বায় দিলেন। 
রুতজ্ঞ লীগনেতা৷ খলিকুজ্জম 1 এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রসঙ্গে বলেছেন “তিনি 
€(আমেরী ) ছোটলাটের সঙ্গে সহমত হলেন এবং বিধানসভা ভজ করা হল। এসব 
তথা আমি দিচ্ছি স্বয়ং শ্যার ফ্রান্সিস মুডি কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণেব ভিত্তিতে । 
লীগের ইতিহাসের এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি সিঙ্ধুকে পাকিল্তানের জন্য রক্ষা 
করেছিলেন 1” ( সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৩৩) 

১০, প্যারেলাল ; সমগ্রস্থ ; প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ; পৃঃ ১৩১। জিক্ার 
এ বিবৃতির নিয্বোদ্ধত অংশ উল্লেখযোগ্য ১ ?ওয়াভেল পরিকল্পনীকে চুভাস্তভাবে 
পরীক্ষ1 ও বিশ্লেষণ করে আমর! দেখেছি যে ও হল এক ফ্লাদ । এক দিকে গান্ধী__ 
হিন্দু কংগ্রেস, যা অখণ্ড ভারতের নামে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতীয় শ্বাধীনতার প্রবন্তা 
এবং অপর দিকে রয়েছেন ইদানীং ভৌগোলিক এ্ক্যের ধ্বজাধারক লর্ড ওয়াভেল 
এবং গ্লযান্দি-খিজির চক্র যাঁরা পাঞজাবের মুসলমানদের ভিতর বিভেদ স্ৃ্টিতে 
কৃতসঙ্কল্প। আমাদের এই ব্যবস্থার মধ্যে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । 
লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবান্্যায়ী আমরা ঘর্দি এতে রাজী হতাম তাহলে আমাদের 
মৃত্যু-পরোয়ান! দস্তখত করার সমতুল্য হত।-*.১৯৪০ স্রষ্টা থেকে আমর! ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে আমাদের ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে এসেছি । আমাদের সেই 
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ভূমিকা হল-_ব্রিটিশ সরকার যতক্ষণ ন! মুসলমানদের আত্মনিযন্ত্রণের অধিকারের" 
গ্যারার্টি ঘোষণা করছে এবং এই আশ্বাস দিচ্ছে যে যুদ্ধের পরই অথবা তার পর 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে ততদ্দিন আমরা কোন 
সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতে পারি না।.*.আমরা সংখ্যালঘু নই, আমর! একটি, 
জাতি (নেশন) এবং যুদ্ধের সময়ে যে বিশেষ পরিস্থিতি স্থষ্টি হয়েছে ও প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কেবল আমরা কোন সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী 
হতে পারি ।” ( এম. এইচ. সঈদ ;) 9০10 ০1 [0] পৃঃ ৩০০ )। 

১১. ডঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রন্থ ; পূঃ ১৩২ । জালাল প্রদত্ত উদ্ধৃতির 
উৎস-_]710181) /1017081] [২9618661 ) ১৯৪% ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯ পষ্ঠা। 

১২. এ. ৮.১ পঞ্চম খণ্ড; ১২৬২ পৃষ্ঠা । 

১৩. সমগ্রন্থ ; ১২৩৭ পষ্টা। 

১৪, এইচ. ভি. হডসন ; 7705 01680 1015196 ; করাচী (১৯৬৯), 
অনুসারে “সিমলা সম্মেলনে জিন্না কর্তৃক উদ্ধত শক্তির প্রদর্শন লীগের মনোবল 
বৃদ্ধির কারণ এবং তার মুসলমান বিপক্ষীয় দলসমূহের__-বিশেষ করে পাঞ্জাবের 
লীগবিরোধী মুসলমানদের উপর প্রবল প্রহার স্বরূপ হয়েছিল ।” (পৃঃ ১২৭)। 
ভি. পি. মেননের মতে ( সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২১৫) এর ফলে মধ্যপন্থী মুসলমানর! 
অতঃপর লীগকেই তাদের একমাজ্র শরণ বলে মনে করেন। এছাভ! জাতীয়তাবাদী 
শক্তিসমূহের পক্ষে এটাই শেষ স্থযোগ হওয়ায় এরপর সাম্প্রদায়িকতা ও তার 
পরিণামে দেশবিভাজন ছাডা অপর কোন বিকল্প রইল না। তবে এ সম্মেলনের 
ব্যর্থতার জন্য ব্রিটিশ শাসকর্দলের কিছুসংখ্যক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও ক্রিয়াশীল ছিল 
ধারা জিন্নাকে একরকম ভেটো দেবার জন্য বড়লাটের উপর চাপ দিয়েছিলেন 
(শু. ৮১) পঞ্চম খণ্ড) পৃঃ ১২০১-১২০২ ও ১২২১-১২২৪ )1 ভারতের ব্রিটিশ 
আমলাদের একাংশও ষে জিন্নাকে সিমল। সম্মেলন ব্যর্থ করার জন্য প্ররোচনা দেন, 
তার প্রমাণ জয়াকর (সন্ধ্যা! চৌধুরী; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৪৮) ও ভি. পি. মেনন 
(রতি ০01 7১০৮/৩1 পৃঃ ২১৫) কর্তৃক দেওয়। ছাড়াও ছুর্গাদাস দিয়েছেন । 
সিমল। সম্মেলন ব্যর্থ হবার পরই ছূর্গাদদীস জিম্নার সঙ্গে দেখা! করেন এবং “এই 
সাংবাদিক যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার কংগ্রেসের সঙ্গে সংখ্যাসামের দাবি 
জ্গীকৃত হওয়া সত্বেও কেন তিনি ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, জিন্না' 
উত্তরে বললেন £ আমি কি এতই বোকা ঘে যখন আমাকে থালায় সাজিয়ে, 
পাকিস্তান দেওয়! হচ্ছে তখন এই প্রস্তাব গ্রহণ.করব ?” ( সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২১৬ ) ;, 


৩৩ 


১৫, ৮০3 ষষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ২২-২৩। 

১৬. তদের ; পৃঃ ৭১-৭২। 

১৭. তর্দেব , পৃঃ ২৪৭-২৪৮। 

১৮. জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত) ১ 90106 [২6০61 9795601)9 থেকে 
'উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের পৃঃ ২৪৮-এ উদ্ধৃত | 

১৯. আযালেন হেইস মেরিয়াম ১ সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১১৭। 

২০, জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত); 90106 চ২5০600 979901)6$ 
( দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২১৮। মেরিয়াম কর্তৃক তীর গ্রস্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

২১, সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১১৭। 

২২. জম্মিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত ) ; 90106 [২০০০101 51০901565 থেকে 
'উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

২৩, জম্িলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) 9016 [60811 9199601)63 
থেকে মেরিয়াম কর্তৃকি তার গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

২৪, উলপার্ট; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ২৫০ । 

২৫. জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত ) ; 90106 7২6০61) 91096501995 থেকে 
উলপার্ট” কর্তৃক নিজ গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । 

২৬. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ত্ষ্টব্য ডঃ আয়েষ। জালাল , সমগ্রন্থ ; 
পৃ ৯৩৮১ ৭৩ । 

২৭. রামগোপাল ) সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩০৪-৩০৫। তবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ 
প্রদ্দেশগুলির মধ্যে কুত্রাপি লীগ নিজবলে মন্ত্রীমগুল গঠন করতে পারে নি। 
সিন্ধুতে লীগমন্ত্রীমগ্ডল গঠনের পিছনে ছোটলাট মুভির বদান্যতার পরিচয় ছিল। 
লীগের ও প্রধান বিরোধী সৈয়দ ও মৌলাবক্সের কোয়ালিশনে ২৮ জন করে ও 
৪ জন নিরলীয় স্ন্থ মন্ত্রীসভা! গঠনের সময়ে থাকলেও ছোটলাট লীগকেই মন্ত্রীসভ! 
গঠনের আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গেও লীগ মন্ত্রীমগ্ডল গঠিত হয় ইউরোপীয় সদস্যদের 
সহযোগিতায় । পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট কংগ্রেস ও আকালীদের কোয়ালিশন 
ম্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও আসামে ( মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ না হলেও প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অস্ততূ-ক্ত ) কংগ্রেসী মন্ত্রী 
মগ্ুল গঠিত হয় । 

২৮, ডঃ আয়েষ! জালাল ) সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৩৩। 

২৯, সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১১৪। 


৩৭ 


৩০, সমগ্রস্থ ; পৃ ১১৬। 
৩১. অতুলানন্দ চক্রবর্তার 0৪11 [£ 7১0110105? স্যার আরদেশির দালালের 


/৮1 10617050052 00 78108090, হুমায়ূন কবীরের 1511) 70110105, 
1905-42, স্তার হোমি মোদী ও ডঃ জন মাথাই-এর 4 750)012100110) 018 
[116 10010101010 8170 11718170181 48106501501 [81018020, ডঃ রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায়ের £. 18090010150 1,001 ৪৫ 7১815120, কে, টি, শাহ-এর 
110) 7১811300? 05 ০? প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থের বক্তব্য সবক্প 
কয়েকজন শিশ্ষিত ব্যক্তির পরিধির বাইরে প্রচারিত হতে পারে নি। কংগ্রেসী 
নেতাদের মধ্যে রেজাউল করীমের 78410151210 15810711190, অশোক মেহেতা 
ও অচ্যুৎ পষ্টবর্ধনের [006 00101070109] ন4181)616 ইত্যাদি গ্রন্থের বক্তব্যের 
প্রভাবও অনুরূপভাবে সীমিত ছিল । ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের [15919 1011060 অত্যন্ত 
যুক্তিশীল ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচন| হওয়া সত্বেও প্রথমতঃ এই নির্বাচনী হিষ্টিরিয় 
কেটে যাবার পর ( ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারীতে ) প্রকাশিত হয় এবং তার 
আবেদনও অন্যান্থ গ্রন্থের মত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
৩২. এ সম্বন্ধে ড: আয়েষা জালালের বক্তব্য £ “১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্ের নির্বাচনে 
জিন্নার সাফলোর পিছনে বহুলাংশে ছিল পাকিস্তান যে আসলে কি একথা 
ভোটারদের বলতে ব্রিটিশের অনিচ্ছা । এর জন্য কংগ্রেসও সমপরিমাণে দায়ী । 
এ প্রতিষ্ঠান লীগের আওতাবহিভূত প্রর্দেশগুলিতে সম্ভাব্য মুসলমান মিত্রদের 
সংগঠিত করতে পারে নি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস সভাপতি 
হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে প্রমুখ ছিলেন । এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য তিনি প্রস্তাব দেন যে কংগ্রেস যেন প্রকাশ্টে ফেডারেল সংবিধান এবং সীমিত 
সংখ্যক বিষয়ের অধিকারবিশিষ্ট অপেক্ষারুত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নিজ 
অভিমত ব্যক্ত করে। আজাদ কেন্দ্রে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য ( 08115 ) মেনে 
নিতে প্রস্তুত হলেও লীগকে সমানসংখ্যক আসন দিতে রাজী ছিলেন না। 
( আজাদের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেলকে লিখিত জেনকিন্দের 
২৫শে আগস্ট ১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্ধের পত্র দ্রষ্টব্য । 01808 01 1৯০%/৩:; মৃষ্ঠ খণ্ড » 
পৃঃ ১৫৫)। কংগ্রেসের পক্ষে অপর একটি বিকল্প ছিল রাজাজীর প্রস্তাবের সমর্থন, 
করে স্পষ্ট ভাষায় দেশবিভাগ এবং পাঞ্জাব ও বঙ্গের বিভাজন সম্বন্ধে প্রচার করা |, 
কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্যের নীতি এবং গান্ধীর বিচিত্র 
প্রভাবের কারণ আজাদের শিথিল ফেডারেশন ও সীমিত ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্র অথবা 


৩৮ 


শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্য অপরিহার্ধ মূল্য-_ছুটি প্রধান মুললিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের 
বিভাজনের যুক্তিযুক্ত ভূমিকার কোন একটিও কংগ্রেস হাইকষ্যাণ্ড গ্রহণ করতে 
পারল না।” ( সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৩৫) 

৩৩, ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৩৪-১৩৫ । 

৩৪. রামগোপাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩০৫-৩০৬ | 


| ২৫ | 


১. ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৪-৭৫ | পাঞ্তাব ও বঙ্গের নামমাত্র 
মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিপুল অমুসলমান জনসংখ্যা চিরকালই প্রস্তাবিত 
পাকিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হবে বলে, “জিন্না একাস্তভাবে উড়ো ওয়াইআটের 
কাছে স্বীকার করেন যে তিনি আম্বালা ও বর্ধমান (বিভাগ )-কে যেতে দিতে 
প্রস্তুত, তবে “গুরুতর গোলযোগ” এবং গৃহযুদ্ধ হলেও কলকাতাকে তার পেতেই 
হবে।' ( অমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৭৫) 

২. এই নির্বাচনকে জিন্না “ভারতের মুসলমানদের কাছে পাকিস্তানের জন্ 
গণভোট” আখ্য। দিয়ে তার্দের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন ষে তারা ষেন 
“বিশ্বের কাছে এই কথ সপ্রমাণ করেন যে অখিল ভারত মুসলিম লীগই এদেশের 
মুসলিম জাতির প্রতিনিধি ।” জমিলউদ্দীন আহমদ ( সঃ); সমগ্রস্থ ; ছ্িতীয় থণ্ড 
২০২ পৃষ্ঠা । 

৩. ভি. পি. মেনন । সমগ্রন্থ ; ২৩৪-৩৫ পুষ্ঠ। | 

৪. স্যার মীর্জা ইসমাইল ; 7৬ [09110 [16 ১৯৮ পৃষ্ঠা 

€.  চৌঠা। এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে জিন্ন বলেন যে 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আলোচনার কোন পরিণাম হবে না এবং তাই ১৯৩২ 
্ষ্টাৰের মত ব্রিটিশ সরকারেরই একটা রোয়েদাদ ঘোষণা! করা উচিত । আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারযুক্ত 
এক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও জানান যে 
প্রস্তাবিত পাকিস্তান থেকে তিনি আসামকে বাদ দিতে এবং বাকী এলাকার সীমানা 
পারস্পরিক আলোচনার ছার! পুনঃনির্ধারণেও রাজী হতে পারেন। তবে কলকাতা 
তার চাই-ই চাই। কারণ “কলকাতা ছাড়া পাকিস্তান কোন মানুষকে তার হৃখপিগ 
বাদ দিয়ে বেচে থাকতে বলার মত।” (1. ৮.3 সঞ্চম খণ্ড; পৃঃ ১১৮২৪ )। 
কিন্তু স্থরাবদ্ণ (বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী), গোলাম হোসেন (সি্ধুর প্রধানমন্ত্রী) এবং 


৩৯ 


মামদ্দোতের নবাব ( পাঞ্জাব লীগের সভাপতি ) প্রমুখ লীগের প্রাদেশিক নেতৃবর্গ বা 
পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁ প্রমুখ কেউই জিম্নার প্রদেশ বিভাজনের 
প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন না। মিশনের কাছে তার! বরং শ্ব স্ব প্রদেশের বিশিষ্ট 
সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে চুড়ান্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। সীমাস্ত 
প্রদ্দেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী যে পাকিস্তানেব বিরোধিতা করবেন-_একথা বলাই 
বাহুল্য । তবে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির লীগনেতারা পাকিস্তানের প্রতি 
সমর্থন জানান । 

৬, ডঃ গোপাল কর্তক 3৮981721191 বি 61)010--4৯ 31095190115 গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । 

৭. শা, [৯.7 সপ্তম খণ্ড; ১৭৬-১৮০ পষ্টা। 


৮*. এখানে উল্লেখনীয় যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত লীগের আইনসভার 
সাস্তদের ৭ই থেকে ৯ই এপ্রিলেব সম্মেলনে ১৯৪ শ্রীষ্টাকের লাহোব প্রস্তাবের 
“স্বাধীন রাষ্্রসমূহ যার অংশতৃক্ত একম্গুলি স্বয়ংশাঁসিত ও সার্বভৌম হবে” এর 
সংশোধন করে তার পরিবর্তে নিক্নোদ্ধত অংশ গৃহীত হয়-_“উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গ 
ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব, উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও 
বেলুচিন্তানকে নিয়ে এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র ।” এই সংশোধনের কারণ হিসাবে 
বল! হয় যে এর দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের “অস্পষ্টতা” দূর হবে। লীগেব বাধিক 
সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত এবং পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে পুনঃস্বীরুত এইজাতীয় 
একটি মৌলিক সিদ্ধান্তের (রাষ্ট্রসমূহের বদলে রাষ্ট্র ) পরিবর্তনের অধিকার আইন- 
সভার সদশ্যদের এক সম্মেলনের আছে কিন! এসব আইনগত বিতর্কের মধ্যে না 
গিয়েও বলা যায় যে ফজুলল হুক্‌ উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের এই সংশোধনের মধ্যে 
পৃথক ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের দাবির বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবের 
এই সংশোধন কৌশলী গ্রিন্না অপর এক বাঙালী স্রাবদরঁকে দিয়ে উ্থাপন করিয়ে 
ছিলেন, বাংলার লীগ-রাজনীতিতে ধাকে তিনি আদৌ নিজের লোক মনে করতেন 
না। একে এক টিলে ছুই পাখী মারার উদ্দাহরণ বল যায় । 


৯. রামগোপাল ? সমগ্রস্থ ; ৩০৯ পৃষ্ঠা। 
১৩৬ "৮৮5 সপ্তম খণ্ড; ৪৮০ পষ্টা। 


১১, পেনড্রেল মূন (সঃ); সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৬০ । উলপাট” কর্তৃক তার গ্রস্থের 
২৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


১২. সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৬৭-২৬৮। উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৬৭ পৃষ্ঠায় 


৯৩, সীতারামাইয়া ) লমগ্রস্থ, দ্বিতীয় থণ্ড 3 01851 পৃষ্ঠা | 

১৪. সমগ্রন্থ ; 01551 ও 01৬1 পৃষ্টা | 

১৫. কাবিনেট মিশনের সঙ্গে স্ুরাবদরঁ, গোলাম হোসেন, খিজির হায়াৎ খা, 
জি. এম. সৈয়দ ও ভাঃ থ" সাহেবের আলোচনার বিবরণ , গু. ৮., সপ্তম খণ্ড) 
যথাক্রমে ১৬৩-১৬৬, ১২৬; ১৪৭-১৪৮, ৯২-৯৩ ও ৭৪-৭৫ প্ষ্টা। 

১৬. জালাল , সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৯৮, ২০০ ও ২০৩। উলপাটের গ্রস্থের ২৭৪- 
২৭৫ পষ্টাও দ্রষ্টব্য | 

১৭. গা. ঢ., সঞ্চম খণ্ড ; ১২৩-১২৪ ও ৩৪২ পৃষ্ঠা | 

১৮, জিন্নার সঙ্গে মিশনের ১৬ই এপ্রিলের আলোচনা ; গা, ৮., সপ্তম খণ্ড; 
২৮১-১৮২ পষ্টা। 

১৯. “কল্পনালোকের অবাস্তব পাকিস্তানের জন্য সাধারণ মানুষ অথবা মসজিদের 
মোল্লারা সোরগোল তুলতে প্রস্তত ছিল না কিংব। “বিকলাঙ্গ বা। কীটদষ্ট' পাকিস্তানের 
জন্যও নয়-..য1 শেষ অবধি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হাতে এল। তার পাকিস্তান অবিভক্ত 
পাঞ্জাব ও বাংলার সুযোগ-স্থবিধা জলাগ্লি দিতে চায় নি; হিন্দুস্থানের মুসলমানদের 
অরক্ষিত রেখে যাওয়াও সে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল না| প্রদেশ দুটিকে অবিভক্ত 
রাখ! ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্ভব কেবল এক কেন্দ্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার অধীনে যেখানে লীগের সমান অধিকার থাকবে ।” “জিন্্ার যা প্রয়োজন 
ছিল তা হল এই যে সকল পক্ষ তখনকার কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করে দেবে 
এবং বাস্তবে এমন না করে নীতিগতভাবে করলেও চলবে । তারপর অবিলম্বে এক 
সার্বভৌম পাকিস্তানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন-বাবস্থাকে নূতন করে সৃষ্টি করা হবে। 
তর মতে কেবল এই পন্থাই কেন্দ্রে মুসলমানদের সমান অধিকার পাবার নিশ্চয়তা 
দেবে । কারণ এর ভিত্তি হবে স্বাধীন জাতিসমূহের আইন দ্বারা স্থনিশ্চিত সমানতা £ 
সার্বভৌম রাষ্্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি-" | কিন্ত কংগ্রেস যতক্ষণ না৷ এর সপক্ষে 
স্পষ্টতাবে সম্মতি ব্যক্ত করে এগিয়ে আসছে, "তিনি কতটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত' 
তা প্রকাশ করবেন না। ক'গ্রেস যদি তার তৃমিকায় অনড় থাকে তাহলে জিন্না 
চাইছিলেন যে মিশনই যেন একটা ফয়সালা চাপিয়ে দেয় এবং তিনি ভেবেছিলেন 
ঘে মিশন “এট করতে সক্ষম*-..1 সুতরাং ব্রিটিশকে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে 
ল্াাব এরং সেটা যাতে কার্ধকরী হয় তা দেখার জন্য আরও কয়েক বছর থেকে যেতে 


৪৯ 


হবে। লীগ ও কংগ্রেস প্রদেশসযূহকে নিয়ে এখনই এক কেন্জ্র গড়াও ভাল যদি 
অবশ্য দুর্বল অংশীদার অর্থাৎ লীগের প্রতি ন্যায়বিচার হচ্ছে কিনা তার তর্দারকির 
জন্য ব্রিটিশ এদেশে থেকে যায়।” ডঃ আয়েষ। জালাল ; সমগ্রন্থ ; ১৮৬-১৮৭' 
এবং ১৮৭-১৮৮ পট | 

২০, 170181 [২681566 প্রথম খণ্ড (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬); পৃঃ ১৮১ 
থেকে জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। ভারতসচিবের মতে 
এই প্রথম জিন! সার্বভৌম পাকিস্তানের কম কোন কিছু বিবেচনা করতে প্রস্তত 
হন। (ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ খ্রীঃ ২৬শে এপ্রিলের বৈঠকের বিবরণ |" 7» 3 
সপ্তম খণ্ড ; প: ৩৪২) 

২১. প্রস্তাবে আপাতদুষ্টে পরাজয়কে এভাবে দৃশ্যত: বিজয়ের রূপ দেবার 
অন্তরালবতঁ ইতিহাসে পার্লামেপ্টের ভূতপূর্ব সদস্য ও ক্রিপসের তদীনীস্তন সহায়ক 
উড়ে। ওয়াইআটের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ডঃ আয়েষ। জালানের মতে £ «এই 
জাতীয় গ্রহণের অযোগ্য পরামর্শের সম্মুখীন সেই অহঙ্কারী ব্যক্তিটি, অতীতে সর্বদাই 
যিনি নিজের সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন, তাঁকে ওয়াইআট 
নিষ্কৃতির একট] পস্থার হদিস দ্রিলেন। ওয়াইআট বললেন যে লীগ মিশন কর্তৃক 
পাকিস্তান দাবিকে “অত্যন্ত অবমাননাকর ভাবে প্রত্যাখ্যান করার নিন্দা 
করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করুক এবং তারপর সেই প্রস্তাবে বলুক ষে মুসলমানরা 
অবশ্ত আদৌ এ আশা করে নি যে ব্রিটিশ অথবা অপর কেউ থালায় সাজিয়ে 
পাকিস্তানকে তাদের হাতে তুলে দেবেন এবং তাঁরা “তাদের নিজের সবল দক্ষিণ 
হন্তের' সাহায্যে নিজেদের দাবি আদায় করতে সক্ষম । নিজেদের সদিচ্ছার প্রমাণ 
দেবার জন্য লীগ “পাকিস্তানের আঁভমুথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঘোষণাকে স্বীকার 
করে নেবে হতাশাপীড়িত জিন্না] এই পরামর্শে স্পষ্টতঃ “উল্লসিত” হয়েছিলেন 
(ডঃ আয়েষা জালাল ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ২০০)।৮ ওয়াইআটের প্রস্তাবে জিন্নার প্রতিক্রিয়া 
তার বিবরণ অন্থুসারে, “ঠিক ঠিক । আপনি ঠিক ধরেছেন ।” (গু. ০.3 সপ্তম খণ্ড; 
৬৮৭ পৃষ্ঠা )। 

২২. মূল পত্রের জন্ সীতারামাইয় ; সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড ) পৃ ০০৮1 
০0০05111 দ্রষ্টব্য | 

২৩. জিন্না বড়লাটকে লেখা তার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাকের ১৮ই মে-এর চিঠিতে 
জানান ষে কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু সদশ্যদের একজনের পরিবর্তে ডঃ জাকির হোসেনকে 
নেবার প্রস্তাবে “মুসলিম ভারতের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক তাবে গ্রাতিকূল হবে”. এবং 
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লীগের প্রতিনিধি ছাড়! অপর কোন মুসলমান সস্যকে আপনার দ্বারা মনোনয়নকে 
মুসলিম লীগ কখনই মেনে নেবে না। বিষয়টিকে আমি ওয়াকিং কমিটির সামনে 
উত্থাপন করেছিলাম । সেখানে এই অভিমত সর্বসম্মতিক্রমে স্বীরুত হয়েছে এবং. 
সদস্যর! একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় বিবেচনা! করেন ।” 

২৪. এখানে কংগ্রেস সভাপতির মিশনের কাছে এই মর্মে লিখিত আশ্বাসের, 
প্রতি ইঙ্গিত কর! হয়েছে য৷ গান্ধীজী সহ কংগ্রেষের অপর সব নেতার অজ্ঞাতসারে, 
খুব সম্ভব একটা বোঝ[পড়ায় উপনীত হবার সদিচ্ছ! নিয়ে মৌলান৷ দিয়েছিলেন । 
মিশনের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে এই দ্বিতীয়বার আজাদ এইভাবে নিজের অপর. 
সব সহকমীদের অজ্ঞাতসারে তাদের পত্র লেখেন। এর থেকে উদ্ভূত সমস্যার 
বিবরণের জন্য স্বধীর ঘোষের 08110171015 187715581% ; রূপা আযাণ্ড কোম্পানী,» 
কলকাতা ( ১৯৬৭ )) ১০৮-১০৯ ও ১৬৫-১৬৭ পষ্টা দ্রষ্টব্য । 

২৫. মিশনের ২১শে জুনের আলোচনার বিবরণ ;) এ. ৮5 সপ্তম খণ্ড » 
৯৯৫ পৃষ্টা | 

২৬. সমগ্রস্থ , ১০৩৯ পৃষ্টা। 

২৭, পেনড্রেল মুন (সঃ)) ৬4৪51171116 ৬1০০1095 1041781 ৮ 
পৃঃ ৩০৬। উলপার্ট কর্তৃক ত্তার গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত। 


| ২৬ ॥ 
১, তার চিকিৎসক ডাঃ জাল প্যাটেলের মতে গুরুতর অনুস্থ অবস্থাতেই 
মিশনের সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লী যান ও সেখানে বরাবর অস্স্থ ছিলেন। 
আবার ব্রস্কাইটিস বারবারই ব্রঙ্কাইটস হচ্ছিল। দশ দিন যাবৎ তার জরও, 
চলছিল । “সম্ভবতঃ তার ফুসফুসের অস্থ্থ একটানাই ছিল : তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন, 
দুর্বল ও ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলেন |” হেক্টর বলিখে! » সমগ্রন্থ , ১৬০-১৬১ পৃষ্টা । 

২. এ সভায় পক্ষে ২০৪ ও বিপক্ষে ৫১ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

৩. ইতিমধ্যে পার্লামেন্টে মিশনের প্রস্তাবের সরকারী ব্যাখ্যা দেওয়া সত্বেঞ্জ 
জওহরলাল দিল্লীতে ২২শে জুলাই এক জনসভায় আবার মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে 
নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন এবং স্বভাবতই লীগের ২৯শে জুলাই-এর প্রস্তাব, 
গ্রহণের পক্ষে এই ঘটনাও প্ররোচনার এক কারণ হয়। 

৪, ইতিমধ্যে গণপরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং লীগ মোট ৭৬ষ্টি 
মুসলমান আসনের মধ্যে (বেলুচিস্তানের একটি এবং বঙ্গের নির্দলীয় হিসাবে নির্বাচিত, 
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'হুবার পর লীগে োগদানকারী একজন সহ) ৭৫টি আসন পেলেও কংগ্রেসের 
সদশ্যাসংখ্যা ২০৭ জন ছিল । দ্রঃ 00705010060 /8500701% ১ পি. আর. লেলে ; 
ফিনিক্স পাবলিকেশান, বোম্বাই (১৯৪৬); ৪৯ পৃষ্ঠা । 
£. সাংবাদিকদের কাছে নেহেরুর এ বিবৃতির প্রতিক্রিয়া! কংগ্রেসের অপর 
এক প্রথম সারির নেতা প]াটেল তার «“লৌহ-মানব” সদুশ ভাষায় ব্যক্ত করেন। 
জিন্না কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সংবাদ প্রচারিত হবার দিন 
(২৯শে জুলাই ) “কেন্দ্রীয় প্রদেশের” কংগ্রেস নেত। দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের কাছে এক 
পত্রে তিনি লেখেন যে জওহরলাল, “তার শিশুস্থলভ হাঁবাগোবা ভাবেব জন্য হঠাৎ 
আমাদের সবাইকে প্রচণ্ড অস্তুবিধায় ফেলেন ।...তার আবেগ-তাডিত কাগুজ্ঞানহীন 
কাজকর্জের তাল সামলাতে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পডে। সাধ্যাতিরিক্ত কাজ '3 
তজ্জনিত চাপের জন্য তার মন একেবারেই পরিশ্রাস্ত । তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন 
ও ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করেন এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদের 
সবাইকে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় । মাঝে মাঝে কোন প্রতিবাদের সম্মুখীন 
হলেই তিনি যেন পাগল হয়ে যান, কারণ তিনি অধৈর্য স্বভাবের 1” জওহবলালের 
জীবনীকার ডঃ গোপাল অবশ্য ভার এ সাংবাদিক সম্মেলনের বিবৃতিকে কংগ্রেসের 
নীতির যথাযথ প্রতিফলন হিসাবে ব্যাখা। করেছেন এবং আজাদের গ্রস্থের সংশ্লিষ্ট 
অংশ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে নেহেরুর ১৯৫৯ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর এক বিবৃতির 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন--'এ হল সে সময়ে ক্রিয়ারত এতিহাসিক শক্তিসযুহের বদলে 
একান্তভাবে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তার নিদর্শন |” সমগ্রন্থ * প্রথম খণ্ড » পৃঃ ৩২৮। 
৬. জমগ্রন্থ 7; ১৫৪-১৫৮ পৃ্ঠটা। 
৭, জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত); সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭- 
,-৪১১ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 
৮. পীরজাদা] ; 7098110901019 0 চ৪115087 ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯ 
,থেকে উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। 
৯, উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ২৮১ পৃষ্টা । 
১০. সীতারামাইয়। ; সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; ০০%51 পৃষ্ঠা । 
১১, পীরজাদা ; 7০074800108 0£ 78115081) ) দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ৫৬০ । 
(উলপার্ট কর্তৃক তীর গ্রন্থের ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত। এই অংশের রূপক-শোভিত 
«শেষ বাক্যটি অর্থাৎ “আমাদেরও এখন পিস্তল আছে”_-অনেক সময়ে জিম্নার 
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সমালোচকরা পূর্বাপর সপ্ন্ধ ছাড়াই উদ্ধৃত করে তীর সম্বন্ধে ভূল ধারণ! সৃষ্টির কারণ' 
হন বলে এই উদ্ধৃতিটির সবিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান । 

১২. উলপার্ট) সমগ্রন্থ ; ২৮৩ পৃষ্ঠা । 

১৩. প্যারেলাল , 7৪831017859 3 প্রথম খণ্ড; 'প্রথম অংশ ; ২৪০ পৃ | 

১৪. অমগ্রন্থ , ২৪০-২৪১ পৃষ্ট। | 

১৪. জিন্না নিজের ধারা অনুসরণ কবে চলেছেন £ “আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে 
জিন্না মুসলমানদের শাস্ত থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ; প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” 
দিবস শান্তিপূর্ণভাবে বিচার-বিবেচনার দিন, “কোন আকার বা প্রকারের প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার দিন কোনক্রমেই নয়।” ডঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রস্থ 3. 
পৃঃ ২১৬। বন্ধনীর অস্ততূক্ত জিন্নার উক্তি চৌধুরী মহম্মদ আলীর 11৩ 
[70101750100 01781015187 (লাহোর, ১৯৭৩) গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধত । 

১৬. নেহেরুর সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছিল ক্যাবিনেট মিশনের অনুসরণে ১৪ জনের 
মনত্রীমগ্ুলে লীগ ও কংগ্রেসের ৫টি করে আসন এবং কংগ্রেসের ৫ জনের মধ্যে এক 
জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান গ্রহণ । ওয়াভেলকে লেখা নেহেরুর ১৮ই আগস্টের 
চিঠি। গু. [১ , অষ্টম খণ্ড) ২৪৮ পৃষ্টা । 

১৭. ডঃ আয়েষ! জালাল ; সমগ্রন্ত ; ২১৫ পৃষ্ঠা । 

১৮.  ওয়নাভেলকে পাঠানে৷ তারবার্তা । এ. ৮.7 অষ্টম খণ্ড পৃঃ ২৩৯ । 

১৯. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত ); সমগ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩. 
থেকে উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

২০. প্যারেলাল ; 1951 77856) প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ; ২৪৫ পৃষ্ঠা । 

২১. পীরজাদ। ( সম্পাদিত )১ [90108010178 ০0? [১811521) ) দ্বিতীয় 
থণ্ড; পৃঃ ৫২৩। মঈন শকীর কর্তৃক তার 1110791। 8110 1$1005117) 9০0218015 
9018098% প্রবন্ধে (7২015 ০0 7$1170110165 117 171020010) 90106519 ১. 


অজান্ত] ; নৃতন দিল্লী (১৯৮৬ )) পৃঃ ৫৭ ) উদ্ধৃত। 


॥ ২৭ ॥ 


১, জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পার্দত ); সমগ্রন্থ, ছ্িতীয় খণ্ড; ৪৪ পৃষ্ঠা ।, 
। উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত। 

২, ন্‌. 7.) অষ্টম খণ্ড) ৪৭৮ পৃষ্ঠ । 

৩. ওয়াভেলের ৮ই সেপ্টেম্বরের নোট; এ. 7) অষ্টম খণ্ড) পৃঃ ৪৫৩1, 


৪& 


উিল্লেথনীয় যে ইতিপূর্বে ( এপ্রিল ১৯৪৬) বাংলার ছোটলাট ব্যারোজের উদ্যোগে 
প্রারন্ধ লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রয়াস স্থরাব্দী ও কংগ্রেস নেতা 
কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পনের দিন আলোচনার পরও ব্যর্থ হয় ( আয়েষ! জালাল ; 
সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৬২) । জিম্া-স্থরাব্দী প্রচ্ছন্ন ছন্দের প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকের মতে 
এঁ এপ্রিল মাসে দিল্লীতে লীগের আইনসভার সদস্যদের সভায় লাহোর প্রস্তাবের 
একাধিক পাকিস্তানের (908695 ) বদলে একটিমাত্র পাকিস্তান (306) গঠনের 
সিদ্ধান্ত স্থরাবদরশর রাঙালী জাতীয়তাবাদকে কবর দেবার জন্য জিন্নার এক কৌশল । 

৪. সমগ্রন্থ » পৃঃ ২২০-২২১। উদ্ধৃতির মধ্যে প্রদত্ত জিন্নার ৯ই সেপ্টেষ্বরের 
বিবৃতি এবং ওয়াভেলের মন্তব্য শা. 7৯.) অষ্টম খণ্ড; পৃঃ ৪৭৭, ৪৭৮) €৮৮ ও 
৬৪৪ পৃষ্টা থেকে গৃহীত । 

৪. খলিকুজ্জম" , সমগ্রন্থ ; ৩৬৫ পৃষ্টা । 

৬. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ২৯১ পষ্ট। | 

৭. ৬ই অক্টোবরের চিঠি ; 2. 7১. ১ অষ্টম খণ্ড; ৬৭১ পৃষ্টা | 

৮. ২১শে অক্টোবরের [01100050181 1095 থেকে উদ্ধীত। সমগ্রস্থ 
পঃ ৭৭৯ | এ প্রসঙ্গে এব দিনকয়েক পর প্রদত্ত জিম্নার বক্তব্য উল্লেখষোগ্য ঃ 
এতার্দের ( কংগ্রেসকে ) প্রশাসনের একতরফ1 দায়িত্বে রাখ! আমাদেব স্বার্থের পক্ষে 
মারাত্মক হত। আমরা তাই আমাদের পাঁচজন প্রহবীকে মনোনীত করতে বাধা 
হই ধার! মুসলিম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং তা৷ স্থুরক্ষিত কববেন |” (সন্ধ্যা 
চৌধুরী 3 অমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৮০) 

৯. প্যারেলাল ১ 1851 111859 ১ প্রথম খণ্ড; প্রথম অংশ; ২৬৯ পঙ্ট। | 

১০. সমগ্রন্থ ; ২৭৫ পৃষ্টা । 

জমিলউদ্দীন আহমদ ( সম্পাদিত ); সমগ্রস্থ ; ছিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৩৫৯- 

২৬১ থেকে জে. জে. পাল কর্তৃক তার গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। 

১২, শু 0৯) নবম খণ্ড) ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা । 

১৩. সমগ্রন্থ ; ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা । 

১৪, 790. 96815 01171560000 7 পৃঃ ১৯০-১৯১ থেকে উলপার্ট কর্তৃক 
"তীর গ্রন্থের পৃঃ ৩০১-৩০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 

১৫, উলপার্ট ; সমগ্রন্থ ; ০০৩-৩০৪ পৃষ্ঠা। গোপনে জিন্নার সঙ্গে চাচিলের ঘে 
পত্রব্যবহার হত তার একটির সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে । চাচিলের পত্রের সম্পূর্ণ 
বয়ানের জন্য দিজীর 77008750790 "70৩5 দৈনিকের ১৯৮৭ খ্রীষ্টাবের ১৬ই জুনের 


নিও 


সংখ্যা দ্রষ্টব্য । পত্রটি লগ্ন থেকে প্রকাশ্য ডঃ মার্টিন গিলবার্টের চাচিলের জীবনী 
গ্রন্থের অষ্টম খণ্ড থেকে গৃহীত । 

১৬, সমগ্রন্থ ; ৩০৪ পৃ | 

১৭. খলিকুজ্জম1; সমগ্রস্থ ; ৩৭২ পৃষ্টা । 

১৮, 7; নবম খণ্ড ১ ৩৩৩-৩৩৪ পচা | 

১৯, ডঃ গোপাল ; 1%/81121191] ০100 , প্রথম খণ্ড ১ ৩৩৮ পষ্টা | 

২০. উলপার্ট সমগ্রনথ; ৬০৫ পৃষ্ঠা । 


| ২৮ ॥ 


১. ল্যারি কলিন্দ ও ডোমিনিক লাপিয়ার; 10010070667 2100 
[১81010191, ০£10019 ; বিকাশ, নৃতন দিল্লী (১৯৮২); ৪২ পর্ঠা। 

২, হডসন ) 115 07686 [01106 , ৩৭ পৃষ্ঠা । 

৩. ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ার , 51590]. 8 17৬10701917 
( নিউ ইয়র্ক) ১৯৭৫; ৪২ প্টা। 

৪. এই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আজাদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ *রীযুক্ত জিন্নার 
যুক্তি ছিল কেন্দ্র, প্রদ্শসমূহ এবং প্রর্দেশগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমত| বিভাজনের 
ভিত্তিতেই তিনি লীগকে এ পরিকল্পনা গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন । আসামের 
কংগ্রেস নেতারা এতে সম্মত হন নি এবং কিছুট? দ্বিধার পর গান্ধীজী ...আসামের 
নেতাদের প্রস্তাবিত ভাস্তকে সমর্থন করেন। ন্যায়বিচারের খাতিরে আমাকে শ্বীকার 
করতে হবে যে শ্রীযুক্ত জিন্নার বক্তব্যে যৌক্তিকতা ছিল 1” ( সমগ্রন্থ ; পৃঃ ১৭৪ )। 


৫. গু ৮.5 দশম খণ্ড, পৃঃ ৯৪৫-৯৪৬। বার্তাটি হল £ “এ প্রস্তাব আপনি 
যদি ছুই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ না করেন তাহলে পাকিস্তানের বাচা মরার প্রশ্ন হয়ে 
দাড়াবে ।” এ আলোচনাপ্রসঙগে মাউণ্টব্যাটেন যখন জিন্নার মতিগতির অনিশ্চয়তার 
কথ! জানান তখন "শ্রীযুক্ত চার্চিল গভীর বিন্ময় ব্যক্ত করে বললেন, “ঈশ্বরের দোহাই, 
তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ধার ব্রিটিশের সাহায্য ছাড়া চলে না” ।” 

৬. 1,177 নবম খণ্ড; পৃঃ ৫৪২-৫৪৩। তারিখবিহীন এই প্রতিবেদনটির 
একটি নকল ২৪শে জাহুয়ারী আযাবেল ভারতসচিবের অবগতির জন্য পাঠান । 

৭, প্যাটেলের একান্ত বিশ্বাসভাজন ভি. পি. মেনন জানিয়েছেন যে (021/30 
91 ৮০৩7) পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯) সর্দারের সম্মতিতে জানুয়ারী মাসেই তিনি ভারত- 


5৭ 


বিভীজনের এক পরিকল্পনা রচনা করেন । ইতিমধ্যে কংগ্রেসের উপরসারির কোন 
কোন নেতা ভারত-বিভাগ অবধারিত মনে করা শুরু করেছেন। 

৮. সমপ্রস্থ , পৃঃ ৩৭৩। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এজাতীয় জটিল 
পরিস্থিতি স্যা্টি করা অসন্থপ্ট ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আর একটি চাল কিনা তা 
আরও গবেষণার বিষয় । পাঞ্জাব সরকার অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে রাষতরীয় স্বয়ংসেবক 
সঙ্ঘেব উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন । 

৯. অন্যত্র পাকিস্তানেব জন্য সামরিক পদ্ধতিতে প্রস্ততি চলছিল । এ সম্বন্ধে 
খলিকুজ্জমার সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য ৷ ১৯৪৭ শ্রীষ্টান্দের জান্ুয়ারীতে লীগ সমর্থক 
বেলুচিস্তানের কালাতের খা দিল্লীতে তার সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত এক পরামর্শের 
জন্য দেখ! করেন। “মুসলমানদের পাকিস্তান দেওয়া না হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে 
যুদ্ধের জন্ যে প্রস্তুতি করা হচ্ছে তার কথাও তিনি আমাকে জানান। তিনি এক 
গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন করার কথাও জানান যাঁর জন্য শ্রীযুক্ত জিন্না ইসকন্দর মীর্জার 
সহায়তা লাভ করেছিলেন ।” ( সমগ্রন্থ ; ৩৮ পৃষ্ঠ )। খলিকুজ্জম । আরও 
জানিয়েছেন যে লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ন। জানিয়েই আসামে মৌলান। ভাসানী 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন এবং অবশেষে জিন্নার নির্দেশে তাল সামলাতে 
তাঁকে আসামে যেতে হয়েছিল | 

১০. মন্ত্রীমগ্ডলীর বৈঠকের বিবরণ | এ. ৮.; নবম খণ্ড; ৬১৮ পৃষ্ঠ! | 

১১. অমগ্রন্থ ; ৭৭৪ পৃষ্টা। 

১২, শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ , পৃঃ ৬৩৭ | 

১৩. উলপার্ট ; সমগ্রন্থ , পৃঃ ৩০৯ । উদ্ধৃতি চিহ্কের ভিতরস্থ অংশ ভারত 
সচিবের কাছে পাঞ্চাবের ছোটলাট জেনকিন্সের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিবেদন থেকে ॥ 
দ্রঃ "0, ৮.) নবম খণ্ড; ৮১৪-৮১৫ পৃষ্ঠা। 

১৪. ভঃ আয়েষা জালাল; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ২৩৮-২৩৯। উদ্ধৃতি চিহ্বের 
মধ্যস্থিত অংশ পাঞ্জাবের ছোটলটি জেনকিম্সের বড়লাটকে পাঠানো ২৮শে ফেব্রুয়ারীর 
প্রতিবেদন থেকে | 

১৫, উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ৩১১ পৃষ্টা | 

১৬. জমগ্রস্থ 7 পৃঃ ৩১৩-৩১৪। উদ্ধৃতি চিনের মধ্যস্িত অংশ বড়লাটের 
শচিব আযাবেলের কাছে পাঠান ১৭ই মার্চের প্রতিবেদন থেকে | দ্রঃ, 2, 
নবম খণ্ড ; ৯৬১-৯৬২ এবং ৯৬৫-৯৬৯ পৃষ্ঠা | 

১৭, 7015106 830 01) ৮৭ পৃষ্ঠা । 


৪৮ 


১৮* অমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৮৮। খলিকুজ্জ্মর এই মস্তব্য অবশ্ট ভারতের শ্বাধীনতা 
বিলের প্রসঙ্গে চাচিলের অনুরূপ অভিমতের উপর । 

১৯. উলপার্ট 3 সমগ্রস্থ ; ৩১২ পৃষ্ঠা । 

২০, আজাদ ; সমগ্রন্থ ; ১৮০ পৃষ্ঠা । 


॥ ২১৯ ॥ 


১, জালাল ; সমগ্রস্থ ; ২৩৬ পষ্ঠা । হডসন ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ১৯৪। জাইগলার ; 
11987305816) উইলিয়াম কলিন্স, লগ্তন (১৯৮৫) পৃঃ ৩৫৫। শু) 
নবম খণ্ড; পৃঃ ৪৫১। জাইগলার অবশ্য একথাও জানিয়েছেন যে বড়লাট হিসাবে 
মাউণ্টব্যাটেনের নাম প্রস্তাবিত হবার পূর্বেই মন্ত্রীসভায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
কথা৷ হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে এটলী এবং প্রকারান্তরে ওয়াভেলেরও এ ব্যাপারে 
ভূমিকা ছিল। 

২. জাইগলার , সমগ্রন্থ ; ৩৬৪ প্ঠা। 

৩. শা. 77 নবম খণ্ড; ৯৪৮-৯৪৯ পৃষ্ঠা | 

৪. গা" 7, ; নবম খণ্ড; ৯৭২-৯৭৪ পষ্ঠা। 

৫. প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৭৯-৮৪ । আরও দ্রষ্টব্য 7" ৮3 
দশম খণ্ড; পুঃ ৬৯-৭০ | এ সগ্থদ্ধে মৌলানার বক্তব্য £ “ছুর্ভাগ্যক্রমে জওহরলাল ও 
সর্দার পাাটেলের তীব্র বিরোধিতার জন্য এই পদক্ষেপ তেমন অগ্রগতি করতে পারে 
নি। বস্ততঃ তারা গান্ধীজীকে এ প্রস্তাব প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।” ( সমগ্রস্থ ; 
পঃ ১৮৭ )। 

৬, আলান ক্যাম্পবেল জনসন ; 171155101) ৬৬101) 1৮1010009,06612 3 
৫৬ পৃষ্টা। 

৭. জাইগলার ? সমগ্রস্থ ; পৃঃ ৩৬৮। উদ্ধৃতি চিহ্ের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের 
উক্তি বড়লাটের ১১ই এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রষ্টাব্ের কর্মীসভার বিবরণী থেকে (দ্রঃ 2; 
দশম খণ্ড; পৃঃ ১৯০) এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মাউন্টব্যাটেনের মন্তব্য £ 
“আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি যে একজন বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত এবং 
ইংলগ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের মনের ছুয়ারকে এমনভাবে বন্ধ করে রাখতে 
পারেন। তিনি যে এটা বুঝতে পারতেন না তা নয়_-তিনি শ্রেফ মনের দরজাকে 
বন্ধ করে দ্িতেন। যেন দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে ফেত। তখন আমি উপলদ্ধি 
করলাম ষে তিনি যতর্দিন জীবিত থাকবেন কিছুই করা যাবে না। আর সবাইকে 


৪৯ 


জিন্না! £ পাদটাকা--৪ 


বোঝানো সম্ভব হত, কিন্ত জিন্নীকে নয় ।” (ল্যারি কলিন্স ও ভোমিনিক ল্যাপিয়ার ; 
70010102100 2100 0116 1১910101019 01 11018 7 পৃঃ ৪৪ | 

৮. গা. ৮ দশন খণ্ড; ১৯০ পৃষ্ঠা । 

৯. জাইগলার ; সমগ্রস্থ ; পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪ | ণ ৮.) দশম খণ্ড) ১৯২ পৃষ্ঠাও 
র্টব্য। 

১০. তুলনীয় মাউণ্টব্যাটেনের জবানবন্দীতে জিন্নার উক্তি £ “** পাঞ্জাব এক 
জাতি (128000)। বঙ্গ এক জাতি। হিন্দু বা মুসলমান হবার পূর্বে মানুষ 
পাঞ্জাবী ব1। বাঙ্গালী |” (ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ার ;) সমগ্রস্থ ; 
পৃঃ ৪৩ )। 

১১, উভয়ের আলোচনার বিবরণের জন্য. ৮.) দশম খণ্ড; পৃঃ ১৩৮-১৮৮ 
ষ্টব্য। পরবর্তীকালে এসব আলোচনাপ্রসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন ল্যারি কলিন্স ও 
ডোমিনিক ল্যাপিয়ারের কাছে যেসব মন্তব্য করেন তা তাদের 7,00170806০] 
8710 7১811010101) 01 [10018 গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কর] হয়েছে | এর কয়েকটি হল ; 
*্রীযুক্ত জিন্না চিরকাল ব্রিটিশের অধীনে চালিয়ে ঘেতে খুবই স্থথী বোধ করতেন ।” 
(পৃঃ ১৫) “একটানা “না” বলার কারণ তিনি (জিম্না) যে অভূতপূর্ব সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন, তা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন |” (পঃ ৩৯ )। 
“জিন্না ছিলেন একক এক্যতান বাদন।” (পৃঃ ৩৯)। এজিম্না বিকুত-মস্তি 
ছিলেন। তার সঙ্গে কাজকারবার করা! একেবারেই সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব |” 
(পৃঃ ৪০ )। ****তিনি (জিন) ছিলেন একমাত্র_আবার বলছি একমাজ্ত্র বাধা |” 
(পৃঃ ৪০)। “তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ (অবিভক্ত ভারত) সম্ভব হতে 
দেন নি। জিল্নার সঙ্গে গ্রাত্যক্ষ সাক্ষাৎ হবার পূর্বে আমি বুঝতে পারি নি ষে 
ব্যাপারটা কী পরিমাণ অসম্ভব হতে চলেছে***আমি বুঝতে পারি নি যেজিন্নার 
ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব নয়। তিনি ত্বার মন একেবারে তৈরী করে 
নিয়েছিলেন | কোন কিছুতেই তাকে নড়ানে সম্ভব ছিল না (পৃঃ ৪২)।৮ «***কোন 
ব্যাপারে মনের অর্গলি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তার (জিন্নার) ছিল। 
অপরের যুক্তি তিনি ঠিকই বুঝতেন, তিনি দক্ষ বিতর্ককারীও ছিলেন, তার মানসিক 
গঠন অত্যন্ত পরিশীলিত ছিল, তিনি ছিলেন আইনজীবী | বে তার সম্বন্ধে 
আমার এই ধারণা হয়েছিন যে তিনি তাঁর মনের দূরজা বন্ধ করে দিতেন, কান 
বন্ধ রাখতেন, তিনি বুঝতে চাইতেন না, শুনতে চাইতেন না। আমার বলার 
উদ্দেশ্য হল--য। কিছুই অপর পক্ষ বলুক ন! কেন, তা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করত 


৫৪ 


না।-"তার শক্তির মূল-..এস্ব তিনি পেতেন তার মনের অর্গল বন্ধ করে ও 
“না? বলে ।” ( পৃঃ ৪৫ )। 

১২. জেনকিন্দের ১৬ই এপ্রিলের নোট । শা. ঢ. ) দশম খণ্ড ; ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠা । 

১৩. ভি. বি. কুলকানী ;) 1105 [1001817 11100051815 3 ভারতীয় 
বস্যাভবন, বোম্বাই ; ২০২ পৃষ্টা । 

১৪, টেওঁলকর ; সমগ্রন্থ ; সপ্চম খণ্ড; ৪৪৪-৪৪৫ পৃষ্টা । 

১৫, ২৩শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বড়লাটের সপ্তম বিবিধ সভার আলোচনা 
ধবিবরণী । 7. 1) দশম খণ্ড ) ৩৮১ পৃষ্ঠা । 

১৬. জালাল; সমগ্রস্থ ; ২৬১-২৬২ পৃষ্ঠা । 

১৭. আযালান ক্যাম্পবেল জনসন ; সমগ্রন্থ ; ৮৪ পৃষ্টা । 

১৮. সমগ্রন্থ ; ৮৫ পৃষ্টা । 

১৯. প্যারেলাল; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৯ পষ্ঠা। 

২০, অমগ্রস্থ ; ১৭৬-১৯০ পৃষ্টা 

২১. এ সময়ে জিন্ন বলেছিলেন যে পাকিস্তানে যোগ না দিয়েও বাংলা যদি, 
অবিভক্ত থাকে তবে তিনি “খুশী” হবেন ! কারণ “কলকাত। ছাড়া বঙ্গের সার্থকতা 
কি? বরং তারা একাবদ্ধ ও স্বাধীন হয়েই থাকুন। আমার দুঢ বিশ্বাস তার! 
আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বতাবাপন্ন থাকবেন 1” ; ৮.7 দশম খণ্ড; পঃ ৪৫২। 
সংবাদপত্রের বিবরণ থেকেও জান। যায় যে, এমন কি ১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্ধের মে মাসেও 
পুরা পাঞ্জাবসহ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান পেলে জিন্ন| বের উপর থেকে তার দাবি 
ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন । (দ্রঃ প্যারেলাল ; সমগ্রন্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৭৮)। 

২২. বঙ্গীয় লীগের “সার্বভৌম বঙ্গ” আন্দোলনের বিস্তারিত কাহিনীর জন্য 
ডঃ শীল! সেনের সমগ্রন্থ পৃঃ ২২৩-২৪৫ দ্রষ্টব্য । 

২৩, জিন্নার ১৭ই মে ১৯৪৭ খ্রিষ্টান্ের নোট । "ৃ, ৮.) দশম খণ্ড; 
৮৫২-৮৫৩ পৃষ্ঠা | 

২৪. জালাল; সমগ্রস্থ ; ২৩৫ পৃষ্ঠা । 

২৫, শু, ৮5 দশম খণ্ড; ৮৯৬ পৃষ্ঠা | 

২৬, ভি. বি. কুলকাননী $ সমগ্রস্থ; ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা । 

২৭, শু, 7.) দশম খণ্ড) ৯২৯-৯৩০ পৃষ্ঠ! | 

২৮. জাইগলার ; সমগ্রন্থ ;) পৃঃ ৩৮৫ | এ প্রলজে '[. ৮.) দশম খণ্ড $ 
2৪৪-৯৪৬ পৃষ্ঠাও ভ্রষটব্য | 
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২৯, জাইগলার ; সমগ্রস্থ ; ৩৮৬ পৃষ্ঠা । 

৩০. আ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন ; সমগ্রস্থ ; ১০২-১০৩ পৃষ্টা । 

৩১. জাইগলার ) সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩৯২ । মাউণ্টব্যাটেনের উক্তির উদ্ধৃতির জন্ত। 
17৯; একাদশ খণ্ড; পৃঃ ১৬৩ ভষ্টবা। 

৩২, ১ ৮৮5 দশম খণ্ড; পৃঃ ৮৯৯ ।  খলিকুজ্জম। জানিয়েছেন ( সমগ্রন্থ ৯ 
পৃঃ ৩৯০-৩৯১ ) ষে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অথব1 ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে__ 
এ সিদ্ধাস্ত এককভাবে জিন্নাউই । কারণ ৯ই জুন ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ের পর লীগ 
ওয়াকিং কমিটি অথব। কাউন্মিলের কোন সভা হয় নি। খলিকুজ্ম"1 এও বলেছেন, 
ঘে সাধারণ ধারণা এই রকমের ছিল যে অন্তর্বর্তী কালের জন্য মাউণ্টব্যাটেন উভয় 
ভোমিনিয়নের বড়লাট হবেন | 

৩৩, অমগ্রস্থ ১২৭ পৃষ্ঠা । 

৩৪, সমগ্রস্থ ; পূঃ ২৯২ | ২৩শে অক্টোবর থেকে উপজাতীয়দের অভিযানের 
নামে পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্নীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বড়লাট হিসাবে 
পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক না হবার সমস্তা জিন্না উপলব্ধি করেছিলেন । 
ব্রিটিশ সৈন্যদের সুপ্রীম কমাগ্ডার ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের নির্দেশ ছাড়া কেবল' 
বড়লাট জিম্নার ২৭শে অক্টোবরের আদেশে পাকিস্তানের সৈম্যবাহিনীর অস্থায়ী 
প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার ডগলাপ গ্রেসি কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার 
করে পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্রীর দখলের সম্ভাবনা! তিরোহিত করেন। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বীজও সম্ভবতঃ জিন্নার এই 
মানসিকতা ও কার্ষপদ্ধতিতে নিহিত 

৩৫, সমগ্রন্থ ; ৩৩৩ পৃষ্ঠা । 

৩৬, খলিকুজ্জম 1; সমগ্রন্থ ; ৩৯৩ পৃষ্টা । 

৩৭. উলপার্ট; সমগ্রন্থ ; ৩৩৪ পষ্ঠা। 

৩৮. “অন্ততঃ এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সম্পুর্ণ প্রতিশ্ররতি দেব। যাতে 
কোন রক্তপাত ব৷ দাঙ্গা! না হয় তা আমি দেখব। আমি সৈনিক, কোন অসামরিক' 
নাগরিক নই। একবার দেঁশবিভাগ নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়ে গেলে দেশের 
কুত্রাপি যাতে সাম্প্রদায়িক অশাস্তি না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ জারি 
করব। বিন্দুমাত্র গোলযোগের আশঙ্কা! দেখলেই আমি তা! অস্কুরে বিনষ্ট করার জন্য 
কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করব । আমি এমন কি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকেও নিয়োগ 
করব না। আমি স্থল ও বিমান বাহিনীকে কাজে নেমে পড়ার হুকুম দেব। যে কেউ, 


৫ 


গোলযোগ স্থাষ্টি করতে চায় তাকে দমন করার জন্য আমি সাঁজোয়া গাড়ী ও 
বিমানবহর নিয়োগ করব |” মাউণ্টব্যাটেনের পূর্বোক্ত উক্তি আজাদ কর্তৃক তার 
গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত। মাউন্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে মন্ত্রীগুলীর কাছে 
এটলীর প্রতিবেদনও স্মরণীয় : “ব্যাপক সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ রোধের একমাত্র সম্ভাবনা 
হল এর প্রথম নিদর্শনকে সাজোয়। গাড়ী ও বিমানবহরসহ যা! কিছু শক্তির 
প্রয়োজন তার প্রয়োগ করে অবিলম্বে ও কঠোর হত্তে দমন করা।” শু, 9, 
দশম খণ্ড; ৯৬৭ পৃষ্ঠা । 

৩৯, উলপাট, সমগ্রস্থ ; ৩৩৬ পৃষ্ঠা | 

৪০. শরীফ অল মুজাহিদ , সমগ্রস্থ ; ৬৪১ পষ্ঠা। 


॥ ৩০ ॥ 


১. লিওনার্ড মসলে; 10075178450 10855 01 0069 7116181) [২৪)) 
ওয়াইডেনফিল্ড আযাণ্ড নিকলসন, লগ্ন ( ১৯৬১) ২৪৭ পৃষ্টা । 

২. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬৪২ পৃষ্ঠা । 

৩. সমগ্রন্থ ; ৬৪৪ পৃষ্টা । 

৪. রাজমোহন গান্ধী ; 81850 [.1%65; রোলি কুকস, দিল্লী (১৯৮৬) 
পৃঃ ১৭৭-১৭৯ ও ২৬৯। ্ 

৫. শরীফ অল মুজাহিদ ; সমগ্রন্থ ; ৬৫০-৬৫১ পৃষ্ঠা। এটি 

৬, সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৩২০-৩২১ | খলিকুজ্জমার গ্রন্থে বক্তৃতাটির মাস তুল উল্লেখ 
কর। হয়েছে । এটি আগস্ট হবে। 

৭. ক্রিটিশের ভূমিকা এমন কিছুর স্্টি করে নি, যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল ন!। 
এমন কিছু কর! একাস্তভাবেই এর ক্ষমতাবহিরূতি ছিল। যা' স্ৃপ্ত অবস্থায় ছিল 
তাকে হয়ত ইংরেজ সময় সময় জাগিয়েছে এবং যা পাপ তাকেও প্রায়ই কাজে 
লাগিয়েছে। বর্তমানেরই মত হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত ইতিহাস সম্বদ্ধে অতীতেও 
তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল এবং তাদের আত্মাভূতি (190105 ) ও কার্ধ- 
কলাপের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্যের এইটাই হল প্রধান কারণ ।” ( লোহিয়া ; 
সমগ্রন্থ ; পৃঃ ৬৭) 

৮. ফতিম। জিন্নার 119 71011)61 গ্রন্থ থেকে উলপার্ট কর্তৃক তার গ্রন্থের 
৬০৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

৯, সমগ্রস্থ 7 ৯৫ পৃষ্ঠা। 


৫ 


১০, [90)11015090095 ০0? 006৪ (38910; জিয়াউদ্দীন আহমদের 
/101,91707090 4১11 31010915 (করাচী, ১৯৭৬) গ্রন্থের পৃঃ ৬১-৭০। উলপাট” 
কতৃকি তার গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । 


১১, এই তথ্যের সমর্থন অন্যান্য সুত্র থেকেও মেলে । পাকিস্তানের সৃষ্টির 
কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার এককালের অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের প্রতি একান্ত বিৰপ 
হয়ে ওঠেন এবং একাধিক ব্যক্তির কাছে তাদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেন । দ্রঃ 
উলপাট 7 সমগ্রন্থ ১ ৩৬০-৩৬১ পা | 

১২. 7৯০01081001 155911, সাইমন আযাণ্ড স্থস্টার ; নিউইয়র্ক (১৯৬০) + 
১৯০-১৯১ পৃ্ঠ। | 

১৩. জমিলউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত ); দ্বিতীয় খণ্ড ; ৫৬৮ পৃষ্ঠা । 


১৪. ১৯৪৪ গ্রীষ্টাকের সেপ্টেম্বরে বোম্বাই-এ আলোচনাপ্রসঙ্গে ভ্রাতৃভাব নিয়ে 
পৃথক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা! বাবস্থা! থাকুক-_গান্ধীর এই প্রস্তাব 
জিন্ন! প্রত্যাখ্যান করলেও (জিন্নার ২১শে সেপ্টেম্বরের চিঠি, ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় ), 
সম্ভবতঃ কালপ্রভাবে জিন্না এর যৌক্তিকত। উপলব্ধি করেছিলেন । ১৯৪৮ শ্রীষ্টাবের 
১১ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেনঃ “ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের নিজন্ব সর্বোচ্চ স্বার্থে খাতিরে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও ভারতীয় ভোমিনিয়নের পক্ষে নিজ নিজ 
ভূমিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন । এছাড়া এই একই কারণে পাকিস্তান 
ও ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও ভূভাগ এবং সমুদ্রের দিক থেকে 
যেকোন বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্য বন্ুত্বুলকভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে সহযোগিতা৷ করুক এটাও উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 1” (9615০6৫ 
9195501)65 970 56909100611 01 038210-1-4281 1৬1017917)1090 4৯11 
7171081) ১ এম. রফিক আফজল, লাহোর ( ১৯৭৬) পুঃ ৪৫৮-৪৫৯ | রিয়াজ 
আহমদ কর্তৃক [1700-791015081) .61901005 85 ৬1500811560 0% (30910-1- 
/১2৪া উস. &. 8101191 প্রবন্ধের €৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 9086] 45101 
90195; লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া! অধ্যয়ন কেন্দ্র কর্তৃক 
প্রকাশিত; জুলাই ১৯৮৪ সংখ্যা )। উভয় দেশই নিজ নিজ জাতির জনকের 
ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছে-_এঞ্জ 
আধুনিক ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। 


4৫9. 


১৫, 18০0 8715 [8206 2 1755 00910 9৮০৩ 0 [0018+5 স্ড1- 
(00) বিকাশ, দিলী (১৯৮৭); পৃঃ ১২৪) ১৪৩, ১৫২-১৫৪ | 
১৬, হেক্টর বলিথো ; সমগ্রস্থ ; ১৯০ পৃষ্ঠা । 


১৭, খলিকুজ্জম ; সমগ্রন্থ ; ৩৯৭-৩৯৯) ৪০৩-৪০৫ এবং ৪১০-৪১৩ পৃষ্ঠা । 
ক্থরাবদ্ীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। দ্রঃ 1০]0015 01 র, ৪. 
9৫1)18৬/910% ; এম. এইচ. আর. তালুকদার সম্পাদিত; ইউনিভালিটি প্রেস, 
ঢাকা (১৯৮৭ )7 পৃঃ ১০৯। 

১৮, সলীম. এম. এম, কুরেশী » 10081 200 0101791) : [১6159109,110168, 
[61091361075 ৪00 1৯011005 ) সি. এম. নঈম ( সম্পাদিত ) 1000081 11101091 
৪10 7১81019181) জিন্না পাবলিশিং হাউস, দ্রিলী (১৯৮২ )7 পৃঃ ৩৩-৩৬। 


১৯. সি. এম. নঈম ? সমগ্রন্থ ১ পৃঃ ১৮৭ | 


২০, চাগলা; সমগ্রন্থ ; ১২০ পৃষ্ঠা। 

২১. লিওনার্ড মসলের মতে (সমগ্রন্থ , পুঃ ২৪৩ ) পাকিস্তানের অমুসলমান- 
দর শতকরা ৪০ ভাগ- আনুমানিক দেড় কোটি নরনারীকে বাস্তত্যাগ করতে হয় । 
তারতবর্ষ থেকে মুসসিম বাস্তত্যাগীদের সংখ্যাও কম ছিল না। দেশবিভাজনপূর্ব 
দাঙ্গা ও উদ্বান্ত-প্রবাহের বিবরণের জন্য মার্গারেট ক্রক হোয়াইটের 916 ৬42 
(০ 11690010 (সাইমন আযাণড স্ুস্টাব, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৯) ভ্রষ্ঠটব্য। তার 
শরণার্থীদের ছুই তরফা1 অভিযানের আলোকচিত্রগুলিও এঁতিহাসিক দলিল । এ 
ছাভ। ফ্রান্সিস ট্রকারের ৬1711 11610015 961৬5 ( ক্যাসেল ; লগ্ন, ১৯৫০ 1) 
হডসনের 17059 0981 10116 ( অক্সফোর্ড করাচী ১৯৬৯ ) ; পেনডেরেল মুনের 
1011০ ৪70 010 (চ্যাটো আযাণ্ড উইগ্তাস, লগ্ডন, ১৯৬৪ ), খুঁটিনাটি তথ্যে 
কোথাও কোথাও তুল থাকলেও নাটকীয়ভাবে বর্ণনার জন্য ল্যারী কলিন্স ও 
ডোমিনিক ল্যাপিয়ারের 5£০90070. ৪ 14101018150 প্রমুখ গ্রন্থ উল্লেখনীয় । ভারত 
বিভাগের সঙ্গে সম্প্কিত দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ছুই থেকে দশ লক্ষ ( পেনডেরেল 
মুন; সমগ্রন্থ ; পৃঃ ২৮৩) বলে অনুমিত হয় । 


৮ 


২২, 3799901)65 ৮ 0810-1-429]7 51015810700 4১11 3101081), 
0০৮6101 0611618] 01 7১8118021) ( করাচী )7 পৃঃ ১৮। আযালেন হেইস 
মেরিয়াম কর্তৃক তার গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 

২৩. উলপার্ট ; সমগ্রস্থ ; ৩৫৩ পৃষ্ঠা। 


৫? 


২৪. আযালান ক্যাম্পবেল জনসন ) 1185101. 101) 1$1001090510 3 
২৮৩ পৃষ্টা ] 

২৫, এই প্রহেলিকার নিদর্শন হিসাবে অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনে সম্ভবতঃ উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলীর চাহিদা মেটাতে তিনি যে সাম্প্রদায়িক 
ভূমিকা নিতেন সত্যের খাতিরে তার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । এর তিনটি 
উদ্দাহরণ পেশ করা হবে । ১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্বের ১১ই অক্টোবর করাচীতে সৈন্যবাহিনীর 
তিনটি শাখার অফিসারদের সামনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
তিনি বলেন, “পরিকল্পনা ছিল এই যে আমরা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব যেখানে 
আমর শ্বাধীন মানুষ হিসাবে বাঁচতে ও নিঃশ্বাস নিতে পারি, যার বিকাশ আমরা 
আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসারে করতে পারি এবং সেখানে এল্লামিক সামাজিক 
ন্যায়বিচারের আদর্শ চুড়াস্তভাবে অবাধে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে ।” ১৯৪৮ 
ীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে এক নাগরিক সংবর্ধনার প্রত্যুত্বরে তিনি বলেন, 
“পাকিস্তানের ভিত্তি হবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও এক্লামিক সমাজবাদের মজবুত 
বুনিয়াদ:**৮ ২৮শে মার্চ ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 
“পাকিস্তান মুসলিম জাতির (08110 ) এঁক্যের মূর্ত প্রতীক এবং তা-ই থাকবে। 
সাচ্চ। মুসলমান হিসাবে আমাদের সেই এক্যকে সতর্কভাবে প্রহরা দিতে হবে ও 
রক্ষা করতে হবে । (শরীফ অল মুজাহিদ; সমগ্রস্থ ; ৬৪৩, ৬৫৩ ও ৬৫৪ পৃষ্ঠা )। 

২৬. সমগ্রস্থ ; ১৮৩ প্ষঠা | 

২৭, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ধের ৬ই এপ্রিল বড়লাট লিনলিথগে। ভারতসচিবকে এক 
তারবার্তায় জানান : “জিন্না এইজন্য এ ( পাকিস্তান ) প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যাতে 
তিনি দেখাতে পারেন যে মুসলমানদের নিজেদেরও কোন গঠনমূলক পরিকল্পন। 
আছে, যাতে কংগ্রেসের উগ্রবাদী গোষ্ঠীর ম্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করা যায় 
এবং কংগ্রেসের এই দাবিরও খণ্ডন হতে পারে যে এ প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের একমাত্র 
প্রতিনিধি ও ভবিষ্যৎ প্রগতির একমেব উপায় হল প্রাপ্তবয়স্কদের মতাধিকারের 
ভিত্তিতে গঠিত এক গণপরিষদ |” সন্ধ্যা চৌধুরী কর্তৃক 981)0171 ৪00 (1৩ 
[১2101010101 [17019 গ্রন্থের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত। পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে অন্যান্য 
পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনুরূপ অভিমতের জন্যও এ গ্রন্থের পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য । 

২৮, “176 [71150 1900256 ০016 0309914-1-/৯291 01111781075 ],98.061- 
81010) 10. 151018110 [:59806 : 4 70110081900” দ্রষ্টব্য | (01858- 
1000 2 3181170] 7২5358101) 010101181 7810181810 900৫5 051006 ১. সিন্ধু 
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“বিশ্ববিদ্যালয় । জামশোরো, সিন্ধু প্রদেশ; ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড--১৯৮২-৮৩ ১) ৯-৩১ 
পৃষ্ঠা) 

২৯. আলোচনাপ্রসঙ্গে এর বহুবিধ উদাহরণ দেওয়া হলেও অপর একটি 
সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হবে এক স্যম বুদ্ধির দক্ষ প্রশাসক ও তদানীস্তন ভারতীয়- 
রাজনীতির গোপন খবর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্যার মীর্জা ইসমাইলের আত্মকথা 
থেকে £ “অকম্মাৎ জিম্নার এরকম গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্বয়্ং জিন্নার চেয়ে বোধহয় 
আর কেউ অধিক বিস্মিত হন নি। ১১৯৪০ গ্রীষ্টাব্সের মার্চ মাসে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় 
তিনি বলেন, যুদ্ধ ঘোষণাব পর বড়লাট ম্বভাবতই লীগের সাহায্য চেয়েছিলেন । 
অকস্মাৎ আমার প্রতি বড়লাটের আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হল। আমার 
সঙ্গে শীযুক্ত গান্ধীর মত একই রকম আচরণ করা হতে লাগল । কংগ্রেস হাই- 
কম্যাণ্ডের প্রতি তা হল প্রচণ্তম আঘাত । আমি বিন্ময়াভিভূত হলাম । অকন্মাৎ 
কেন আমার এই পদোন্নতি এবং শ্রীযুক্ত গান্ধীর পাশাপাশি আসন দেওয়া? এর উত্তর 
হল অখিল ভারত মুসলিম লীগ । অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসনও এই বলে একথার 
পুষ্টি করেন ষে, “জিন্নীকে একরকম মুসলমানদের মহাত্মারূপে বিবেচনা! করা সরকারী 
প্রথায় পরিণত হল । লগুনে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর যে মানুষটি প্রায় 
বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, তার কাছে নিঃসন্দেহে এটা কোন ছোট- 
খাটো! লাভ নয়” ( সমগ্রস্থ ; ১১০-১১১ পৃষ্ঠা |) 

পূর্বোক্ত ভূমিকার পুষ্টি করবে বড়লাট লিনলিথগো বিভিন্ন ভারতসচিবের কাছে 
এ ব্যাপারে যে বার্তা প।ঠিয়েছিলেন তার থেকে নিম্োক্ত তিনটি উদ্ধাতি। সময়ের 
সজে সঙ্গে বড়লাটের ভূমিকার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় । উদ্ধৃতিগুলি 
হল £ (৬ই এপ্রিল ১৯৪০ ) “আমি স্বীকার করছি যে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়। 
হল মুসলমানদের (ভারত ) বিভাজনের পরিকল্পন। নিরু“ দ্বিতার প্রতীক হলেও এই 
সময়ে এ পরিকল্পনাকে একেবারে ছি-ছি করা ছুঃথদ্রায়ক হবে । অবশ্য এটা স্পষ্ট ষে 
ও পরিকল্পনাকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না এবং আমর! নিজেদের ওর সঙ্গে যুক্তও 
করতে পারি না।” ( ১০ই জুন ১৯৪০) «এ ব্যাপারে পূর্বেরই মত গুরুত্বপূর্ণ ষে 
মুসলমানদের ভূমিকাকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সামরিক (বর্তমানে 
সৈম্বাহিনীর শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান ) দিক থেকে তার্দের সাহায্য ও সমর্থন 
তে। প্রয়োজনই, অন্য মুসলিম রাষ্ট্রে সভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখেও এটা 
করা দরকার ৮ (১২ই অক্টোবর ১৯৪২) “মুসলিম লীগ যে সময়ে প্রত্যুত: 
বেসরকারী ভাকে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্য করছে সে সময়ে শ্রীযুক্ত জিক্নাকে শক্রতাবাপক্ন 
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না কর বিশেষ প্রয়োজন ৮ (সন্ধ্যা চৌধুরী কর্তৃক তার গ্রশ্থের ৬২ এবং 
১৯ পৃষ্টায় উদ্ধৃত )। 

ওয়ালি খা-ও তার গ্রন্থে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কানিংহামের ভায়েরী উদ্ধৃত 
করে সরকারী স্তরে ভেদনীতি প্রয়োগের বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৬১-৭০)। 
এছাড়া লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনার আসল রচয়িতা ষে বডলাটের শাসন- 
পরিষদের সদ্য জাফরুল্লা খা এবং লিনলিখগো-এর নির্দেশে তিনি নিজের ভূমিকা 
গোপন রেখে এই কাজ করেন-__এই তথ্যও সীমাস্ত গান্ধীর পুত্র দিয়েছেন ( সমগ্রন্থ ; 
পঃ ২০-৩০ )। 

৩০. জোশী; কংগ্রেস লীগ মিলনের পূর্বে স্বাধীন হও; বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা । প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। 
তবে গান্ধী-জিন্ন আলোচনার ব্যর্থতার পর লিখিত । 

৩১. অধিকারী ; 7810150811 8100 138610178] [01110 | কমিউনিস্ট 
পার্টির বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক পুস্তকটির বঙ্গ নবাদও প্রকাশিত হয় । 

৩২. অনীতা ইন্দর সিং ১0176 01151175 01 006 72100101০01 [11019 
1936--1947; অক্সফো্ড ইউনিভাসসিটি প্রেস, দিল্লী (১৯৮৭ )7 পুঃ ১২৮। 

৩৩. “আজ দেখছি আমি একান্ত নিঃসঙ্গ । এমন কি সর্দার ও জওহরলালও 
মনে করেন যে আমি যেভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছি তা ভুল এবং তারত- 
বিভাগ মেনে নিলে শাস্তি ফিরে আসতে বাধ্য ।...আমি যে বড়লাটকে বলেছি যে 
দেশ-বিভাগ যদি হয়ই তা যেন ব্রিটিশের হস্তক্ষেপে অথবা ব্রিটিশ শাসনাধীনে না 
হয়.--তা তাদের পছন্দ হয় নি।... তাদের ধারণা আমার বুদ্ধি হয়ত বয়সের জন্য 
কাজ করছে না।...আমি হয়ত দেখার জন্য বেঁচে থাকব নী--তবে আমি যে 
সর্বনাশেব আশঙ্ক। করছি তা যদ্দি ভারতবর্ষকে গ্রাস করে এবং তার শ্বাধীনতা৷ যদি 
বিপন্ন হয়, তাহলে ভবিস্বদ্বংশীয়রা যেন জানতে পারেন যে তার কথা চিন্তা করেই 
এই বৃদ্ধের হৃদয় কী পরিমাণ ব্যথা-বেদনা ভোগ করেছে । একথ। যেন বল! না 
হয় বে গান্ধী ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের জগ্ঠ দায়ী ছিল ।” 
(প্যারেলাল ; 1850 [1)9597 দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ২১০ ২১১। নিক্নরেথ 
প্যারেলালের ) | দেশবিভাজনের ব্যাপারে গান্ধীর ভূমিক1 সম্বন্ধে সন্ধ্যা চৌধুরীর 
পৃরোক্ত গ্রন্থও দষ্টব্য। 

৩৪. অসহায় অবস্থায় ভারত-বিভাগে সম্মত হওয় সম্বন্ধে নেহেরুর একটি উক্তি 
_ধমাথাব্যধার উপশমের জন্য মাথাটাই কেটে ফেলা” ( প্যারেলাল ; 185. 
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0৪3০) ছিতীয় খণ্ড; পৃঃ ১৫৬) পূর্বেই উদ্ধত কর! হয়েছে । ১৯৪৯ খ্রীষ্টাবের 
১৬ই অক্টোবর নেহেরু নিউ ইয়র্ক শহরে শ্বীকার করেন যে দেশবিভাগজনিত 
দুর্শশার কথ ঘদ্দি তার1 অনুমান করতে পারতেন তাহলে এতে সম্মত হতেন না 
( সমগ্রস্থ ; পূঃ ২৫৬) । নেহেরুর দ্রিক থেকে তার অন্যতম জীবনীকার মাইকেল 
ব্রেচার (টি9010--4/ 790110091  3109£18019 ; অক্কোর্ড ইউনিভাঙ্সিটি 
প্রেস, ১৯৫৯) এই বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন । তাঁর মতে নেহেরুর 
ভারত বিভাগে রাজী হবার কারণ £ (১) শোচনীষ গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক ; (২) নিরীহ 
নাগরিকদের হত্যার তুলনায় দেশ-বিভাগ বাঞ্চনীয়; (৩) ভারতের সম্মুস্থ 
সমস্তাবলী এমন গ্রুতর ধরণের যে তার সমাধানে দেশবাসীর হাতে আসল ক্ষমতা 
আসার প্রক্রিয়াকে আর বিলম্বিত করা চলে না; (৪) এই উৎকণ্ঠা যে “তাদের 
(লীগ প্রতিনিধিদের ) যদি কেন্দ্রীয় সরকারে বাধ্য হয়ে রাখতে হয়, তাহলে কোন 
গ্রগতি ব! (জাতীয় উন্নয়নের ) পরিকল্পন1 করা সম্ভব হবে না 1”; €৫) পাঞ্জাব ও 
বঙ্গের বিভাজনের জন্ প্রদেশঘয়ের সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে জরুরী ও অবিরত 
আবেদন যে তাদের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে চিরতরে পক্ষপাতের শিকার এবং এমন কি 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সন্তাবনা থেকে রক্ষা করা হোক , (৬) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
সম্ভাবনাই তখনকার এ পরিবেশে ভগ্ুল হয়ে যেতে পারে__অস্ততঃ বিলদ্বিত তো 
হবেই; (৭) জোর করে এক্য স্থাপনা কর! যায় না ইত্যাদি । (পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭)। 
ব্রেচারের মতে এ সাতটি কারণ ছাড়া নিয়োক্ত পরিস্থিতিও নেহেরুকে প্রভাবিত 
করেঃ (ক) সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ব্যাপক বিশ্বাস যে দেশবিভাগ স্বল্পকাল- 
স্থায়ী ব্যাপার হবে এবং পাকিস্তান নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে অক্ষম ; (খ) 
কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাবকে বাতিল করলে ব্রিটিশ সরকার তার থেকেও খারাপ 
অপর কোন পরিকল্পনা ভারতের উপর চাপিয়ে দিতে পারে এবং (গ) কংগ্রেস 


« নেতাদের মধ্যে দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ক্ষমতা পাবার আকাঙ্ষ। (পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯ )। 


ব্রেচার এও মন্তব্য করেছেন যে, “ক্ষমতালাভরপী পুরস্কার প্রাপ্তির” জন্য নেহেরু ও 
প্যাটেল দেশবিভাগে সম্মত হন (পৃঃ ৩৭৯ )। 

৩৫. ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে নাগপুবে এক বক্তৃতাগ্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী 
সরকারের শাসনকালীন বস্তার নামক দেশীয় রাজ্যকে ( বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের 
একটি জেলা ) ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর1 (পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের) নিজামকে ইজারা 
দেবার গোপন ঘড়যন্ত্র পাকা করে ফেলেছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তিমি 
ফাইস তলব কর! সত্বেও বার বার তার আদেশ উপেক্ষা করার কাহিনী বর্ণনা করার 


৫৯ 


পর সর্দার বলেন £ “পলিটিকাল ভিপার্টমেপ্টের ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের স্বার্থ কেমন 
ভাবে সর্বপ্রকারে ব্যাহত হচ্ছে তার সম্বন্ধে একমাত্র তখনই আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন 
হলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে যত তাড়াতাড়ি আমরা এসবের হাত 
থেকে মুক্তি পাই, আমাদের পক্ষে তত মঙ্গল । আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম 
যে, এমন কি দেশবিভাজনের যূল্যেও এসব বিদ্বেশীদের ভারত ত্যাগকে ত্বরান্বিত করা 
শ্রেয় ।” ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক সভায় 
বল্পভভাই বলেন, “আমার মনে হয়েছিল যে আমরা যদ্দি ভারত বিভাগ শ্বীকার না 
করি, তাহলে দেশ টুকরে! ট্রকরো হয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে । অন্তর্বর্তী 
সরকারের এক বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে 
আমর! যেভাবে চলছিলাম তার পরিণাম অবধারিত সর্বনাশ । সে অবস্থায় একটি 
নয়, একাধিক পাকিস্তানের স্থষ্টি হত। প্রতিটি দপ্তরে পাকিস্তান সেল-এর স্থ্ট 
হত।” আরও ছুই বছর পর ( নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রীঃ) গণপরিষদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞত? বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 
জানান যে পাঞ্জাবের জনৈক পক্ষপাতগ্রস্ত জেল। ম্যাজিস্ট্রেটকেও বদলি করানো তার 
পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ছোটলাটের বিশেষ অধিকারের 
জন্য । দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দেশীয় রাজ্যসযূহের উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্তের (79878- 
৫)011170% )| অতঃপর তিনি নলেন, “যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত 
হই যে সবকিছু হারাতে হবে--তথন শেষ উপায় হিসাবে আমি দেশবিভাগে সম্মত 
হুই।” (প্যারেলাল ; সমগ্রস্থ ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৫৩-১৫৪ ) 

৩৬, কংগ্রেস সভাপতি কপালনীর বক্তব্য “আজও আমি মনে করি যে একাস্ত 
নির্গকতার জন্য তাঁর (গান্ধীর ) কথাই যথার্থ এবং আমার ভূমিকা ত্রটিমুক্ত ৷ তবু 
কেন আমি তার সহযাত্রী নই? এর কারণ হল এই যে আমার মতে এখনও তিনি 
ব্যাপক ভিত্তিতে এই সমস্তার (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ-হাঙ্গামার) সমাধানের উপায় উদ্ভাবন 
করতে সক্ষম হন নি।” ( কংগ্রেস বুলেটিন সংখ্যা ৪, ১০ই জুলাই ১৯৪৭ শ্ীষ্টাবস, পৃঃ 
৯। শঙ্ঘধর কর্তৃক তার গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় এবং ব্রেচার কর্তৃক তার গ্রন্থের ৩৭৯ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত)। “মৌলানা আজাদ স্বীকার করেছিলেন, “সে সময়ে বাপুর কথায় 
কর্ণপাত না করা! আমাদের পক্ষে এক বিরাট ভ্রান্তি হয়েছিল। ভঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
বলেছিলেন, “আমরা যদি বুঝতে পারতাম 1৮ ( প্যারেলাল ; 17850 708886 ; 
দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ২৫৬)। 
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আলী, মৌলানা জাফর ১৯, ৩৫ 

আলী, মৌলান] মহম্মদ ১৯) ২১১ ২৩, 
২৭) ২৯১ ৩৪) ৩৬-৭) ৪৫-৭) ৫৭) 
৬০) ৬৩) ৬৫-৬, ৬৯) ৭১১ ১৬৩, 
১৬৬) ১৭৭ 
২৪৬-৭ 

আলী, সৈয়দ আমীর ১৯, ১৫৮, ১৬৬ 

আলী, সৌকৎ ২৭) ২৯১, ৩৫-৭, ৪৭, 
৬৫-৬৬১ ৭১) ১০০ 

'আলীগড় ১০-১১১, ৪৭; 
১৬২-৩; ১৬৬; ২৩৭ 

'আলীগড় কলেজ ও মুসলিম বিশ্ব 


বিষ্ভালয় ১০-১১ ৯৮-৯১ ১৫৯১ ১৬২, 


৯৩০১ ২৩৫, 


১২৭, ১৫৯, 


৬ 


১৬৭) ১৭২ 
আল্লা ১১৯) ২০৭; ২৬৭ 
আল্লা বক্স ১৩০-১) ১৭২১) ১৯০) ২১০ 
আলেকজেগ্ডার, এ, ভি. ২১৫-৬ 
আসফ ১৫৭ 
আসান, এস. এম* ২৮৩ 
আসাম ৭৫, ১০০, ১১১, ১২৩, ১৫৬ 


১৬৫, ১৬৮, 
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২১৪) ২১৮১ ২২০, ২২২-৩, ২৫৬, 
২৫৮) ২৬৩) ২৭৯১ ২৯৪) ৩০২ 

আহমদ, জমিলউদ্দীন ৬৫ 

আহমদ, মিঞা বশীর ১২২ 

আহমদ, মুহম্মদ সালীম ৩০০ 

আহমদ, মৌলভী নাজির ১৬০ 

আহমদ, মৌলভী সৈয়দ তুফায়েল ৪২ 

আহমদ, সৈয়দ (রায়বেরিলী ) ১৫৬ 

আহমদ, স্যার সুলতান ১৭২-৩ 

আহমদ, স্যার সৈয়দ ১০১ ৫৫, ১৪০) 


১৫৮১ ১৬৪১ ১৭০ 


আহমেদাবাদ ২৪) ৪২) ১২০১ ২০০) 
২০৬-৭) ২৩৭, 
আহম্মদ, সৈয়দ ১৩৮ 


আহমদিয়া সম্প্রদায় ৫৭, ১৫২, ২৯২ 
আযাও, কো, স্তার ২১১ 

ইউনিয়নিস্ট পার্টি ১০৬) ১২৩, ১৭২-৩ 
১৮৯১ ২০২-৪) ২১২-৩, ২৫৯ 

ইউরোপ ১৫১ ১০১ 

ইকবাল, স্যার মহম্মদ ৭৩, ১০৯) ১০৫, 


১৩৫) ১৩৭-৮) ১৬৪-৬ 


ইডেন, স্যার আ্যাস্থনী ১৮৬ 


ইঞ্জিনিয়ার, এন. পি. ২২৮ 

ইনভিপেনডেপ্ট পার্টি ৮৫, ৮৭ 

ইত্ডিয়ান এক্সপ্রেস ( পত্রিকা) ৬ 

ইত্ডয়ান মুসলমান আযসোমিয়েশান ৯ 

ইপ্ডিয়ান রিভিউ ( পত্রিকা ) ৩১ 

ইফতিকারউদ্দীন, মিঞা ২১২, ২৬০ 

ইব্রাহিম, হাফিজ মহম্মদ ১০৮ 

ইম্পিরিয়াল হোটেল ২৮০ 

ইমাম, স্যার আলী ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৭৪ 

ইমাম, স্যার হাসান ২৯, ১৯৪ 

ইরাণ ( পারস্য ) ১৯, ১৫৪ 

ইসমাইল খা, নবাব মহম্মদ ১০০, ১০৮, 
১২০) ১৯৪১ ২১০) ২১৭+ ২৪৬ 

ইসমাইল, মহম্মদ ২১৩ 

ইসমাইল, স্তার মীর্জা ৭৫ 

ইসমাইলী কলেজ ১৭০ 

ইসমাইলীয় (খোজা) সম্প্রদায় ৫,৮, 
১৫২ 

ইসমে, জেনারেল ২৭০-১১ ২৭৬-৭ 

ইসলাম ১৫১-৮, ২৪৮১ ২৫৫১ ২৮৪১ ২৮৬ 
২৯২১ ২৯৭) ৩০২ 

ইসলাম প্রচারক ( পত্রিকা ) ১৬০ 

ইস্পাহানী, এম. এ. এইচ. ১০০১ ১৪৬১ 
১৭৯) ২৪৭ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১০, ১৫৪ 

ইছদী ২০৭ 


ইয়ং ইণ্ডিয়। ( পত্রিকা ) ৫* 
ইংরাজী ভাষ। ও সংস্কৃতি ১৫৪, ১৫৭, 
১৯৬ 


ইংলগু (বিলাত, গ্রেট ব্রিটেন) ৮, ৯, 


১৩০৫১ ৩২-৪, ৪৮৮ ৫৪, ৬৭, ণ২১ 


৭৫-৬, ৭৮১ ৮৩) ৮৯১ ১৬৫১ ১৭৯১ 
১৮০, ১৮৩১ ১৮৬১) ১৯৮, ২০৫) 
২২৯১ ২৩৬, ২৫১১ ২৫৪, ২৫৬-৭ 
২৯৭ 

উডিপাস ৩০২ 

উইলসন, উড়ো ২৯ 

উইলিংডন, লর্ড ৩০-১, ৩৩, ৪৮, ৭৬, 
১২৯ 

উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশ ১৪, ৪৭-৮ 
৫১, ৬০) ৬২-৩, ৭২) ৮১) ১০০) 
১০৬), ১১১, ১৫৬, ১৬৬, ১৭০১ 
১৯১) ২০১-২১ ২০৯-১৪১ ২১৮, 


২২২-৪, ২৩৯-৪০) ২৫৬-৬১+ ২৬৩) 
২৭২, ২৭৯, ২৮১১ ২৯৪ 

উত্তর ( সংযুক্ত) প্রদেশ ৩, ২৪, ৫২; 
৬০১ ৯৪১ ৯৭) ১০০-৭) ১০৯১ ১১১- 
২১ ১১৪) ১১৯১ ১২১) ১৩১) ১৩৯) 
১৮২, ২০৯১ ২২২ 

উদ্ছ ভাষা ও তার লিপি ৯৪, ১১৯, 
১২৬) ১৫৭) ১৬৪, ১৯৫) ২৮৮ 

উদ্ধান্ব ২৮৩, ২৮৫-৬১, ২৮৯) ২৯২) 
২৯৮ 

উম্মা ১৭* 

উলপার্ট, স্ট্যানলী ৯৫-৬, ২০৬, ২৫৩, 
২৮২ 

উসমানীন্তান ১৬৮ 

উড়িস্ত! ২০৯, ২২২ 


গ্রগ্িকালচারিস্ট পার্টি ১৭, ১০৭, ১১০ 


১১০ 


এরওুঁলে ২৭ 
এটলি, ক্রেমেন্ট ৮২, ২০৬) ২১৪-৫১ 
২৪৫) ২৫১) ২৫৩-৪, ২৬১-৩, 


২৬৬-৯) ২৮২১ ৩০১ 

এডেন ৫৪ 

এরিকসন, এরিথ ৩৭ 

এলাহাবার্দ ১৮-৯) ২৪) ২৭, ৩১, ৩৪, 
৬৬) ৭৩) ৮০-১১ ১০০১ ১১৭) ১৬৫- 
৬) ২৩৭ 

ওলান্দাজ ১৭৭ 

ওহাবী আন্দোলন ১৫৬-৭, ১৬০ 

ওয়াইআট, মেজর ডিডে1 ২১৪, ২৫০, 
২৫৩ 

ওয়ার্ধ৷ আশ্রম ১২১ 

ওয়াভেল, লর্ড আবল্ড ১৯৪-৫১ ২০০-৬, 
২০৮) ২১১১ ২১৪১ ২১৬) ২১৯-২০) 


২৩২১ ২৩৭ 
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২২২-৩) ২২৫-৩০, 


২৪১-৭) ২৪৯-৫১)১ ২৫৩-৪, ২৫৬- 
৬৩) ২৬৫-৮ 


ওয়ালি খা ২৯৩ 
ওয়েডারবার্ণ, স্যার উইলিয়াম ১৮-৯ 


কইয়ুম খাঁ, আবদুল ২১২ 

কবীর ১৫২ 

কবীর, হুমায়ুন ১০৯ 

কমনওয়েলথ ২৫১) ২৫৩, ২৫৬, ২৬৯, 
২৭৮-৯ 

কমরেড ( পত্রিকা ) ১৯ 

কমিউনিস্ট পার্টি ২৭৫, ৩০১-২ 

করামৎ আলী জৌনপুরী, মৌলানা ১৫৫) 


১৬০৩ 


৬৪ 


করাচী ৭) ৮, ২১৪ ৪২১ ৭৪) ১২৯৩১, 
১৬৩, ১৬৮) ১৭৭১ ১৯৪) ২০০৪ 


২০৬, ২১৫) ২৩৯, ২৪২, ২৪৬৮ 


২৪৯, ২৫৯১ ২৮৩, ২৮৬, ২৮৯ 


করিডর ১৭৭, ২৭৮, ২৯৪ 
কলকাতি। ৯, 9, ৯১ ১৭? ১৯১ ২৪) ২৭৮ 
৩৪-৬, ৩৮, ৪৮-৯) ৫১১ ৫৫১ ৫৮- 


৬১, ৬৪, ৬৭) ৮৩১ ৮৬, ১০৩-৪? 


গ 


১২৭), ১৩৪, ১৩৬) ১৭৭, ১৭৯, 


$ 


১৮৬১ ২৩৯-৪০১ ২৪৫১ ২৪৭) ২৫৭॥ 


২৬৮) ২৭২১) ২৭৫১ ২৭৭১ ২৯৯গ 
২৯৪ 

কস্তরব| ( গান্ধী ) ১৯৫ 

কংগ্রেস ১-৪১ ৮-৯) ১১) ১৩-৬৭ ১৮১ 


২০-%) ০71 ২৯) ৩০, ৩৩-৭, ৪9 ০- 


২, 89, ৪৬) ৪৮-৫৩, ৫%) ৫৭-৮, 


গ 
৬০, ৬৩-৪১ ৬৬-৭৩১ ৭৬) ৭৮-৯% 
৮২) ৮৪-৯১) ৯৪-৯১ ১০১১ ১০৪- 
১২৪-৪৬% 


১৪) ১১৬, ১১৮-২১) 


১৬০-২), ১৭১-২) ১৭৪-৮৮, ১৯৭- 


২, ২০০-৪) ২০৬-৯১ ২১১-২, ২১৬- 


৮) ২২০-১) ২২৩-৩৬, ২৩৮৪০ 
২৪২-৫৩) ২৫৫-৬৪, ২৬৬-৭৬% 
২৭৯-৮২) ২৯১) ২৯৩, ২৯৫-৬, 
৩০০-২ 

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল ৮৬, ১০ 

কংগ্রেস সমাজবাদী গোষ্ঠী ২৮১ 

ংগ্রেপী মন্ত্রীমগ্ডল ১১৬, ১১৮৯, 
১২৩-৪) ১৩১-২) ১৩৪-৫১, ১৩৯- 


৪৩, ১৪৫-৬, ১৮৮১ ২৩৯১ ২৭২ 


কাজন, লর্ড ১১১ ১৫১ ১৬৫ 

কাটিয়াওয়াড ৮ 

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ১৫২ 

কাদেরী, মহম্মদ আফজল হাসান ১৬৭ 

কানপুর ৩১, ৪৭ 

কানিংহাম, লর্ড ২১১ 

কাশ্মীর ১৫১) ১৬৭, ২১৬, ২৯২, ২৯৬) 
২৯৮ 

কায়রো ২৫£ 

কিচলু, ডাঃ শফীউদ্দীন ৫৫) ৫৮ 

কিদওয়াই, রফি আহমদ ১০০১ ১০৮, 
১১০, ২৪১ 

কিদওয়াই, রফী আহমদ ২৪১ 

কিংসওয়ে হল ২৫৪ 

কুতুব অল দীন কাকী, খাজা ১৫২ 

কুমারস্বামী, আনন্দ ২২ 

কুম্তকোণম্‌ ১৭২ 

কুরেশী, সোয়েব ৫৩ 

রূপালনী, আচার্য জীবতরাম 

ভগবানদাস ২, ২৭২, ২৭৯ 

কপালনী, বসম্ত ৭ 

কৃষক প্রজ। পার্টি ১০৬, ১১০১ ১৭৩, 
১৮৮) ২১২, 

কেন্দ্রীয় পরিষদ ( ইম্পিরিয়াল 

লেজিসলেটিভ কাউনসিল ) 


১৭-৮১ ২৪-৬১, ৩০-২, 


১২-৪) 
৪৩১ ৪৬-৮) 


৫১) ৮৪-৯১১ ১২৭-৯) ১৩৯,৪০১ 


১৭৭) ১৮৪১ ১৯৪4৫) ২০০১ ২০৯১ 


২১৯) ২২১ 


কেবলরমানী, হাস্থ ২ 


জিন্না-_-পাদটাক। ৫ 


কেন্ছি জ ১৬৫১ ১৬৭-৮ 
কেসী, লর্ড ২০৫ 


কোরাণ শরীফ ১১৯, ১৫৫, ১৫৭-৮ 
কোয়েটা ২০৭ 

কৌর, রাজকুমারী অমৃত ২২৭ 
ক্যাবিনেট মিশন 


২৩১-৩৭, ২৪০১ ২৪৩, ২৪৫১ ২৪৯- 


২১৪, ২১৬-২৯) 


৫১১ ২৫৩, ২৫৫-৬, ২৫৮-৯ ২৬১, 
২৬৯, ২৭১১ ৩০০১ ৩০২. 

ক্যাম্পবেল, ডুন ১৭০ 

ক্যারো, ওয়ালফ ২৬৬ 

ক্রস, লর্ড ১৪ 

ক্রিপস, স্যার স্ট্রাফোর্ড ও ক্রিপস প্রস্তাব 


১৮৫) ১৯৫, ২০৬, ২১৫-৬১২২৩-৪, 
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২৩৪, ২৫৩; ২৬৬ 
খন্দর ১৪৭ 


খলিকুজ্জমা, চৌধুরী ১৯, ৪৮ ৫৮ ৬৬, 


৬৮-৯১ ৭৮) ৮০ ৯৮-১০০১ ১০৩, 


১০৮৯) ১১১২১ ১১৬১ ১১৮৯) 


১২৪, ১৩৫১) ১৬৬, ১৬৮-৯১ ১৭৫১ 


$ 


১৮২) ১৮৬) ১৯৪১ ২০৩, ২১০ 
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নিস্তার, সর্দার আবছুর রব ২১৭, ২২৮, 
২৩৭) ২৪৬, ২৭৯ 

নীরো, সমাট ২৮০ 

নৃন, স্যার ফিবোজ খা ২১৩, ২৩৫) ২৬০ 

নেহরু কমিটি ও রিপোর্ট ৫০-১, ৫৪-৫ 
৫৭-৬১, ৬৫-৭০) ১৬৪ 

নেহরু, জণ্হরলাল ১-৩, ৩৪, ৪০, ৫০) 
৬৪১ ৬৭-৮১ ৭৯, ৮২১ ৯৬-৭১ ১০০-৫, 
১০৭-১২) ১১৬-২২) ১২৫) ১২৯) 

১৩৩, ১৩৬) ১৩৮-৯) ১৪২১ ১৪৪-৬, 

১৭১) ১৭৪) ১৭৯), ২১৫) ২১৭-৮, 

১২৬) ২৩০-৪১ ২৩৮, ২৪১) ২৪৪-৮ 

১৫০-৩১) ২৫৬) ২৬১) ২৬৩) ২৬৬- 

৭০১) ২৭৬-৮০) ২৮৮, ২৯১) ২৯৮) 

৩০২ 


নেহরু, মোতিলাল ৪, ৯, ৩৪-৫, ৩৭) 
৩৯, ৪২-৩, ৪৬-৭) ৫১১) €৪, ৬৬, 
৬৮, ১০৪ 

নোয়াখালি ১৩৬) ২৩৯) ২৪৭-৮, ২৫৭) 
২৬৬, ২৭৫) ২৯৪ 

নৌবিদ্রোহ ২০৬ 

নৌরজী, দাদাভাই ৪; ১৩, ৭৬ 

হ্যাশনালিস্ট পার্টি ১৯০ 

পস্থ, গোবিন্দবল্লভ ১০৮-৯ 

পলাশীর যুদ্ধ ১৫১ 

পাঁকবাসা, মলদাস ৩৯ 

পাকিস্তান ও লাহোর প্রস্তাব ১-৩, ৫-৭১ 
৫৮) ৬৫১ ৭২-৩) ১০০) ১০৩) ১১১, 
১৩০১ ১৩৭১ ১৪৪) ১৪৮-৫১) ১৬১৪ 
১৬১, 


১৬৫)  ১৬৭-৭৩, ১৭৫) 


৬ 


১৭৭-৮) ১৮১২১ ১৮৬-৭১ ১৮৯-৯২) 


১৯৪-৫) ১৯৭-২০০১  ২০২-৫) 


২০৭-১১) ২১৩-১৫১ ২১৭-২১, ২২৩- 


৬১, ২৩২) ২৩৪-৭, ২৩৯১ ২৪২) 


২৪৬১ ২৪৮-৫১১ ২৫৪-৭) ২৫৯১ 
২৬২-৪, ২৬৭-৯১ ২৭১-৩০২, ৩০৪ 

পাক-ভারত সম্পর্ক ২৭৮, ২৮৩ 

পাকিস্তান টাইমস ( পত্রিক। ) ১৩৭ 

পাখতুনীন্তান ২৮১ 

পাটন। ( বাকীপুর ) ১৯-২০) ২৬, ১৩২- 

৩) ১৩৮১ ১৬০১ ২৪৮ 

পাঠান ২২৪ 

পাত্র, স্যার এ. পি. ৭৫১ ৮২ 

পাঞ্জাব ১৪), ২৪, ২৭) ৩৩, ৪৫) ৪৮, 
৫১-২, ৫৪-৫) ৬০, ৬২) ৭০১ ৮০-১) 
৯২) ১০০) ১০৫-৬) ১২২-৩, ১২৯- 

৩০) ১৩৮-৯১ ১৫১১ ১৬৬-৮৪১ ১৭২- 

৪১ ১৮২১ ১৮৯১ ১৯৪) ১৯৭, ২০২) 
২০৫) ২০৯-১৪) ২১৮-২০) ২২২-৪) 
২৪০১ ২৫৪১ ২৫৭-৬৬; ২৬৮) ২৭১- 
২১ ২৭৬-৮১) ২৯৪, ৩০১ 

পাঞ্জাব বিভাজন ২৭৬-৮১, ২৮৪১ ৩০২ 

পাঞ্জাবী ৫, ১২৯১ ২১১) ২২৪ 

পাল, বিপিনচন্দ্র ২৯, ৩৫, ৪৩ 

পাশা, কামাল ৪৩ 

পাশ সমাজ ৫৩, ৫৬, ২১৭, ২৮৬১ ২৯৭ 

পীর ২৩৭ 

পীরজাদ। শরীফুদ্দীন ১৬৯, ৩০০ 

পীরপুরের রাজ! € সৈয়দ মহম্মদ মেহেদী ) 


ও তার রিপোর্ট ১২৭; ১৩১-২) ১৪০ 


এও 


পীরভাই, স্যার আদমজী ১৬৩ 

পুণা ২৪১ ৪০১ ১৬১১ ১৯২ 

পুণা চুক্তি ৮১ 

পুঞ্জা, ঝিণাভাই ৮ 

পৃথক নির্বাচন প্রথা ১০) ১২, ১৬, ১৮- 
৯) ২১, ২৬) ৪৫) ৪৯) ৫৫) ৯? 
৬১-৩, ৬৫১ ৭৪) ৮০-১১ ১৬৪১ ১৭২) 
১৮১ 

পেশোয়ার ২০৮১ ২৬৩) ২৬৬ 

প্যাটেল; বিঠলভাই ৪৬-৭, ৬৭ 

প্যাটেল, সর্দার বল্পভভাই ৭০) 


১৩১) ১৩৩, ১৩৬, ২১৭১ ২৪৪-৬, 


১২২) 

২৪৯) ২৫৬. ২৭৪১) ২৭৬-৭) ২৭৯). 
২৮৫) ৩০২ 

প্যান ইসলামবাদ ৪২, ১৬৩-৪, 
২৫৫ 

প্যান ইসলামিক সম্মেলন ২৫৫ 

প্যারেলাল ৮০ 

প্যারিস সম্মেলন ৩৩ 

প্যালেস্টাইন ২৫৫ 

প্রকাশম, টি. ৬ 

প্রতিরক্ষা! ব্যয় ২৯২ 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ২৩২-৩, ২৩৫-৪০) ২৪৩, 
২৪৬, ২৬০১ ২৬৪১ ২৬৬, ২৯৪ 

প্রসাদ? রাজেন্দ্র ৩ ১৮, ৫৮) ৬৫) ৮৯- 
৯০১ ৯৪. ১০৫) ১১০১৮ 


১৭০১ 


১০১, 
১৩১১ ১৩৩, ১৪২১ ১৪৪-৫ 

পাচগিনি ১৯৫ 

ফরাজী আন্দোলন ১৫৫) ১৫৭ 

ফরিদপুর ১৫৫ 


ফরীদ অল-দীন গঞ্জ-ই-শকর, শেখ ১৫২ 
ফাস ভাষা ১৫৪, ১৫৭ 


ফুলার, স্যার ব্যামফুস্ড ১১ 
ফেডারেশন ও ফেডারেল ব্যবস্থা 9২; 


৭৭, ৮৭-৯, ৯৪-৫), ১০৫১ ১২৮ 


? 


১৩৭) ১৩৯-৪২, ১৪৭ 


5 ? 


১৬৯, ২১৯, ২২৪-%। ২৩১ 

ফেডারেল কোর্ট ২৪৯, ২৫৬ 

ফৈজপুর ১০১ 

ফ্যাসিবাদ ১০২ 

ফ্রান্দ ৬৯ 

বদেশ ১০, ১৪১ ২৪) ৪৫-৬,১ ৪৮১ ৫১১ 
৫৪-৫) ৬০) ৬২) ৮০-১১১০০১ ১০৬, 


১১৪১ ১২২-৩ 


৪ ? 


১৩০) ১৫৪-৬; ১৬৫- 


৬, ১৬৮-৯) 
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১৭৯) ১৮২-৩, ১৮৭, 


১৮৯) ১৯৪) ১৯৭) ২০২) ২০৫ 


? $ 


২০৯-১০১ ২১২) ২১৪ ২১৮-২০) 


২২২-৪১ ২৩৯-৪০১ ২৪৩, ২৪৭, 
২৪৯) ২৫৪) ২৫৭, ২৬৩, ২৬৫-৬, 
২৬৮, ২৭১১ ২৭৪) ২৮১ 

বঙ্গ বিভাজন ২৭৫-৮১১ ২৮৪১ ৩০২ 

বঙ্গতঙ্গ ১০-২।? ১৫) ১৬২-৩, ১৬৫ 

বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীত ১১৯) ১২৬ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেক্সরনাথ ২৫-৬১ ৪৭ 

বরদলৈ, গোগীনাথ ১৯১ 

বলকান এলাকা ১৫০ 

বলিথে, হেক্টর ৬১ ৯১, ২৮৯ 

বন্ড,ইন ৬৬ 

বন্থ? ভূপেন্দ্রনাথ ১৮১ ২১ 

বস্তঃ শরৎচন্জ্র ২২২) ২৭৪-৭ 


বন্থ, সুভাষচন্দ্র ৪৬, ৫৪, ৬৭, ৯৭, 
১০১ 

বড়লাট (পাক-ভারতের সম্মিলিত ) 
২৮১-২ 

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ২৭৫ 

বাকনহেড, লর্ড ৪৮) ৫০ 

বারানসী ২৭২ 

বারী, অধ্যাপক আবছুল ১০০ 

বাহাদুর শাহ, সম্রাট ১০, ১৫৬ 

বাংলাদেশ ২২৩, ২৮৮) ২৯২) ২৯৭) 
৩০১ 

বিজনোর ১১৯ 

বিদ্যামন্দির ১১৯ 

বিহার ২৫, ৬০) ১০০১ ১৩৬, ১৪৮, 
১৫৬) ১৮২১ ১৯৫) ২০৯) ২২২) 
২৩৯), ২৪৮-৫০১ ২৫৭) ২৬৫-৬, 
২৬৯ 


বুনিয়াদী শিক্ষা ১১৯ 

বুন্দেলখণ্ড ১০৮, ১১৯ 

রব ৭. 

বেক, খিয়োডর ১০, ১৬২ 

বেলুচিন্তান ৪৮, ৬৩, ১৬৭, ১৯৪, ২১৪, 
২১৮ 

বেসাস্ত, শ্রমতী আযানী ৪, ২৩, ২৬, ২৯, 
৩১) ৩৫১ ৩৯, ৪৭) ৪৯ 

বোম্বাই (প্রেসিভেম্দী ) ১৪, ২৪৫৪ ৫১ 
৬২, ৭৬, ৮০৪ ১২১১ ১৩০) ১৮৯, 
২২২ 

বোম্বাই ( শহর ) ৬, ৮-৯১ ১২১৭, ২১- 


৩) ২৬-৭১ ২৯-৩১ ) ৩৪১ ৩৯৮৪০) 


৭১ 


৪৩, ৪৬-৫০) ৫৪) ৬৪, ৬৬, ৭৬, 


৭৯১ ৮২১ ৮৪-৫, ৯৩, ৯৬, ৯৪৯) 


১০০১ ১২৬) ১৩৬, ১৪০, ১৬৯ 


$ 
১৭৭) ১৮২-৩) ১৯৫১ ১৯৬১ ২০০১ 


২০৬-৭), ২১৩১ ২৩০১ ২৩২, ২৩৪ 


ঠ 


২৩৭, ২৩৯, ২৪২) ২৪৫) ২৪৮ 


$ 


২৬৩, ২৬৭, ২৭২) ২৯৭ 


বোশ্ছে ক্রনিকাল ( পত্রিকা ) ৫, ৪০ 

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ১৭৬-৭ 

ব্যারোজ, স্তার ফ্রেডরিক ২৩৯ 

ব্রাবোর্ণ, লর্ড ১২৮, ১৩৯ 

ভকির-উল-মুক্ক ১৬০ 

ভাগলপুর ২৪৮ 

ভাবে, আচার্য বিনোবা ১১৭ 

ভারতবর্ষ ৪; ৭, ৯) ১১) ১৩) ১৬, ২৮) 
৩১, ৪৯) ৬৪) ৮২, ৮৪১ ৯১-২) 
৯৫-৭) ১০০) ১৩৭) ১৪১) ১৪৯- 

৫০১ ১৫৯) ১৬৬) ১৬৯) ১৭৭) ১৭৯) 

১৮১) ১৮৪) ১৮৬-৭, ১৯৪-৫১ ১৯৭) 

০০) ২২০-৩, 


২০৪-৬, ২১৪-৫১ 


২৪০১ ২৪৮-৯) ২৫১-৬; ২৬১-২) 


২৬৬, ২৬৮-৭২) ২৭৯১ ২৮১১ ২৮৩- 
৪), ২৮৬-৭, 


২৯১-৪)  ২৯৬-৮) 
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৩০১-২ 


ভারতবিভাগ ১১ ৫১ ১০০) ১২৪) ১২৮; 


১৩০১ ১৩৪) ১৩৬-৭) ১৪১১ ৯৪৩-৪, 
১৪৭-৫১) ১৬১) ১৬৫-৭২১ ১৭৫-৮) 
০৮১১ ১৯২) ১৯৭-৮১ ২০০১ ২০৩-৪, 
২১৯-২০১ ২২৪১ 


২১৩-৪১) ২১৭) 


২৩৬, ২৩৯, ২৪৭-৮, ২৫৩-৪১ ২৫৯; 


৭ 


২৬৬-৮১ ২৭০-৭) ২৮০-৯৩,) ২৯৮ 


৩০৩ 
ভারতশাসন আইন (১৯৩৫ ) ৫৪) ৮২) 
৮৫), ৮৭) ৮৯১ ৯১১ ৯৩১ ১০৫ 
১১৪-৬, ১২৮, ১৪১১ ২১৫ 
ভারতীয় লীগ ২৬৮ 
ভিজিল ( পত্রিকা ) ২ 
ভেদনীতি ১, ১১২), ১৫-৬,9০-২১ 
৫) ৬৩) ৭৬৪ ৭৮৭ ৮০-২১ ৯৭9 
১১০, ১১৩-৬, ১৪৪, ১৪৬-৭) 


১৭৩) ১৭৬) ১৮০) ১৮৩-৬, ১৯৫) 
২০৩-৪, ২১১১) ২১৫১ ২৫৭-৮, ২৮৭, 
৩০১ 

ভ্যালেরা, ইমন. ভি. ১৫ 

মজুমদার, অন্বিকাচরণ ২৪ 

মজুমদার ৩০০ 

মথুরা ১৫১ 

মধ্যপ্রর্দেশ ২৫) ১০০১ ১৯৫, ২০৯) ২২২ 

মণ্ডল; যোগেক্সনাথ ২৪৬; ২৭৪ 

মণ্টেণ্ড, লর্ড ১৬, ২৮ ৩৩ 

মণ্টেণ্ড চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার ২৬, 
২৯১ ৩১১ ৩৪ 

মরিসন, থিয়োডর ১০, ১৬২১ ১৬৫ 

মলি, লর্ড ১১-২১ ১৬ 

মলি-মিণ্টো শাসনসংস্কার 
১৮ 

মহতাব, হরেকৃষ্জ ২২৭ 

মহম্মদ, নবাব সৈয়দ ২১ ূ 

মহম্মদ্-বিন-কাশিম ১৫১ 
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সাছৃল্লা, স্যার মহম্মদ 
১৪১১ 
সান ( পত্রিকা ) ১৫৮ 
সার্বভৌম বঙ্গ ২৭৪-৩ 
সাভারকার, (বীর ) বিনায়ক দামোদর 
১৩৪, ১৭১ 
সামরিক শাসন ২৯৫-৭ 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দাঙ্গা ৩১, ৪১-২, 
৯৪, 


১২৩, ১৭২-৩, 


৪৫-৭) €২১ ৫€-৬) ৬৪; 


১৩১-২, ১৩৬, ১৪০১ ১৪৪, ১%৬-৭, 


১৮৩) ১৯০) ২১২-৩; ২২০৪ ২৩৯, 


২৫৩, ২৫৭-৮, 


২৪২১ ২৪৫-৯) 


২৬৪-৬, ২৭২-৩) ২৭৭) ২৮৩, 


২৮৭) ২৮৯, ২৯১১ ২৯৩, ২৯৬ 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা! ৮০-৮, ৯০-১১ ৯৩ 
সালেমপুরের রাজা £৯; ১০০১ ৯০৮ 
সাঁওতাল পরগণ। ২৪৮ 


সিঙ্গাপুর ১৭৯ 
সিদ্দিকী, আবদুর রহমান ১৪৬; ১৭৯ 


সিনহা, লর্ড সচ্চিদানন্দ ২৩, ১৬৪ 
সিন্ধু প্রদেশ ৮) ৪৮) ৫১৪ ৬২১ ৭২, 


৮০-২) ১০০) ১০৬, ১৩০১ ১৫১; 


১৬৬-৭) ১৭২১ ১৮৯-৯০১ ২০২, 


২০৯-১০১ ২১৪? ২১৮১ ২২২৭৪; 


২৪৩, ২৬৩, ২৮১ 


সিপাহী বিদ্রোহ ১০১ ১৩) ১৫৫-৭, ১৫৯ 


সিমলা ও সিমল! সম্মেলন ১১, ৪২, ৭৬, 


১২৮? ১৭৫১ ২০২) ২০৫) ২১২) 


২১৭? ২২৭, ২৩০, ২৫০) ২৭৬ 


সিরাজগঞ্জ ১৭৯ 

সিলেট ১৭০ 

সিং, অনীতা ইন্দর ৩০০ 

সিং বলদেব ২৫০১ ২৫৪) ২৭৯ 

সিং, মাস্টার তাবা ২৫৪ 

সীতারামাইয়া, ডঃ পষ্টরভি ১৬, ৮৯, 
১০১-২ 

স্থইজারল্যাণ্ড ১০১ 

স্থফী পাঠক ও সম্প্রদায় ১৫২ 


স্থরাট ১২ 

স্থরাবদী, হাসন শহীদ ১০০, ১৭৯, 
২৩৯, ২৪৩), ২৭৪-৭) ২৯৩ 

সেনগুঞ, যতীন্্রমোহন ৬০ 

সেপ্টাল ন্যাশনাল মহমেভান আযাসো- 
পিয়েসান ১৫৮ 

সেবাগ্রাম ১৯৭) ১৯৯) ২০১ 

সৈন্যবাহিনী ১২৯, ১৩৯১ ২৮২-৩ 

সৈয়দ, জি. এম. ২৪৩ 

সোমনাথ ১৫১ 

স্টকহলম ১৬৬ 

স্টেটসম্যান ( পত্রিকা ) ৪ 

স্ট্যালিন, জোসেফ ১৭৩ 

স্বরাজ্য দল ৫২-৩, ৮৬ 

স্বাধীনতা ৬৬-৭) ৬৯) ১২৬, ১৮৩১ 
১৯৮) ২১৫) ২৬২ 

স্মিথ, শ্যার নরম্যান পি. এ. ২৫৭-৮ 

হক্‌, মৌলভী এ. কে. ফজলুল ৩০; ৩৫, 


১০৬, ১১০১ ১২২-৩১ ১৩১, ১৪৩ 
১৯৭২-৩,) ১৭৬) ১৭৯) ১৮৬১ ১৮৮ 

হক্‌, মৌলান। মজরুল ১৮, ২১, ২৩ 

হডসন, ২৫৫-৬ 

হদিস ১৫৫১ ১৫৭ 

হনিম্যান, ব, জে. £ 

হমদর্দ ( পত্রিকা) ১৯ 

হরিজন (১ ) ১৩৮১ ১৪৪, ১৭১ 

হলাকু ২১৪ 

হাজার! ২৬৩৬ 

হাডিঞ, লর্ড ১৮, ৮২ 

হানিফ, মহম্মদ আজাদ ৬ 

হাণ্টার কমিটি ৩৩ 

হার্বাট, শ্যার জন ১০৯ 

হারুণ, স্যার আবছুল্লা ১৬৭ 

হালি ১৬৩ 

হাসান, স্রৈদ ওয়াজির ১৯, ২২, ২৬, 
৯৩, ৯৫ 

হাসান, শ্যার ফজল-ই ১০০ 

হাসেম, আবুল ২৭৪-৫ 

হায়দ্রাবাদ ১৩৩, ১৬৮) ১৭৩ 

হায়াৎ খা, খিজির ১৮৯, ১৯৬) ২০৩২. 
২০৫), ২১০) ২১২-৩,) ২৫৯-৬১, 
২৬৩-৪ 

হায়াৎ খা, স্যার পিকন্দর ১২২-৩, 
১২৮-৩০১ ১৩৮-৯১ ১৪৩) ১৪৫ 
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১৪৭-৮) ১৬৬)  ১৭২-৪১ ১৭৬ 
১৮৫) ১৮৯১ ২০২১ ২১০ 


হায়াৎ খা, সৌকৎ ২১৩; ২৬০ 
হিউম, আযালান অক্টোভিয়ান ১৪১ ১৬২ 


৭প, 


হিজরৎ ১৫৬ 
হিটলার, আডলফ ১৭৩, ২৬০ 
হিদ্দায়েউল্লা, স্যার গোলাম হোসেন 


১৮৯-৯০১ ২৪৩ 


হিন্দি ১২৬, ১৬৪ 

হিন্দু ( পত্তিকা ) ১৭৫ 

হিন্দু আচার-অনুষ্টান ও সংস্কৃতি ১১৯, 
১৩৪, ১৪৯-৫০১ ১৭২ 

হিন্দু গণচেতন। ১৩৫ 

হিন্দুপীড়ন ২৩৯-৪০) ২৪৩, ২৪৭-৯, 


২৬৪-৬, ২৬৮) ২৭২ 


হিন্দভীতি ও বিদ্বেষ ৭, ১৪৯, ১৫৪, 
১৫৭, ১৬০-১১ ১৬৫) ২০৯১ ২১১ 


২১৩ ২০১ ২৩৫, ৩৭ ২৪০) 


ঃ 
২৫৫) ২৭০ 

হিন্দি মহাসভ। ৪৯-৫০+ ৫২-৪, ৫৮, ৬৯১ 
৮৪) ৯০) ৯৬) ১১৬১ ১৩৪১ ১৫৭9 


১৯৯১ ২১৯ 


১৭১১ ১৮৮১ ১৯০, 


৭৪ ২৪৯১ ৩০২ 


হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ও এক্য ২, ৫; 


১৮২১১ ২৪-৫১  ২৭+ ৩৩১ ৪১, 
৪৪) ৫২, ৫৬-৭, ৬৫-৬১ ৭০৯ ৮৩- 
৪, ৯১-২, ৯৫-৬১ ১১৫১ ১২১-৩) 
১২৫, ১২৮১ ১৩০১ ১৪৯-৫০১ ১৫৭, 
১৯৮, ২৪৮) ২৫১) 


১৫৯) ১৬৬ 


২৫৫) ২৭৫১ ২৮৪১ ২৮৭? ২৯২-২ 


এ 


হিন্দু রাষ্ট্র ও হিন্দু রাজ ১৩৪, ১৮২, 

২০৭-৮, ২১৩) ২২০১ ২৩৫১ ২৫৫ 

হিন্দু সমাজ ৫) ১০১ ৪৯, £২-৩, ৬৫, 
৭৬, ৭৯) ৮৬১ ৮৮১ ১১১) ১৩৩, 


১৪৯) ১৫১-৭, ১৬৪) ১৭৪, ১৮১১ 


ঠ 


১৮৯) ২০০) ২০৪১ ২০৭-৯) ২২৬) 


২৪২, ২৪৮, ২৫০, ২৬৪, ২৬৭ 
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২৭৪-৬১, ২৮৪-৬, ২৮৯, ২৯১১ 
২৯৫, ২৯৯, ৩০২ 

হিন্দু সাম্প্রদারিকতা ১৬৪১ ১৯৯, ২৩৯, 
২৫০, ২৫২) ২৯৩ 

হিংস। ২৭৩, ২৯৪-৫ 

হুসেন, সৈয়দ মহম্মদ ১৮৪ 

হেইগ, স্যার হেনরী ১৩১ 

হেরল্ড ( পল্তিক! ) ১৮৬ 

হেলি, ম্যালকম ৯৭ 

হোমরুল লীগ ২৬-৭, ৩০-১, ৩৮৯, 
১৮৯১ ২১৩ 

হোর, স্যার স্তামুয়েল ৮০-১, ১২৯ 

হোসেন, আলতাফ ১৬৩ 

হোসেন, খা বাহাছুর হাফিজ হিদায়েৎ 

৮৩, ৯৮ 

হোসেন, ডঃ জাকির ১৪৫) ২২৭ 

হোয়াইট, মার্গারেট বৌরক ২৯০-১ 


হংসরাজ, রায়জার্দা ১২২ 


